


শীক্ল 


(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইততি্ৃত 1) 
দ্বিতীয় লহর। 


লনীক্ষ ও হন্জ্জ। 


সেনাপতি লচতুল নান্রাস্প কথিত । 


শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্তাভূষণ কর্তৃক 


ঈম্পাঁদিত। 





“গুজ। হথে সুখী রাজী তদ্দখে ষ্চ ছুমখত 
ন্‌ কী্তিযুক্তো লোকেহস্িন প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥” 
বিষ সংহিভ।। 





্লাজধানী আগরতলা ত্রিপুরা ব্লাজ্য। 
“রাজমালা* কাধগুলয্ হইতে প্রকাশিত। 
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শীক্ল 


(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইততি্ৃত 1) 
দ্বিতীয় লহর। 


লনীক্ষ ও হন্জ্জ। 


সেনাপতি লচতুল নান্রাস্প কথিত । 


শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্তাভূষণ কর্তৃক 


ঈম্পাঁদিত। 





“গুজ। হথে সুখী রাজী তদ্দখে ষ্চ ছুমখত 
ন্‌ কী্তিযুক্তো লোকেহস্িন প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥” 
বিষ সংহিভ।। 





্লাজধানী আগরতলা ত্রিপুরা ব্লাজ্য। 
“রাজমালা* কাধগুলয্ হইতে প্রকাশিত। 
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রাজধানী আগরতলা 
রাজমালা যন্ত্রে_ভ্রীনবন্ধীপচন্্র দেববর্্মা কর্তৃক মুদ্রিত) 


ত্রিপুরা রাজ্য । 








প্রমাণ-পণ্ভী ৷ 
(বে সকল গ্রস্থাদি হইতে দ্বিতীয় লহরের সম্পাদন কার্য্যে প্রমাণ বা উপ।দান 
গৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা )। 


সংস্কত গ্রস্থাদি । 
অনিপুরাণ। পত্র কৌমুদী । 
অথর্ক্র বেদ । প্রায়শ্চিন্-ভত্ব (রঘুনন্দন)। 
উনকোটা তীর্থ মাহাআ্য (হস্তপিবিত)। . বসস্তরাজ শাকুন। 
খখেদ সংহিতা । বায়ু পুরাণ । 
কথা সরিৎ্সার। বারাহী তন্ত্র। 
কবিকল্পলতা। বিপ্র কর্পলতিকা। 
কল্সতরু। বিবাদ দর্পণ। 
কাপিকাপুরাণ বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিতী। 
কালীবিলাস তন্ত্র বিষু ধর্ষত্র। 
কাণী খণ্ড । বৃহৎ সংহিতা | 
কুর্পুরাণ। বৃহবদ্্ পুরাণ । 
গরুড় পুরাণ। বৃহল্লারদীয় পুরাণ । 
গার্মা সংহিতা । বৃহনীল তন্ত্র 
ঘটককণরিকা | বৃহম্পতি মংহিতা | 
চামুণ্ডা ত্র! ্রঙ্মপুরাণ। 
জৈনিনি ভারত । বরঙ্গবৈবর্ত পুরাণ । 
 জ্যোতিস্তত্ব। ব্রহ্মাণড পুরাণ। 
তক 15:১৭ ভবিষ্য পুরাণ। 
তত্্রসারা মত্ত পুরাণ । 
'তিথিতত | মহাভারত (মূল )। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক । মেদিনী কোষ । 
দণকুমার চরিত । যাজ্ঞবঙ্ধ্য সংহিতা] । 
দানসাগর গ্রন্থ । যুক্তিকললতক। 
দিখিজয় প্রকাশ । বোগবাশিষ্ট রামায়ণ। 
ুর্গোতসব তন্ু। যোগিনী তন্ত্র। 
দেবী গ্রতিষ্ঠাঙ্তব। যোগিনী হৃদয়। 
দেবী পুরাণ । রঘুরংশ। 
দেবী ভাগবত । রাজনির্ঘন্ট। 
নন্দিপুরাণ। রাজরত্বাকর। 


গরাশর মংহিতা। কুদ্রযামল। 


শক্তিনঙ্গম তন্ত্র । 
শব্দকল্পক্রম | 
শুক্রুণীতি। 
শুদ্ধিতত। 
ভরীমন্ভাগবত। 
প্রীদন্তগবদগী ত1। 


শ্বেতাশ্বতর । 
সংস্কৃত রাজমালা। 
মায়নভাষ্য 

স্বন্ন পুরাণ । 
হরিবংশ। 


'রাঙ্গাল। গ্রন্থাদি। 


" অধ্বৈত গ্কাশ। 
» আইন-ই-তীরহুত (বিশ্বকে।ষ ধৃত )। 
- আসাম বুরুত্রী। 


উনকোটা তীর্থ (প্যারীমোহন দেববন্র্ণ )। 


-কামরূণ বুরু্ী। 


ক্কষ্ণকর্ণ।মূত (যছুনন্দন দীন )। 

কষ্ঃমাল] ( হস্তলিখিত )। 

টৈলান বাবুর রাজমাল। 

গাজিনামা (হস্তলিখিত )। 
গৌরবেখমালা । 

গোঁড়ে তরাঙ্মণ। 

চণ্ডীকাব্য (কবিকন্কণ মুকুন্দরাম )। 
চণ্ভীকাব্য ( মাধবাচার্্য )। 

চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য ( হরকিশোর অধিকারী )। 
চট্টগ্রামের ইতিহাস ( পুরণচন্্র চৌধুরী )। 
চম্পকবিজয় € হস্তপিখিত )। 

চৈতন্য চরিতামৃত (কবিরাজ গোস্বামী )। 
চৈতন্য ভাগবত (বৃন্দাবন দাস )। 


- চৈতন্য মঙ্গল (লোচন দান )। 


" ঢাকার ইতিহাস ( যতীন্দ্রমোহন রায় )। 


তরপের ইতিহাম। 
তোয়ারিখে বাঙ্গালা ( অনুবাদ )। 
ত্রিপুর বংশাঁবলী (হস্তপিখিত )। 


* ধ্মরাজের গীত (কবি ব্ূপরাম )। 
নব্যভারত ( কার্তিক, ১৩০৪)। 
পন্মাবতী (আওয়াল কবি)। 
পাদশাহনাম! ( বিশ্বকোষধূত )। 
পৃথিবীর ইতিহাস (দুর্মাদান লাহিড়ী )। 
প্রবানী (কাণ্তিক, ১৩২১)। 
প্রাচীন রাজমালা ( হস্তলিখিত )। 
» ফরিদপুরের ইতিহাস (আনন্দনাথ রায় )। 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন )। 
*বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ত্রাঙ্ষণকাণ্ড)। 
ঝাঙ্গালার ইতিহাস (রাখাপদান বন্দ্যোপাধ্যায় )। 
বিশ্বকোষ (নগেন্তনাথ বনু )। 
ভ্রমণ বৃত্তান্ত ( ধনগীয় ঠাকুর )__হস্তলিবিত। 
* মনসামঙ্গল ( দ্বিজ বংশীবদন )। 
* ময়নামত্ীর গান (ভবানী দাস )। 
মহাভারত (কাশীরাম দাস )। 
মহাভারত ( ছুটিখান )। 
মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবনী। 


' মহারাজোয়াং গ্রন্থ (চট্টগ্রামের ইতিহাস দূত )। 


মাদল-পল্লী (বিশ্বকোষধৃত)। 

* শোহর-খুলনার ইতিহাস (সতীশচন্ত্র মিত্র)। 
রাজমালা-_ প্রথম লহ্‌র। 
রাজাব্লী (হম্তগিখিত)। 


. ত্রিপুরার গ্র/চীন ইতিহাস (শীতুলচন্্র চ্রবর্তী)। রাজাবাবুর রাঁজমালা (হস্তপিখিত)। 


বরিপুরা স্টেট গেজেট (১১শ ভাগ, ২য় সংখ্যা)। বাজোয়াং (ট্টগ্রামের ইতিহাস ধৃত) 


দুর্গামঙ্গল (মাঁধবাচাধ্য )। 


রামায়ণ (কৃতভিবান)। 


নিবেদন । 


পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপার কৃপায় রাঁজমালার দ্বিতীয় লহর প্রকাশিত হুইল। 
ইহার সম্পাদন কার্ধ্যে প্রথম লহরের প্রণালী অবলঘ্থিত হইয়া থাকিলেও ঘোগ্যতার অভাববশভ্ঃ 
নানাবিধ ত্রুটী পরিলক্ষিত হওয়া অনিবাঁধ্য | এই অক্ষর্মভার নিমিত্ত সুধী সমাজে বিনীতভাবে 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । 
রাজমালার প্রথম লহর ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ গ্রীষটাব্দের মধ্যবর্তীকালে রচিত হুইগ্লাছিল! 
তৎপর কিঞিান দেড়শত বৎসরের মধ্যে মহারাজ ধন্ঠসাণিক্য ও বিজয়মাণিক্য প্রভৃতি যশস্বী এবং 
খ্যাতনামা রাজন্বর্গ ত্রিপুর-সিংহাসন অঙ্কৃত করিয়াছেন। তাহারা কেবল রাঁজনীতি-কুশল, 
শৌর্ধয-শালী এবং ধর্ম-বীর ছিলেন, এমন নহে-_সাহিত্যের পুষ্টিবিধানকল্েও বিস্তর কারধ্য করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্ত রাজমালার প্রতি ইহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার কোনও গ্রামাণ পাও 
যাইতেছে না । ধর্রশাণিক্যের পরবর্তী ক্রমা বায় নয় জন ভূপতি এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলিয়া 
মনে হইতেছে । ইহাদের পরবর্তী মহারাল অমরমা্ণিক পুনর্ধার এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন । 
তাহার অনুজ্ঞার়, রাজমালার দ্বিতীয় লহর গ্রথিত্ত হইয়াছে। পূর্বপুরুষের আরৰ কার্ধেযর উৎকর্ষ 
বিধানদ্বারা মহারাজ অমর সত্য সত্যই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি ধর্শমাণিক্যের প্রধত্তে 
রচিত অংশের পরবর্তী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার পথ গ্রদর্শক না হইলে, অন্যান্য লহ্রগুলি পরপরভাবে 
রচিত হইবার আঁশা ছিল বলিয়া মনে হয় ন২এ, -গ্রছভাগে সম্িবিষ্ট বিবরণ আলোচনায় জানা 
যাইবে, ১৫৭৭ হইতে ১৫৯৯ পরী্টান্দের মধ্যবর্তী কোন. এক স্ময়ে দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়!ছিল, 
সুতরাং এই অংশ সার্দ ত্রিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে। ইহা একাধারে 
সাহিত্য এবং ইতিহাসরূপে গৃহীত হইবার যোগা। 
গুথম লহারের সম্পাদন কার্ষ্যে অধিক পরিমাণে শাস্ত্র গ্রন্থের সাহাদ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, 
ইহা নিতান্তই অপরিহাধ্য। কারণ, রাজমালার গ্রাথমাংশ ভরপুর ইতিহাসের তথ! ভাঁবহবর্ণের 
ইতিবৃত্তের পক্ষে পৌরাণিক যুগ, তিহাসিক যুগ যাহাকে বলা হর, তৎসহ ইহার সম্দ্ধ বড় বে 
1ই। স্মৃতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয় । ছ্িতীয় লহরের সময় হইতে 
মুললমান-সংশ্রবে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ের সহিত ব্রিপুর-ইতিহাসের নৈকট্য 
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। রা'জমালার সম্পাদন কার্ধা যত অগ্রসর হইতেছে, ততই পারিপা্থিক 
ঘটনাধলীর সহিত ইহার সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা অধিক দেখ! যাইতেছে । এই কারণে, সম্পাদকের 
দায়িত্ব উত্তরোত্তর এত গুরুতর হইস্জা দীড়াইতেছে যে, অনেক স্থলে মত-বাঁদের জটিপ-জাঁল ভেদ 
করিয়। অগ্রসর হও! অসম্তর বপিয়া মনে হয়। এই লহরের সম্পাদন কার্ষ্যে পার্বতী প্রদেশ- 
সমূহের ইতিহাসের প্রতি এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মতের উপর লক্ষ্য রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টার 
ক্রটী হয় নাই; কিন্তু মূল গ্রন্থের অন্থরোধে, কোন কোন এ্রতিস্থ বিবরণ আংশিক আলোচনা 
- করিতে হইয়াছে, পরবর্তী লহরসমূছে তৎসমন্ত ক্রমশঃ পুরণ লাভ করিবে বণিরা আশা করি। 
তবে, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার অভাব পিবন্ধন এই গুরুতর কাধ্যে ভ্রম-প্রমাদ সঙ্ঘটিত হওয়া 
বিচিত্র নহে বিশেষ5ঃ মত বিরোধ-্থলে যে মত গ্রহণ কর! হইপ্লাছে, তাহা সর্বরবাদীসম্মত 
হইবার সম্ভাবনা অতি বিরল। বোঁদ হর ইতিহাস চর্চা-নিরত কোন ব্যক্তিই এরূপ মতবিরোধের 


হস্ত হইতে নিদ্কতি লাভের আঁশী করিতে পারেন না! এস্থলে এইগাত্র সিবেদন করা 
যাইতেছে যে, মত-ভোস্থলে যেটি যুক্তিযুক্ত মত বপিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ 
ফরিয়াছি। পু 

প্রথম লহপ্রের সম্পাদনোপলক্ষে কোন কোন প্রতিহাসিকের মত খণ্ডন করিতে বাইয়া! 
বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছে। পূর্ববর্তী মতবাদিগণের প্রতি অযথা গালিবর্ষণ করা হইয়াছে 
বলিয়া কেহ কেহ আমাকে অন্গুযৌগ করিতেছেন। এই অন্ুযোগের ভিত্তি কোথায়, এখনও 
বুঝিতে পারি নাই। াহাঁরা ত্রিপুরার-ইতিবৃত্ত কিঞ্চনমাত্রও আলোচনা করিয়াছেন, তীহারা 
বর্তমাঁনক্ষেত্রে আমার পথ গ্রাদর্শক, সুতরাং তীহা'দের প্রতি আমি সম্মমনের ভাবই পোষণ করিয়া 
আদিতেছি। কা্ীকেও গালি দেওয়া! কিম্বা, অবমানন! করা আমার উদ্দেশ্ত নহে-_ তাহা 
করিবার প্রয়োজনও নাই । অনবধানতাঁবশত্তঃ তন্রপ কোন কার্য করিয়া থাকিলে, প্রথম 
লহবেই সেই অসতর্ধতাজনিত ক্রটীর নিমিত্ত ক্ষম] প্রার্থনা করা হইয়াছে, এ স্থলেও পুনর্ববার 
বিনীতভাবে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিতেছি। কিন্ত কাহারও মতের প্রতিবাদ করাকেই যদি গগাল্বির্ষণ” 
ধরিয়া লওয়া হয়, তবে আমার গ্রতি নিতীন্তই অবিচার করা হইবে। বীহাকে সাহিত্তাক্ষেত্রে 
গুরুত্থানীয় বলিগ শ্রদ্ধা করি, কর্তব্যান্থুরাধে এমন বাক্তির উক্তিও খগ্ুনের চেষ্টা করিতে 
হইয়াছে__প্রয়োজনস্থলে অত্তঃপরও তাহা করিতে বাধ্য হইব। : এই ক্ষে্রে আমার মই 
যুক্তিযুক্ত বা স্ুদগত বলিয়া নির্ধিববাদে গৃহীত হইবে, এমন ছুরাশ|! হৃদয়ে পোষণ করি না) 
উপস্থাপিত যুক্তি গুলির ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার সধ্লরই আছে। কিন্তু কোন্‌ 
বিচারক প্রতিবাদ মাত্রাকেই ঘি গগ।লিবর্ষণ, মনে করেন, তবে তীহার হাত হইতে নিস্তার লাভের 
উপায় নাই। এই কার্ষ্য যেন কর্তব্য্রষ্ট কিন্বা অপংবত পথে ভ্রাম্যপান না হই, ভগবান সদ্ূনে 
সর্ধাস্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। 

রাজমালার পাঁচখানা পাঁগুলিপি বিশেষ সতর্কতার সহিত নিলাইয় পাঠোদ্ধার করা 
ভ্ইয়াছে; এবং পাঁদ টাকায় পাঠান্তরের উল্লেখ করা গিয়াছ। এনদ্বান্ীত, রাজরত্বাকর, 
কুধ্চমালা, শ্রেণীম!লা, চষ্পকবিজয়, ত্রিপুরবংশাবলী এবং গাজিনাম! প্রভৃতি ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত 
ঘটিত হস্তলিখিত পুথিগুপি বথাসাঁধ্য আলোচনাদারা প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছ। 
তস্তিম্ন অন্য যে সকল গ্রন্থের সাহাব্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত তাপিকা ইনার পশ্চান্তাগে 

ংযোজিত হইল | এ সকল গ্রন্থের গরণেতা ও প্রকাঁশকবর্গের নিকট চির-খণী থাকিব। এই 

আলোচনায় কঠোর পরিশ্রদ এবং বিস্তর সগয় বায় করিতে হইয়াছে । এবারও মহারাজকুমার 
প্ীলপ্রীযুত রণবীরকিশৌর দেববর্ধাণ বাহাদুর হইতে যথেষ্ট গরস্থসাহাব্য লাভ করিয়াছি, তাহার এই 
উপকার কখনও বিস্বৃত হইবার নহে । 

এই কার্সোে বে সকল সঙ্ৃদয় বাক্তির আনুকূল্য লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে মহীমান্তবর 
মহারাঁজকুমার শ্রীলত্ীধুত ব্রজেন্্রকিশোর দেববন্্ণ বাহাদুরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 
রাজমালার কার্ধাভাঁর শাদন-পরিষদের হস্তে থাকা কাঁলে এই কার্ষোর প্রতি তাহার যে সারয় দৃষ্টি 
এবং উৎসাহ দেখা গিয়াছে, তাহা অতুলনী়। স্থানীয় পূজ্যপাদ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে রিপুরেশ্বরের 
দ্বারপণ্ডিত মহানহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্নাথ তর্কভৃষণ, রাজপপ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ব, 
এবং উমীকাস্ত একাডেদীর প্রধান সংস্কত শিক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্চকুমার কাব্যতীর্ঘ মহাশয় 
হুইতে বিস্তর সাহাব্য লাভ করিয়াছি। শ্রন্ধাস্পদ মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত নরেন্্রকিশোর 
' দেববরন বাহাদ্‌র, শ্রদ্ধেগ সুদ ্রীসুক্ত বাঁ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাছুর বিএ, ডি-লিট, এবং 


গন 


দেওয়ান শ্রীঘুক্ত বিজয়কুমার সেন বাছুর এম্‌এ, বি-এল.। এম্‌আর-এ-সি (লগুন), বুন্দারপ্যাশ্রমী 
শান্ত্দর্শী পুজ্যপাদ পরমহংস শ্রীলগ্রীমৎ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্থামী মহোদয় প্রথম লহরের স্মায় 
এই লহরের পাগুলিপি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত আলোচনা পূর্বক আমাকে বথাযোগ্য উপদেশ 
দ্বানে উপরুত করিয়াছেন । স্বর্গার মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাছ্বারের সময় হইতে ত্রিপুরার 
রাজসরকারের সহিত দীনেশ বাঁবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা চলিয়া আসিতেছে । তিনি ততৎপুর্ব হইতেই 
এই অকৃতীকে বন্ধুর মধ্যে টানিয়া লইয়া! শ্বীয় অসীম ওদার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, 
কঠোর পরিশ্রণ স্বীকার করিয়া এই দ্রুত কার্ষ্যে যখোচিত সাভাযা দানে এবার তাহার অক্ষম 
সুহৃদূকে ধন) করিয়াভেন। তার এই উদারতা এবং স্েতের কথা জীবনে কখনও বিস্বত হইবার 
নহে। ঢাকা মিউজিয়ামের স্বুযোগা কিউরেটর এঅদ্ধাস্পদ শ্রীধুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী এমএ, 
মহাশয় অল্প কালের আলাপের মধো এবং পত্রদ্বারা রাঁজমাল! সম্পাদন কার্যের সহায়ক থে সকল 
মূল্যবান বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তদ্দারা বিশেষ উপরুত হইয়াছি। পরম শ্রন্ধাভাজন 
মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ, পি-আই-ই, মহাশয়ের সহিত আলোচনায় 
এ বিষয়ে বথেষ্ট সাতাঁষা লাভ করিয।ছি। এবং শ্রদ্ধাম্পদ অধাপক মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ 
ভট্টাচার্য বিষ্ঠাবিনোদ এম-এ, মহশর হইতে এতিহাদিক তথাপুর্ণ বু মূল্যবান বিবরণ প্রাপ্ত 
হইয়াছি। পুজাপাদ পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত চান্দোদয় বিছ্য'বিনোদ মহাশয়ের সঙ্কলিত ত্রিপুর-ইতিবুত্ত 
সম্থলিত গ্রন্থ নিচয় এবং শ্রদ্ধের্ অধাঁপক জরীযুক্ত অমুলাচরণ বিদ্যাভুবণ মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণ, 
আমার কার্যোর বিশেষ সাহাধাকারী হইয়াছে । ন্রেহভাজন শ্রীনান্‌ দীনদয়াল দেববর্ধা মহাশয়ের 
সংগৃহীত “দোরাঁপাথরের বিবরণ? পাইয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি । ব্রিপুরেশ্বর বাঁভাছুরের 
আগার সেক্রেটরী গ্রীতিভাজন শ্রীমান্‌ সত্যরঞ্জন বন্থু বি-এ. এবং আমার সহকারী স্নেহাস্পদ 
শ্রীমান্‌ মহেন্নাথ দাস মভাশয়দ্বর আমার কার্ধোর বিস্তর সাহাধ্য করিয়াছেন । এই সকল ব্যক্তির 
নিকট তাহাদের সৌজন্যের নিমিত্ত চির-কৃ তজ্ঞতীপাঁশে আবদ্ধ থাকিব । এতপ্রাতীত আরও অনেক 
হৃদয়বান বাক্তি হইতে নানাধিক পরিমাণে সাহাধ্য লাভ করিয়াছি, এ স্থলে তৎসমস্তের নামোল্েখ 
করিতে ন! পারায় গুরুতর ক্র রহ্িয়া গেল। 

_ রাজমাল।য় যে সকল বাস্তির নামোল্েখ আছে, তীহাদের বিবরণ সংগ্রহ করা! বর্তমানকালে 
সাধ্যের অতীত বলিয়! মনে হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, অনেকের 
অধস্তন বংস্টগণ পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাওয়ায়, তাহাদের পরিচয় বর্তমান 
জল-সমাজ অবগত লহে। অনেকে আবার আপনাদের পূর্বপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অনভিজ্ঞ । এই সকল কারণে প্রাচীন কালের অনেক প্রসিদ্ধ বাক্তির পরিচক়্ সংগ্রহের চেষ্টাও 
বার্থ হইয়াছে। স্থানের বিবরণ সম্বন্ধীয় অবস্থাও ঠিক তদনুন্ূপ। অনেক স্থানের নাম পরিবর্তিত 
হওয়ায় এবং প্রাচীন নামগুলি বর্তমান জনসমাঁজ ভুলিয়া যাওয়ায়, তৎসমস্তের অবস্থান নির্ণয় 
করিবার সুযোগ ঘটিতেছে নাঁ। অন্থুসন্ধানদ্বারা যে সামান্ত বিবরণ পাঁওয়! গিয়াছে, তাহা! গ্রন্থের 

. পশ্চান্ভীগে সন্নিবেশিত হইল ) কিন্তু তদ্দারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না! । 
শাঁসন-পরিষদ্‌ কর্তৃক রাঁজকার্ধ্য পরিচালিত হইবার কালে রা'জমালা সংক্রান্ত কার্ধঃ 
. মহাঁমান্তবর মহারাজকুমার শ্রীগণ্রীধুত ব্রজেন্্রকিশোর দেববম্দরণ বাহাদুরের তত্বাবধানে থাঁকিবাঁর কথা 
পুর্ব্েই বলা হইগ্াছে। শাঁসন-পরিষদ, উঠিরা বাইবার পরে নবীন ভূপতি__পঞ্চ-্রীধুত মহারাজ 
বীরবিক্রমকিশোর মাঁণিক্য বাহাছুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য স্বকীয় তত্বাবধানে গ্রহণ 
করিয়াছেন, ইহা সামান্য আনন্দ বা অল্প আশীর কথা নহে। শ্রীশ্রীদুত নাণিক্য বাহাছুরে 


তব 


প্রাইভেট, দেক্রেটরী মান্তবর শ্রীযুক্ত রাণা৷ বোঁধজং বাহার, এবং এসিষ্াট, প্রাইভেট সেক্রেটরী: 
দেওয়ান সাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রদাদ দত্ত, এমএ, বিএল্‌, এফ্‌-ই-এস্‌, এম্‌আর-এ-এস্‌, মহাশয় 
এভদ্বিযয়ক কার্ধা পরিচাপনের বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন । 

গ্রন্থের এই অংশ স্থানীর “রাঁজমালা! বন্ধে মুদ্রিত হইল । ইহাকে মুদ্রাকর প্রমাদ শূন্ত 
করিবার পক্ষে বিস্তর চেষ্টা কর হইয়াছে, কিন্তু নাঁন! কারণে এ বিষয়ে পূর্ণ সাঁফলায লাভ করা 
যাইতে পারে নাই। এই ক্রুটার নিমিত্ত বিশেষ ভুঃখিত আছি। ছুইটি বিুকিত ভুলের কথ! 
এ স্থলে উল্লেখ কর! সঙ্গত। গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠার ২৮শ পংক্তিতে "১৪৩৮৮ অস্কস্থলে “১৪৪৩৮ 
এবং ২৯০ পৃষ্ঠার ১৪শ পংক্কিতে প্চতুভূ'জা” স্থালে “অষ্টভুজা” হইবে। এই ভুল সংশোধন করিয়া 
লওয়া আবশ্তক। রাজমালা যন্ত্র প্রিন্টার শ্রদ্ধের বন্ধু শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ধী মহাশয়দ্বারা 
প্রুফ সংশোধন কার্ধ্যে বিস্তর সাহাধ্য লাভ করিয়াছি) এজন্য তাহার নিকট ক্ৃতজ্ঞতাঁপাশে 
'আবদ্ধ থাকিব । 

শ্রীভগবানের অসীম কৃপা এবং পঞ্চ-শরীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সদয় দৃষ্টি জাভে, 
রাজমালার অবশিষ্টাংশ সম্পাদন ও প্রচারের কার্ধ্য শেষ করিয়া উঠিতে পারিলে নিজকে ধন্য জ্ঞান 
এবং পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। 
আগরতল1--“রাজমালা” কার্য্য।লয়, 

দৌল-পুণিমা_-১৩৩৭ জিপুরাব্ম | | শ্ীকালীপ্রসম সেন। 


রাজমালা৷ দ্বিতীয় লহর-_মুখপত্র। 





রাজমালার প্রচার প্রয়াসী 
স্বগীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য । 
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রাজমালা গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা । 


পূর্ববভাষ । 

রাজমাল।র প্রথম লহর সম্পাদন কালে যে পচখানি পুথির সাহায্য গ্রহণ 
রাজমালার পাও. করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় লহরের কার্য্যেও সেই সকল পুখিই 
লিপির অবস্থা। অবলম্িত হইয়াছে। এই পুথির সর্বাপেক্ষা প্র/চীন একখানা 
পাণুলিপি আগরতলাস্থ উজীর বাড়ীর গ্রন্থাগারে ছিল; কতিপয় বৎসর পূর্বের 
গৃহদাহ উপলক্ষে তাহা ভন্মসাৎ হইয়াছে। ততুসমসাময়িক আর একখানা 
পুথি রাজশ্রস্থভাগার হইতে অন্তহিত হইয়াছে। উক্ত উভয় গ্রস্থ আলোচনার 
সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া থকিলেও তগকালে রাঁজমাল1 সম্পাদনের কার্যে 
ব্যাপৃত ছিলাম না। এখন যে সকল পুথি অবলম্বনে কাধ্য করা হইতেছে, 
তৎসমস্ত পূর্বেবাক্ত গ্রন্থদ্বয়েরই গ্রতিলিপি। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থখানা 
১২৫৬ ত্রিপুরান্দে উজীর ভবনে রক্ষিত গ্রন্থ হইতে নকল করা হইয়াছে । এই গ্রন্থ 
্ব্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের নিজ তত্বাবধানে ছিল; তীহার গোলোক 
প্রাপ্তির পর, গ্রন্থানা তদীয় সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার শ্রীলল্রীযুত জ্যো তিরিক্দর- 
চন্দ্র দেববন্ধণ বাহাদুরের হস্তগত হয়। রাজমালার সম্পাদন কার্য্যোপলক্ষে তিনি 
তাহা রাজ-ভাগারে অর্পণ দ্বারা অসীম গদ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই 
গ্রন্থের প্রারন্ত পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি প্রথম লহরের পূর্ববভাষে সন্নিবেশিত হইয়াছে, 
এ স্থলে শেষ পৃষ্ঠার আলোক-চিত্র প্রদান করা হইল। এই পৃষ্ঠার বাঁম গার্ে 
লিখিত আছে ;- 

“তীযুক্ধ ॥দুর্গামণি উ্জিরন্ত পুস্তিকেয়ং ॥১। 
_... সন ১২স৫৬ ত্রিং তাং ৩* আধাড় |” 


্বর্গীয় উজীর ছূর্গামণি ঠাকুর সাহিত্যানুরাগী এবং সাহিত্যসেবী ছিলেন। 
রাজমালার শেষ ছুইটা লহর তঁহারই রচিত। কিন্তু তিনি একটা কার্যের ছার! গ্রস্থের 
গাস্তীর্যয কথঞ্িশ লঘু করিয়াছেন। রাঁজমালার সমগ্র অংশের উপর হস্তচালনা 
করায়, ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে তীহার সমসাময়িক ভাঁবাপন্ন হইয়াছে। এই সংশোধন 
দ্বারা প্রাচীন ভাবের ব্যত্যয় না হইয়! থকিলেও ভাষার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 
এপ কার্যে দ্বারা যে প্রাচীন গ্রস্থের মৌলিকতা৷ নষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় তিনি 
ভাবিয়া! দেখেন নাই। 
প্রাচীন ভাষা! সম্থলিত একখানা পাওুলিপি রাজগ্রম্থাগারে পাওয়া গিয়াছে, 
শচীন রাজমালার কিন্তু তাহা নিতান্তই আধুনিক প্রতিলিপি। অতীব ছুঃখের 
পাঞনপি।  জ্হিত উল্লেখ করিতে হইল যে, ইহারও প্রাচীন পাওুলিপিখান! 
গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়াছে। এই কারণে হস্তগত আধুনিক পাখুলিপির উপর নির্ভর 


৮০ 


কর! যাইতে পারে না। এজন্যই পুজ্যপাদ পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিছ্া/বিনোদ 
মহাশয় উক্ত পাঙুলিপি পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের গৃহীত পাগুলিপি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। আধুনিক নকল হইলেও পুিখানা উপেক্ষা করা যাইতে পারে 
না, বর্তমান কালে ইহাই রাজমালার গ্রাচীনত্থের একমাত্র নিদর্শন। সুযোগ ঘটিলে 
তাহা প্রচারের চেষ্টা করা হইবে । 
যে পীঁচখানা পুথি লইয়া বর্তমান সময়ে কার্য করা হইতেছে, তাহার 
গাঞুলিগির বর্ববিষ্ঠাস একখানারও বর্ণশুদ্ধি নাই । নকলকারিগণ স্ীয় নীয় ইচ্ছ। কিনব! 
নবী কখ। অভিজ্ঞতানুষায়ী বিভিন্ন প্রকারের বর্ণবিন্যাস লিপি করিয়াছেন। 
একের সহিত অন্যের বর্ণ প্রয়োগের কোনরূপ সংশ্ব লাই। এরূপ ক্ষেত্রে 
সম্পাদকের পক্ষে কোন পুথির প্রণলী অবলম্বনীয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । 
বিশেষতঃ এই সকল নকলকারীর মধ্যে কোন ব্যক্তিই বর্ণবিশ্যাস সম্বন্ধে মূল পুথের 
অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া! মনে হয় না। এই অবস্থায় অশুদ্ধ বর্ণবিশ্যাস মুদ্রিত 
করিয়া পাঠকবর্গের অযথা কষ্টোৎপাদন করিবার সংর্থকতা নাই। গ্ৃতরাং গ্রন্থের 
ভাষা এবং পাঠ অক্ষুণ্ন রাখিয়। অধিকাংশ স্থলেই বর্ণবিশ্যাসের উপর হস্তক্ষেপ করা 
হইল। এবং যে সকল পাঠের ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে, পাঁদটীকায় তাহার পাঠান্তর 
প্রদান করা হইল। প্রথম লহরও এই প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়াছে এবং অতঃপরও 
তাহাই করিতে হইবে। এই কার্ধ্য সঙ্গত না হইলেও পূর্বেধাক্ত কারণে এ বিষয়ে 
গ্ত্যন্তর দেখিতেছি না। 
রাজমালার মুলীভূত বিষয়__যযাতি নন্দন দ্রন্য এবং তাঁহার বংশধরগণের 
আর্য নিবাস সন্স্বীম বিবরণ। ক্রহ্থয পিতাকর্তৃক নির্ববাসিত হইয়া, গল্গা-যমুনা ঙ্গমের 
আলেডনা। সন্নিহিত প্রতিষ্ঠান নগর হইতে, সুন্দরবনের নিম্ভাগস্থ সগরদ্বীপে 
যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্রিপুর ইতিহাসের ইহাই সার সিদ্ধান্ত । এই 
সিদ্ধান্তের যৌস্তিকত। প্রদর্শন পক্ষে প্রথম লহরের পূর্ববভাষে বখাসস্তব চেষ্টা করা 
হইয়াছে। কিন্ত আর্যগণের আদি বাস-ভূমি ভারতবর্ষ কি না, এই তর্কেরই আজ 
পর্যন্ত মীমাংসা হইতেছে না, এরূপ স্থলে আনুসঙ্গিক ক্ষুত্র কষুপ্র বিষয় লইয়া প্রশ্ন 
উত্থাপন কিম্বা মীমাংদ।র চেষ্টা করিতে যাইয়া ফললাভের আশা নিতান্তই বিরল। 
এতছ্বিষয়ক মতামত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই অনুকুল মত-বাদী পাশ্চাত্য 
মনীবীবর্থের কথা মনে পড়ে; তন্মধ্যে আবার পৃথিবীর ইতিহাস-প্রণেতা “সাব 
ওয়াস্টার র্যালে'এর নাম সর্বাগ্রে হৃদয়ে উদিত হয়। তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় 
পৃথিবীর ইতিহাস প্রণয়ন দ্বার বিপুল ষশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তীহার গ্রন্থে 
স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার কর! হইয়ছে_ভারতবর্ষই মনুয্যের আদি বাসস্থান । % 
কাউন্ট জোরন্স্জারোনা বলিয়াছেন-_আরধ্যা বরই ব্রাঙ্মণ্য-ধর্ম্বের এবং হিন্দু সভ্যতার 
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আদি স্থান; এখান হইতে পৃথিবীর সর্বত্র সভ্যতালে'ক বিকীরণ হইয়াছে। হার 
বাক্যের কিরদংশ এ স্থলে প্রদ্ধান করা যাইতেছে ;-_ 
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এতদ্যতীত অধ্যাপক ম্য/ক্সমূলার ক কর্ন সাহেব, সার উইলিয়ম জোন্স, 
মুইর, ণ' উইলসন, অধ্যাপক বোপ, & সার উইলিয়ম হাণ্টার, প্রফেসর হীরেন, স্থৃবিজ্ত 
শ্লেজেল প্রস্ততি বহুসংখাক খ্যাতনামা পাশ্চাত্য মনীষী নানাভাবে ভারতের আদিমতা 
এবং এধন্য স্বীক!র করিয়াছেন । 

এতদ্ষয়ে বিরুদ্ধ বাদীর সংখ্যাও বিস্তর আছে। তীহাদের মধ্যে এক পক্ষ 
বলেন-_আধ্যগণ মধ্য এসিয়র কোনও প্রদেশ হইতে ভারতে অ।গমন করিয়/ছেন। 
আর এক পক্ষের মতে _কাস্পীয়ান স।গরের উপকুলবর্তাঁ কোনও প্রদেশ আর্ঘয- 
গণের আদিম ঝসভুমি। অপর এক পক্ষ বলিতেছেন__আর্ধযগণ উত্তর মেরু 
হইতে ভারতে সমাগত হইয়াছেন। কিন্তু কোন পক্ষই আর্ধ্য জাতির আদিম 
বাসস্থানের নাম নির্দেশ, কিম্বা আপন আপন মতের পরিপৌধক প্রকৃউ প্রম।ণ 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। খখেদের সূক্ত সমুহে যে সকল নদ-নদী এবং 
জনপদের নাম পাওয়া যায়, তত্প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাহারা পূর্বেধাক্তরূপ মত 
গ্রচার করিয়।ছেন। কিন্তু তাহারা সৃক্তগুলির যেরূপ অর্থ করেন, তাহা প্রাচীন 
বেদবেত্তাগণের মত-বিরুদ্ধ। এস্থলে একটী খকের উল্লেখ কর! যাইতেছে। 
খধেদ মংহিতার প্রথম মণ্ডলে ৩*শ সুক্তের ৯ম খকে লিখিত আছে ;-- 





“অনু প্রত্বস্তৌকসো হুবে তৃবি প্রতিং নরং। 
যং তে পুর্বং পিতা ছবে॥ ১৩০1৯ 
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আধুনিক পণ্ডিত সমাজের মতে এই সুক্তের প্রত্ুস্তোকসো” বাঁকোর দ্বারা 
আধ্যগ্ণ্র বাসভূমিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । পক্ষান্তরে, সায়নাচাধ্য এই শবের অর্থ 
করিয়াছেন__্ির্গ ভূমি? । 

আর একটা স্থুপ্রচলিত খকের কথাও উল্লেখযোগ্য ; ১ম মণ্ডল, ২২শ সুস্তের 
১৮শ খকে পাওয়া যায়; 


শ্রীনিপদা বিচক্রমে বিষুরর্োগা 
অদাভাঃ। অতো! ধর্মম(নি ধারয়ন্‌। 


পাশ্টাত্য পণ্ডিতগণ এই পত্রিণীপদা! বিচক্রমে” বাক্যের অর্থ করেন__ 
নআব্যগণ ভারতে আগমন কালে পথি মধ্যে বিষুঃর আশ্রয়ে তিন স্থানে অবস্থান ঝ! 
বিশ্রাম করিয়াছিলেন” বেদের নিরুক্তকরগণ অর্থ করিয়ছেন অন্যরূপ। শ!ক- 
পনি, উর্ণনাভ, প্রভৃতি বেদদর্শী মনীষিগণ শত্রগীপদা” ইত্য!দি বাক্যদ্বারা “পৃথিবীতে, 
অন্তরীক্ষে ও স্বর্গলোকে” বুঝিয়াছেন। তীহ|দের মতে সূর্যের উদরকালে পূর্বদিকে, 
মধ্যাহুকলে অন্তরীক্ষে, এবং আস্তকালে পশ্চিমদিকে বিধুঃর তিন পদ-_-এভ্রিগীপদা- 
বিচক্রমে” বাকাদ্ারা এই অর্থ বুঝায়। 

এতদুভয় অর্থের পার্থক্য বড় বেশী। আরও কোন কোন খকের ব্যাখ্যায় 
এত বৈষম্য ঘটিয়।ছে যে, সেই সকলের পরস্পর আকাশ পাতাল গভে্ বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে না। এবন্িব পাশ্চাত্য ব্যাখ্যা মূলেই, আধ্যগণ ভারতের ঝ[হির 
হইতে এ দেশে আসিয়।ছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইতেছে। বেদদর্শী মহাপুরুষ 
ব্যতীত এই বিরে!ধের সমাধান করা অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমাদের হ্যায় 
অক্ষম ব্যক্তি এই পত্রিণীপদা বিচক্রমে” বিতর্কের ত্রি-সীমায় পাদবিক্ষেপ করিবারও 
অধিকারী নহে। তবে, এই প্রশ্ন স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয় যে, খণ্েদের প্রথম 
হইতে ১০ম মগ্ডুল পর্যন্ত অংশে এবং অন্যান্য মগুলে যে সকল নদ-নদী এবং 
জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার কোনটা ভারতবর্ষে এবং কোনটী কাবুল দেশে 
অবস্থিত । অস্তিত্ব বিলোপ কিন্বা নাম পরিবর্তন হওয়ায় বর্তমান কালে অনেক 
নদ-নদীর পরিচয় পাওয়া অসম্তব হইয়ছে। কিন্তু বেদের কৌন সুক্তেই আরধ্যগ্রণের 
আদিবাসের স্থান নিঃসংশয়ে নির্ণয়োপযোগী বাক্য পাঁওয় যায় না। তথাপি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ বেদের প্রাচীন ব্যাখ্যা উপেক্ষা করিয়া! আধ্যগণকে ভারতের বাহিরে 
ফেলিতে চাহেন কেন ? বিশেষতঃ যেই বেদ-বাক্য অবলম্বনে তাহারা আর্য জাতিকে 
ভারতের ওপনিবেশিক বলিয়। দিদ্ধান্ত করেন, সেই অপৌরুষেয় বেদ ভারতের 
বহিভূতি কোন্‌ দেশের সম্পত্তি, তাহাইবা বলেন না কেন? এই সকল প্রশ্টের 
মীমাংসা! যেরূপই হউক-_আর্ধ্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী, কিম্বা উপনিবেশী 
বাহাই সিদ্ধান্ত হউক, চন্দ্রবংশীয় ভূপতিবৃন্দের প্রতিষ্ঠানের রাঁজপাট আদিম বা 
প্রবর্তীকালের প্রতিষ্ঠিত হউক-_সআট যষাতি যে সেই স্থান হইতেই পুক্রদদিগকে 
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নানাদিগ্দেশে নির্বধসিত করিয়াছিলেন, পুরাণেক্ত এই বিবরণ অস্বীকার করিঝর 
কোনও হেতু আছে বলিয়৷ মনে হয় না। 
পুরাণ সমূহ আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া! প1শ্চাত্য সমাজ এতক।ল উপেক্ষা করিতে 
পুন সমূহ আধুনিক ছিলেন, গব্ষণার ফলে সেই উপেক্ষার ভাব ক্রমশঃ শিথিল হইয়। 
গলে আসিতেছে। শ্রীীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে পুরাণের অস্তিত্ 
থাকা তীহারা ত্দীকার করিতেন না। স্তার উইলিয়ম হান্টারও এই মতের পক্ষপাতী 
ছিলেন; কিন্তু তাহার রচিত ভারত-ইতিহাসের পরবর্তী সংস্করণে সেই মতের কথক্চিৎ 
পরিবর্তন ঘটিতে দেখা গিয়ছিল। তৎপরবন্তী (১৯১৪ খুঃ) সংস্করণে ভিন্সেন্ট, 
স্মীথ্‌ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পুরাণ সমূহ শ্রীষ্ট-পূর্বন চতুর্থ শতাব্দীতে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া 
গৃহীত হইতেছিল এই বাক্য দ্বারা পুরাণের বয়স গ্রীঘ্রীয় একাদশ শতাব্দী হইতে, 
শ্রী; পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে উঠিযাছে ; এবং পুর্বন ধারণ। অপেক্ষা! পুরাণের গ্রাচীনস্ব 
গায় দেড় সহজ বৎসর বুদ্ধি পাইয়াছে। আলে!চনার ফলে উত্তরোত্তর পুরাণ সমুহ 
আরও প্রাচীন বলিয়। ীকৃত হইবে, এরূপ আশা কর! বে|ধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 
স্মীথ্‌ সাহেবের বাক্য নিল্গে উদ্ধৃত হইল ;__ 
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আর একু পক্ষের মতে ভারতবর্ষে চন্দ্র ও সূর্য্য বংশের যে সকল অবস্থিতি 
স্থান পুরাণ দ্বারা নিদ্ধিষ্ট হইয়াছে, তাহা তাহাদের শেষ সংস্থান। সংক্কর্তাগণের 
সে বিষয়ে ধারণার অভাব হেতু শেষ সংস্থানকেই আদি সংস্থান বলিয়া ধরিয়া লওয়ায়, 
আর্ধদিগকে ভারতের আদিম অধিবাসী বলা হইয়াছে। দেশীয় স্থৃধীবর্গের মধ্যেও 
এই মতের পক্ষপাতী পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে উদ্দীয়মান প্রত্বতত্ববিদ্‌ মাননীর 
6, ৬7 ৬1), মু ৪5 [17 35 মহাশয়ের বাক্য উত্থাপিত হইতে পারে। তিনি 
বলিতেছেন, 
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ম্যান্ষমূলার, ত্রিকাল-দর্শী বেদবেত্তা খধিদিগকে বিশাল পৃথিবীর ভৌগোলিক 
ভন্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ রলিয়া উপেক্ষা করিতে কুষ্টিত হন নাই। এরূপ স্থলে পুরাণ 
সংক্ষর্তাগণের ধারণার প্রতি কটাক্ষ করা বিচিত্র কথ! নহে। পার্জিটার সাহেব, 
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খালাহাবাদকে চন্দ্রবংশীয়গণের প্রথম রাজপাট বলিয়া নির্দেশ করায়, তিনি পুরাণের 
উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া বৈদ্য মহাশয় তাহ! গ্রহণের অযোগ্য মনে 
করিয়াছেন। % পুরাণের এই উ্তি মাণিতে হইলে বেদের সহিত বিরোধ ঘটে, 
ইহাই আধুনিক মত। কিন্তু কোখার অসামপ্তস্ত ঘটে, অনুমান ছাড়া প্রমাণের ছারা 
তাহা কেহ দর্শাইয়াছেন বলিয়া জানি না । বেদের যেরূপ অর্থনূলে আধ্যগণের আদি 
অবস্থান নির্দেশ কর! হয়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । পুরাণের সংস্কর্তাগণের 
উপর দেয|রোপ করিবার কালে, পুরাণের প্রকৃত বাক্য ফি ছিল, এবং সংক্র্তাগণ 
তাহার কি পরিবর্তন ঘটাইয়।ছেন, তাহা! প্রমণদ্ব।রা দেখ।ইয়া দিলে বেধ হয় সাধারণের 
বিশেষ উপকারে আসিত। তাহা প্রদর্শিত না হওরা পর্য্যন্ত পুরাণের প্রতি অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়। মনে করা যাইতে পারে না। কারণ, 
পুরাণ সংক্ষর্ধাগণকে যতই অনভিজ্ঞ বলা হউক না কেন, তাহারা জনে না হইলেও 
অন্ততঃ বয়সে বর্তমান কালের পণ্ডিই সমাজের জোষ্ট ছিলেন এবং বর্তমন কালের স্ায় 
সে কালে শান্ত গ্রন্থসমূহ দুই চারি জনের মুঠের ভিতর ছিল না, অন্ততঃ ত্রাক্ষাণ মাত্রেই 
তল্ল।ধিক পরিমাণে তাহার জলোচনা! করিতেন । বিশেষতঃ শজ্সের বিকৃতি ঘটাইতে 
যাওয়া পাপ কার্ধ্য বলিয়া তত্সময়ে সকলেরই বিশ্বাস ছিল। এরূপ অবস্থায় একৃষ 
যুক্তি প্রামাণ ব্যতীত পুরাণকে বিকৃত বলিয়া উপেক্ষা কর! সঙ্গত হইবে কি না, তাহা 
বিশেষ বিবেচ্য । সচরাচরই দেখা যাইতেছে, হারা পুরাণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করেন, প্রয়েজন স্থলে ভাহারাও পুরাণের বচন আওড়াইয়া স্বীয় মত দৃঢ় করিতে 
সচেষ্ট। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, তীহারা কথায় যাহাই বলেন না কেন, 
কার্্যকালে পুরাণের মর্ধ্যাদা রক্ষা না করিয়া পারেন না। প্রকৃতপক্ষে পুরাণ 
উপেক্ষার বস্তু নহে। নীতি-শান্জবেত্া ঢাণক্য পণ্ডিত পুরাণকে চতুর্থবেদের অন্তভুক্তি 
করিয়াছেন। এবং ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলা হইয়।ছে__পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, 
উদাহরণ এবং ধর্শীস্ত্র ইতিহ!স নামে খ্য/ত। 
নির্ববাসিত দ্রন্্য প্রথম কোথায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাও এক সমস্যার 
জহ্যর উপনিবেশের বিষয় ক্রিপুর ইতিহাসের মতে দ্রহ্য স্থন্দরবনের সম্পিহিত 
স্থান নির্দেশক সগরছ্বীপে উপনিবেশ স্থ'পন করিয়াছিলেন। -সগরদ্বীপস্থিত দণ্ডি- 
পিলযালোচন গণের সহিত ঘনিষ্ঠতা, ভিপুরেশ্বরের স্থাপিত শত্িপুরাসুন্দরী, বিগ্রহ, 
এবং সগরদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ইত্যাদি দ্বার! এ বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে। ৭ ত্রিপুরেশ্বরের গ্রতিষ্ঠিত 'ব্রিপুরাস্থন্দরী” মুস্তি অগ্ভাগি তথায় বিদ্তামান 
থাকিয়৷ অতীতের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছেন। স্থন্দরবনের ন্যায় উপর্ধ্য,পরি উদ্থান- 
পতনশীল ভূঁ-ভাগে ্থুদূর অতীতের এতগুলি নিদর্শন থাকা সত্বেও তাহা উপেক্ষা! 
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দ্বিতীয় লহর -_1%০ পৃষ্টা । 
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করিয়া, কেহ বলিতেছেন_ ত্রহ্য সম্তানগণ বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তত স্বর্ণগ্ামে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়/ছিলেন। এই বাক্যের অযৌক্তিকতা প্রথম লহরে প্রদর্গিত 
হইয়াছে। আবার কাহারও মতে আসাম প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে দ্রন্থা- 
শীয়গণ উপনিবিষট হইয়াছিলেন। এই উক্তি সত্য হইলেও তাহা যে এই বংশের 
দ্বিতীয় উপনিবেশ, তাহাও প্রথম লহরের পুর্ববভাষে দর্শাইতে যখেচিত চেষ্টা 
করা হইয়াছে। তৎসমস্ত পুননরালেচন! করিতে যাইয়া কথা বুদ্ধি করা 
নিশ্রয়োজন | কিন্তু ্রহথয, এবং তদ্ধখ-জাত ত্রিপুরেশ্বরগণের সুন্দরবনে আধিপত্য 
লাভের আরও গুটি দুই আনুসঙ্গিক প্রমাণের বিষয় এশ্থলে আলোচনা করা আবশ্যক 
রোধ হইতেছে। 
শ্রদ্ধেয় অধ্য।পক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ, মহাঁশয়, তাহার “যশোহর- 
খুলনার ইতিহাস” গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ;-- 

“১৮৬৮ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এপিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশন হয়। 
উহাতে খুলনার রেণী সাহেবের মধাম পুত্র (17. ]. 7২211০9) সুন্দরবন ও প্রতীপাদিত্য সম্বন্ধে 
একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। তদনস্তর সভাপতি ও প্রবন্ধ সম্বন্ধে সকলের মতামত জিজ্ঞাস! করিলে, 
রেভাবেও লঙ, (1২০৮. 0. 7+০78 ) সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্বে তিনি বখন প্যারিদ 
নহরে গিক্স/ছিলেন, তখন তথাকার বিখ্যাত রাজকীয় অন্ুসন্ধান-পরিষদের এক প্রধান পণ্ডিত 
তাহাকে ভারতবর্ষের একখানি পর্তুগীজ মানচিত্র প্রদর্শন করেন | উহা! তখন হইতে ২০০ বর্ষ 
পূর্বে অর্থাৎ মোগ্রগ রাজদ্বের ধা যুগে প্রস্তত। এ মানচিত্রে সুন্দরবন সমুর্রর দেশ ও তাহাতে 
পাচটা নগরী প্রমিত হইয়াছে। ব্যারোস্‌ (195 34:05) প্রণীত এমিয়ার ইতিবৃত্তে সংলগ্ন 
মাপ এবং ড্যান্ডেন্‌ ক্রকের ম্যাপ হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই সকল ম্যাপ হইতে জানা 
যার যে, সুন্দরবনের সমুদ্র-কুলে প্যাকা কুলি (8৪০3০911), কুইপিটা ভাজ (0910158%52), 
নলদী (351), ভাপারা (1১90978), এবং টিপারিয়। (718779) নামক পাঁচটা প্রসিদ্ধ বন্দর 
ছিল» তাহা এক্ষণে নাই। * যদিও ব্লকম্যান সাহেব এই সকল ম্যাপে কিছুই প্রতিপন্ন করে না 
বণিয়! উড়াইগ দিয়াছেন, তবুও আদরা তাহার পন্থান্থমরণ করিতে সন্ত নহি। যাহারা 
মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাহার! কোন স্থানের নামের প্রন্কৃত উচ্চারণ ভূল করিতে পারেন, কিন্ত 
তাহারা কাল্পনিক কতকগুণি স্থান বসাইয়া দিতে পারেন, এরূপ বিশ্বাম করিতে পারি না ।” 

- যশোহর-খুলনার ইতিহাস__ ৮ম পরি* ৮৩ পৃঃ। 

. সতীশ বাবু ভন্যত্র বলিয়।ছেন ;- ূ 

পটপারিয়া সহর ত্রিপুরার বিকৃত নাম বলিয়া বোঁধ হয়।” এ 
. যশোহর-খুলনার ইতিহাস__৮ম পরি, ৮৬ পৃঃ । 


হ্ পর্ভূগী্গণের মানচিত্র এবং সুন্ৰরবনে নমুদ্রের উপকূজস্থিত পাঁচটা বন্দরের বিবরণ 
. লং সাহেব অন্ত্রও বলিয়াছেন, তাহা এই ১-_ 

এ ২৪৮ 10005 8101907505৩ 0২০581৩ 26 6৪05 ও চ0658039 10810 01 
73০0241, 0৮0, 0316৩ ০2700755850, 010) £5৩৪0155 1081050155৩ 01059 ০ 
009৮560£ 598থ [51270 00. 03570970515 ০607৩ 959, 015 10179 10 075 
97008109005 ০92751070১৩ 090 ০৫ 056 05501100190, 

রি এ. কত 5,৮৬9], এ 





গ্‌ 


8৩ 


সভীশ ঝাবুর এই উক্তি আমর! সর্দিতোভাবে সমর্থন করি। ত্রিপুরেশ্রের 
পুর্ননপুরুষগণের সুন্দরবন অঞ্চলে যখন আধিপত্য ছিল, তখন সেই প্রাদেশে 
প্রপুরা” নামক বন্দর স্থাপিত হওয়া! একান্ত স্বাভাবিক । পক্ষান্তরে, এই নামের 
দ্বারা সুন্দরবনে ত্রিপুরার প্রাধান্য স্থ'পনের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 

১৯২৭ খুঃ ১০ই এপ্রিল তারিখের ৭০৪, পত্রিকায় হুগলীর প্রাচীন বিবরণ 
আলোচনা উপলক্ষে যে আখ্যা্িকার অবতারণা কর! হইয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য । 
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ইহার স্ুল মর্দ্স এই ) -ত্রিবেণীর % ত্রিপুর রাজপুত্র হুগলীর মহানদের 
রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জামাতার যাতায়াতের নিমিত্ত রাজা এক রাস্তা 





» এই নিবেণী" শব্ধ ছারা ভরিবেগের স্থৃতি স্ব ই হয়ে উদিত হয়। (রাঃ সঃ) 
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ব্বাধাইয়া দির/ছিলেন, তাহার নাম “জামাই জাঙ্জল*৮। এই প্রশস্ত বর্ম অদ্ধ/পি 
বিগ্বমান রহিয়।ছে। 
একদা রাজা কোন কারণে জামাতার প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া তীহার প্রাণ 
বিনাশে কৃতসং্কল্প হন। পারিষদবর্গের অনুরোধে একপ নির্ধারিত হইল ষে, 
জামাতাকে আপন ভবনে যাইবার নিমিত্ত একটী অশ্ব প্রন করা হইবে। জামাতা 
সেই অশ্থারোহণে শবশুরালয় হইতে বহির্গত হইবার পর, রাজা অন্য অশ্ব লইয়া তাহার 
অনুসরণ করিবেন, এবং পথিমধ্যে ধৃত হইলে তাহাকে বধ করিবেন। 
রজ-জামাতা শ্বশুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, অশ্বরোহণ করিলেন, রাজ্ব- 
(কুমরীও সেই শন পৃষ্ঠেই পতির দহগামিনী হইলেন। আরোহী আত্ম-জীবন রক্ষার 
নিমিন্ত অশকে পুর্ণবেগে চালনা করায়, কিয়দ্দুর অগ্রসর হইবার পরেই অশটা 
মৃহ্ামুখে পতিত হইল। তখন উপায়াস্তর অভাবে উভয়ে দৌড়াইতে আরম্ত 
করিলেন, কিন্ত রাজকন্যা অধিক সময় দৌড়াইতে সমর্থা হইলেন না; অল্পকালের 
মধ্যেই তিনি অবসন্না হইয়া পড়িলেন। এই আসন্ন বিপদ কালে পত্ীকে পরিত্যাগ 
করিয়া স্বীয় জীবন রক্ষার নিমিত্ত রাজকুম।র পলায়ন করিলেন না। অল্লকাল মধ্যেই 
পশ্চাদনুসরণকারী রাজার অশ্ব পদধ্বনি তীহাদের কর্ণগে/চির হইল। তখন উভয়েই 
বুঝিলেন, ভবলীল! শেষ হইবার অধিক বিলম্ব নাই। নিরুপায় নব-দম্পতি ব্যাকুল 
প্রাণে ভগবানের পাদপস্মে অন্তিম প্রার্থন| জানাইলেন। 
এই সময় অকল্মা দামে।দরের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, বন্যার ভীষণ বেগে 
তাহাদের পশ্চাৎত।গস্থ পথ ধবসিয়া গেল, রাজার গতিরুদ্ধ হইল। এই ঘটন। 
হইতেই উত্ত ভগ্ন স্থানের নাম “ছিন্ন আকৃনা” হইয়াছে। 
দামোদরের বন্ায় এখনও সময় সময় তত্তীরবাসীদিগকে বিপন্ন হইতে দেখা 
যায়, তথাপি এই আখ্যায়িকায় সন্সিবিষ্ট বন্যাক|হিনী অনেকে কাল্পনিক বলিয়া মনে 
করিতে পারেন, তাহা হইলেও উপাখ্যানের সমগ্র অংশকে উপেক্ষণীয় মনে করা বোধ 
হয় সঙ্গত হইবে না। ইহা একটা প্রবাদ বাকা। সকল প্রবাদ বাক্য ব1 
কিন্বদন্তীর- মূলেই অল্পঃধিক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে। কিম্বদন্তী হইতে 
ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ হইয়া থাকে । * প্রাচীন কালে, বিশেষ বিশেষে ঘটনার 





* কিস্বদত্তীকে পাশ্চাত্য এরতিহপিকগণও সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের মত্বে 
চতুধিবধ উপাদান হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে ”-০) কিন্বা্তী, ২) বৈদেশিক 
জনণকারী ও ধ্রতিহাদিক প্রদত্ত প্রসঙ্গ, (৩) প্রাচীন স্থাপত্যাদি হইতে সংগৃহীত বিবরণ, 
€৪) শ্তিহামিক তথ্য পূর্ণ প্রাচীন সাহিত্য । এই চতুর্ধিবধ উপাদানের মধ্যে কিন্বদতী বন্বন্ধে 
শ্তিহাদিক ভিন্দেন্ট, স্মিখ বলিয়াছেন ;_ ূ 
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স্মৃতিরক্ষাকল্পে তদবলম্বনে আখায়িক!, গীতি, গাথা, কিন্বা পাঁচালী রচনা করিবার 
পদ্ধতি ছিল। তৎসমস্তের মধ্যে যে সকল অলৌিক এবং কাল্পনিক কথা জড়িত 
আছে তাহা ঝদ দিয়া এতিহ।সিক সত্য গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের দেশের 
পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে সর্বদাই দেখা যাইবে, অনেক অনু 
উপাখ্যানের সহিত প্রকৃত ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। ট।দ কবি এবং চারণ ধাঁ 
ভট্টগণের রচিত গাথা হইতে রজপুতনার ইতিহাস উদ্ধার হইয়াছে, একথা কাহারও 
অবিদিত নহে । কেবল আমাদের দেশের নহে-_অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের 
অবস্থাও তদ্রুপ রোমের প্রাচীন ইতিবৃত্তে অদ্ভুত আখায়িকর অভাব নাই, 
ইউরোপের ইতিহাসে অনেক অলৌকিক কাহিনী পাওয়া ষার। কিন্তু এই 
কারণে তথুসমস্ত উপেক্ষিত হয় নাই) তাহা হইতে অনেক এতিহ।সিক সত্য 
নিক্ষাসিত হইতেছে । সুতরাং উদ্ধৃত উপাখ্যানটা কিয়ৎপরিম!ণে কল্পনা বিজড়িত 
বলিয়া মনে করিলেও অমুলক বলিয়া উপেক্ষা করিবার কারণ নাই । বিশেষতঃ 
ইহার সহিত ইতিহাপের স্পন্ট সামগ্তস্ত পরিলক্ষিত হইতেছে । এই আখ্য।য়িক। 
আলোচনায় পাওয়া যায় ১ টু ্ 

€১) ত্রিপুর রাজপুত্র ভ্রিবেণীতে ছিলেন, এবং তিনি হুগলীর মহনদের 
রাজ-কন্যাকে বিবাহ করেন। ৃ 

€২) রাজ-জামাতার গমনাগমনের নিমিস্ত রাজ! যে রাস্তা বাঁধ[ইয়াছিলেন, তাহ)র 
নাম “জামাই জাঙ্গাল” ; সেই রাস্তা অগ্াপি বিষ্মান আছে। 

€৩) ত্রিপুর রাজকুমার শ্বশুরালয় হইতে অশ্বারোহণে পলায়ন করিয়৷ছিলেন। 

প্রথম কথার সহিত ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত মিলাইলে দেখা যাইবে, ভ্রন্য পিভা 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হই স্থন্দরবনে ষে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার ন।ম ছিল 
“ক্রিবেগ ।৮ %* ত্রিবেগ এবং ভ্রিবেণী একার্থ বোধক এবং অভিন্ন বলিতে বে।ধ হয় 
কাহারও আপত্তি হইবে না। বিশেষতঃ সুন্দরবনের সন্নিহিত হুগলী জেলায় অগ্া।পি 





* “তখোবাচ প্রসন্নাম্ত কপিলপ্তং নৃপাজ্মজম্‌। 
মদ্বরেণ চ ভোগেন ক্ষয়নেলো গণিষ্যতি ॥ 
য্যাতেঃ শাপতো মুক্তিলপ্ত্ান্তে তব বংশজাঃ। 
এতদ্বচো নিশস্যাসৌ হষ্টচিত্তস্ততৌহভবৎ ॥ 
স্থাপয়ামাস তত্ৈৰ ত্রিবেগ নগরীং শুভাম্‌। 
প্রভাববানভূত্তত্র রাজ শব্দ তিরোহিতঃ ॥ 

স দোর্দও প্রতাপেন বহুদেশান্‌ বশেনয়ন্‌। 

পালয়ামাস ধন্বেণ প্রজা আত্ম প্রজাইব ॥ 

যদ বদধিকৃতং রাজ্যং ভ্রিবেগপতিনা নৃপ। 

ততৎ মর্কং তদারভ্য ভ্রিবেগ খ্যাতিমাগতম্‌ 1৮ 
রাজরত্বাকর_-৬্ট সর্, ১৯-২৩ খক। 
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ত্রিবেণী নামক গ্রাম বিদ্ামান রহিয/ছে, ইসা প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। পুর্ব এই স্থান 
একটা প্রধান ঝাণিজা কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহা গঙ্গাতীরে, ২২০৫৮১০৮ 
উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮২৬৪০ পুর্বব দ্র/ঘিমায় অবস্থিত । এখানে যমুনা ও সরস্বতী 
নদী গঙ্গার সহিত বিষুক্ত হওয়ায়, স্থ/নের নাম গত্রবেণী? হইয়াছে । প্রয়াগে উক্ত 
নদীত্রয় সংযোজিত হওয়ায় তাহাকে 'যুক্তবেণী” বলা হয়, এই স্থানে নদীত্রয় বিভিন্ন 
পথ অবলম্বন করায়, ইহা “মুক্তবেণী” নামে অভিহিত হইয়াছে। স্ম্ত রথুনন্দনের 
প্রারশ্চি তন্দে পাওয়া যায় ৮ 
পপ্রদ্বায়নগরাদ্‌ ঘাম্যে সর্ব ত্যাস্তথোত্তরে 1 
তদ্দক্গিণ প্রয়াগন্ত গঙ্গাতা যমুনা গতা। 
স্বাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণাং প্রন্থাগ ইব লক্গাতে ॥৮ 


মন্থন ;_“প্রহ।্ম নগরের (পাওুয়ার) দক্ষিণ ও সরস্বতী নদীর উত্তরে, দক্ষিণ 
প্রয়াগ। এই স্থানে গঙ্গা হইতে যমুনা চলিয়া গিয়াছেন। এখানে সান করিলে 
প্য়গে স্নানের সয় অক্ষয় পুণ্য লাত হয়।” 


“দক্ষিণ প্রয়গ উন্মুক্তবেণী সপ্ত গ্রামাখা। দক্ষিণ দেশে ত্রিবেশীতি খ্যাত।” 


মর্ম্ম ;_ উন্মুক্ত বেণী দক্ষিণ প্রয়গ, সপ্ত গ্রামের নিকট দাক্ষণ দেশে ত্রিবেণী 
নামে খ্যাত। 


এতদ্বারা জন! যাইতেছে, এই স্থান কেবল “ভ্রিবেণী” নামে অবিহিত নহে; 
পরস্ত ভীর্থগৌরবে ইহাকে “দক্ষিণ প্রায়।গ” আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। প্রচীন 
কবিগণের বর্ণনায় এই স্থানের তীর্ঘজনিত সম্মন পরিলক্ষিত হয়। কৰিকন্বণ 
মুকুন্দরাম বলিয়াছেন ;_- 


প্ৰাম দিকে হালি সহর দক্ষিণে ্রিবেণী। 
যাত্রিদের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান। 
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান ॥ 
গর্ডে বসি শিব পুজা করে কোন জন। 
রজতের দিপে কেহ করয় তর্পণ ॥ 
শ্রান্ধ করে কোন জন জলের সমীপে । 
মন্ধ্যাকাঁলে কোন জন দেয় ধূপ দীপে ॥” 


কবিকঙ্কণ চণ্ডী । 


কবিকম্কণ এই ত্রিবেণীকে ত্তীর্থের চুড়ামণি” বলিয়ছেন। বর্তমন কালেও 
এই স্থানের তীর্থজনিত সম্মান ঘথেস্ট আছে, বারুণী ও মকর সংক্রাস্তি উপলক্ষে 
এখানে তিন দিবস ব্যাপী মেল! বসে, এবং বু যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে । সূর্য্য 
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এবং চন্দ্র গ্রহণ কলে এই ক্ষেত্রে স্নানদান/দি কর! বিশেষ পুণ/জনক বলিয়া এখনও 
লেকে বিশ্বাম করে। 

ত্রিবেণীর তীর্থ-গৌরব অপেক্ষা সমৃদ্ধি গৌরবও কম ছিল না। এখানে 
একটা গ্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন কালের ধনপতি সদাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
বণিকগণ এই স্থান হইতে পণা-দ্রব্য ক্রয় করিতেন। কবিকম্কণের কাব্যে পাওয়া 
যায় )-- 

পত্রিবেণী তীর্থের চুড়ামণি 
আশ্রম করিয়! ভথি স্নান করে ধনপিি 
তরী পুরে নানা ধন কিনি ॥” 
কৰিকম্কণ চণ্ডী। 

ত্রিবেণী বন্দর গ্রীকদিগের পরিচিত ছিল। প্রিনির লেখায় পাওয়া যায়, 
দক্ষিণে গোদাবরী মেহনা হইতে পাটন! যাত্র। জাহাজ সমূহ ত্রিবেণী হইয়া যাইত। 
টলেমীও ভ্রিবেণীর নামোল্লেখ করিয়ছেন। এখানে মৃত্তিকা খনন কালে নৌকার 
ভগ্ন।ংশ, মান্তুল এবং অট্ালিক।র চিহ্ন এখনও পাওয়। যায়, এ সমস্ত ত্রিবেশীর 
অতীত সমৃদ্ধির ক্ষীণ নিদর্শন মাত্র । 

নিছ্ভাবিভবেও ব্রিবেণী কোন প্রদেশ অপেক্ষা হীন ছিল না। প্র।চীন কালে 
নদীয়। রাজ্যে চারিটী বিছ্বা-কেন্দ্র ছিল___নবন্ধীপ, ভট্টপল্লী, গুপ্ডিপাড়া ও ত্রিবেণী। 
এককালে ত্রিবেণীতে ত্রিশটা সংস্কত টেল প্রতিষ্ঠিত ছিল। সার উইলিয়ম জোন্দের 
সংস্কৃত শিক্ষক, দেশ বিখাত পণ্ডিত স্বর্গীয় জগন্থ তর্কপর্ানন মহাশয়ের 
জন্মভূমি ও বাসস্থান বলিয়৷ বর্তমান কালে ত্রিবেণী গ্রাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
- করিয়াছে। 

এই ত্রিবেণীর তুলনায় স্থবর্ণগ্রামের কিন্বা আসামের ত্রিবেণী উল্লেখযে!গ্যই 
নহে। শত্রবেণী হইতেই যদি ত্রিবেগ রাজ্যের নামোতপত্তি হইয়া থাকে, তবে এই 
ত্রিবেণীকে লক্ষ্য করাই সঙ্গত বলিয়! মনে হয়। 

সঈ্ উদ্ধত আখ্য।য়িকা-বণিত ত্রিপুর রাজকুমার কোন্‌ রাজার পুত্র এবং কোন্‌ 

সময়ে বিষ্মান ছিলেন, তাহ! জানিবার উপায় নাই, তবে “ত্রিবেণীর ত্রিপ্লুর রাজকুমার” 
শব্দদ্বারা ইহা বুঝা যায়, যে কালে সুন্দরবন ও ত্রিপুরা উভয় রাজ্য ব্রিপুরেশ্বরগণের 
করতলস্থ ছিল, ইহ। তণুকালের ঘটনা । ] 

দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় বুঝা যায়, “জামাই জাঙ্গালের” অস্তিত্ব অগ্যাপি 
বিদ্যমান থাকায় আখ্যায়িকার বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে । বিশেষতঃ 
হুগলীর মহানদ হইতে ত্রিবেণী বা ত্রিবেগ পর্যন্ত জাঁমাতার গমনাগমনের নিমিত্ত রাস্ত। 
নির্মিত হওয়ায় উক্ত উভয় স্থান অদুরবর্তাঁ ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। তুকালে 
বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত স্থবণগ্রামের ত্রিবেগে, কিন্বা, স্থদুর পুর্ব প্রান্তস্থিত 
নওগা জেলার নিকটবর্তী কপিলা নদীর তীরস্থিত ত্রিবেগে ত্রিপুরার রাজপাট 
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প্রতিঠিত থাকিলে, “জানাই জাঙ্গাল” নির্মাণ করা অসম্ভব হইত। এভদ্বারাও 
সুন্দরবনের ব্রিবেগে রাজধানী থাকাই সস্তবপর এবং সঙ্গত নিদ্ধীরণ বলিয়া মনে হয়) 

তৃহীর বিষরটা ত্রিপুর ইতিহ!সের অধিকতর অনুকূল । ত্রিপুরার রাজপুত্রকে 
হুগলীর মহানদ হইতে স্বীয় আব!সভূমি ভ্রিবেণীতে যাইবার শিগিত্ত অশ্ব প্রদান করা 
হইয়াছিল। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমণিত হইতেছে, উক্ত উভয় স্থানের মধ্যে 
অশ্বরোহণে যাতআর়।তের সুগম পথ ছিল। পূর্বেবক্ত “জামাই জাঙ্গাল” ছ্বারাও 
ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । তঙ্কলে ত্রিপুরার র।জধানী যদি স্তুবর্ণগ্রমমে কিন্বা 
আদামে থাকিত, তবে নিশ্চই জ।ম/তাকে সাত সমুদ্র তের নদী পর হইয়া পলায়ন 
করিবার নিমিস্ত অশ্ব প্রদান করা হইত না; এরপস্থলে জল-য|নের ব্যবস্থা করাই সম্ভব 
হইত। এতদ্ৰ/রাগড তৎকালে ত্রিপুরার রাজধানী সুন্দরবনে থ।কাই প্রমাণিত 
হইতেছে। 

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে মে, যষাতি নন্দন দ্রন্থযর সগরদ্বীপে ও সুন্দরবনে 
' আধিপত্য বিস্তারকালে রাজোর 'ত্রিবেগ” নমকরণ হইয়।ছিল-__'ত্রপুরা” নম 
ছিল না। উদ্ধৃত আ।খারিকায় “ভ্রিবেগের ত্রিপুর রাজপুত্র বাক্য পাওয়া যাইতেছে । 
তৎসময় যদি স্ুন্দরবনেই রাজধানী থাকিবে, তবে শত্রপুর রাজপুত্র” বলা হইল 
কেন? এবং এই “ত্রিপুর” শব্দ প্রায়েগের সার্থকতা কি? 

এই এ্রশ্নের আলোচনায় প্রবুস্ত হঈলে দেখা ঝাইবে, সুন্দরবনস্থিত ব্রিবেগে 
ড্রথাবংশীয়গণের আধিপ হয থক।ক।লেই ত্রিপুরার মহিত উহাদের সংশ্রৰ ঘটিরাছিল? 
ভ্রিবেগ্পতি প্রতর্দন কিরাত দেশ জয় করিয়া ত্রিপুরার আধিপত্য লাভ করেন। 
তদবধি মহারাজ মিক্র/রি পর্য্যন্ত পঁচজন রাজা স্থন্দরবন ও ত্রিপুরা, উভয় প্রদেশ 
শাসন করিয়।ছেন। গেই সণয় তীহারা কখনও স্থন্দরবনে এবং কখনও ত্রক্ষপুত্র 
তীরবর্তী রাজপাটে অবস্থান করিতেন। িরাশ-বিজয়ী গ্রতদ্দিনের পৌত্র কলিন্্ 
কর্তৃক সুন্দরবনে প্রতিষ্ঠিত 'ত্রিপুরা সুন্দরী” নিগ্রহ ইহার জাজ্জ্ল্যমান প্রমাণ। 
রাজ্মালা, প্রথম লহরের -পুর্বভাষে এ বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
জ্রন্থযবংশীয়গণ ত্রিপুরা ও সুন্দরবন উভয় প্রদেশে গরভাবান্বিত থাকাকালে আখ্যায়িক। 
বণ্নিত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়।ছিল, সম্যক অবস্থা আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন 
হইতেচছে। এবং এই ক।রণেই 'তরিপুত্র রাজপুত্র শব্দ গ্রয়েগ করা হইয়ছে। 





বংশ বিবরণ । 

ওাচীন বংশবল্ী আলোচনা করা এক ছুুহ ব্যাপার। পুরাণাদি 
পরাীনটবংশনধী  শাস্গ্রন্থে ভারতীয় -রাজন্যবর্গের পুর্ণ বংশ-লতা পাওয়া যার না। 
সংতহ করিবার বিবিধ বংশের মধ্যে ষাহারা বিমল কীগ্ডিশালী, ধর্দ্পরাঘ্ণণ এবং প্ররুতি- 
সত” পুঞ্জের হিতকামী। ছিলেন, শাস্গ্র-্থ ভাভাদেরই নাম এবং কস 
গাথা পাওয়া যার ; সাধারণ বাক্তিগ-ণর প্রতি শ্ত্রকারগণের দৃষ্টি পতিত হয় নাই। 
যাহারা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানভ্রণ হইঝ়/ছেন, হারা কীঞ্চিমণ্ডত হইলেও 
পৌরাণিক গ্রন্থে সকলের নাম গৃহীত হর নাই। আবার এসন এক সময় গিরাছে, 
য়ে কালে আদর্শ চরিত্র-কাহিনী কাল পরম্পরা কণ্ঠস্থ রাখা হইত। তশুকালে 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবন্গ। নাস তাহাদের কীন্তিকলাপ ছা স্মণশীর হইত, বংশের অকৃতী 
সন্তানদিগকে অল্পকালের মধ্যেই লোকে ভুলিয়া ইত । এই দুকল কারণে অনেক 
স্থলে বংশাবলীর ক্রমভর্গ হইয়াছে ; বর্তনানক।লে আর তাহা উদ্ধ/র সাধনের উপায় 
নাই। সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি যুগর যে সকল বিবরণ শান্্রকারগণ পরিতা।গ 

.করিরাছেন, তাহা চিরদিনের তরে বিশ্মৃতির কুক্ষিগত হইয়!ছে। 
আমাদের উদ্দিস্ট চক্দ্রৰংশের বিবরণ আলো!চন| করিতে গেলে দেখা যাইবে, 
এখানেও পুরণ গ্রন্থসমূহের পরস্পর বৈষগ্য রহিয়াছে । মহাভরতে ইলার পুত্র 
পুরূরবা হইতে পর্বশরক্রমে চন্দ্রবংশীর নৃপতিগণের বিবরণ বর্নিত হইয়ছে, কিন্তু 
চন্দ্রের সহিত ইলা ঝা পুর্রবার কি মম্বন্ধ, তদ্দিষয়ে কোন কথা পাওয়া যায় না। 
- হরিবংশ প্রভৃতি এন্ছের বর্ণন।য ক্রন্ধার পুত্র আব্র, আত্রর পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের আত্মজ 
বুধ, এবং বুধের তনর পুরুরবা ইত্যাদি নামনহ ধার।ব/হিকভাবে বংশবল্লী পাওয়! 
যায়। পুরূরবা হইতে যয/তি পর্থযন্ত বংশ-ধারার মধ্যে কোন কোন পুরাণে নামের 
পার্থক্য ঘটিবার দৃটান্তও বিরল নহে। এবম্বধ অনৈক্যের হেতু নির্দেশ কর! 
দুঃদাধ্য। তবে, লিপিকার প্রনাদ যে ইহার একটী করণ, তাহা বলা বোধ হয় 
অসঙ্গত হইবে না। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে__গান্ধারের পুত্রের. নাম 
কোন এ্রন্থে ধি্ম” এবং কোন গ্রন্থ “ঘন লিখা হইয়াছে । ধর্ম বা ঘর্দের পুত্রের 
নাম কেহ বলেন “ধৃত কেহ বলেন "দৃত । এতদ্ব।রা স্পষ্টই বুঝা যায়, লেখকগণ 
ধি' বর্ণে "ঘা অথবা “ঘ” বর্ণকে " লিখিরা এই ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। 
এরপ দৃষ্টান্ত আরও পাওা যাইবে । কেবল নামের বৈকল্য ঘটিয়াছে এমন নহে, 
কোন কোন স্থলে পুরুষ সংখ্যারও বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বেবে একবার 
দেওয়া হইয়াছে, এ স্থলে আর একটার উল্লেখ করা যাইতে পারে । কোন কোন 
পুরাণের মতে ভ্রন্থ্র পুত্র বজ্র বত্রর আত্মজ সেতু । আবার কোন কোন পুরাণে 
ভ্রন্যর পুত্র সেতু লিখিত হইয়াছে, বক্র নামোল্লেখ নাই। এবন্বিধ পার্থক্যও 
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অ:নক আছে । বিশেষতঃ দ্রহ্যর অধস্তন ৮ম স্থানীয় প্রচেতার নাম পর্ধ্যন্ত শান্ত 
আলোচনায় পাওয়া ষয়। প্রচেতার পুত্রসংখ্যা একশত ছিল, তাহাদের নাম বা 
বংশ বিনরণ কোন গ্রন্থেই নাই। সূষ্ধ্যবংশের অবস্থাও চন্দ্রবংশেরই অনুরূপ । 
এই সকল কারণে শাস্্গ্রস্থের সাহায্যে প্রচীন বংশধারা বিশুদ্ধভাবে উদ্ধার কর! 
দু্ষর বলিয়৷ মনে হয়। প্রচীন বংশবল্লী স্বৃতির উপর নির্ভর করিত, পূর্বেবাক্তরূপ 
বৈষমা লক্ষিত হইবার ইহাও অন্যতর কারণ। যাহা হউক, এবম্িধ সামান্য 
অনৈক্যের দরুণ স্মরণাতীত কাল হইতে রক্ষিত প্রাচীন বংশ-পত্রিকা সমূহ উপেক্ষা 
করা সঙ্গত হইবে না ;. স্থৃবিজ্ পার্জিটার সাহেব ভারতীয় প্রাচীন বংশাবলী সম্বন্ধে 
গভীর গবেষণাদ্।রা ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন । ক 

_. পুরাণের সাহাধ্য ব্যতীত স্ত্দূর অতীতের বংশলতা সংগ্রহ করা অসম্ভব 
বংশলচা সংগ্রহের হইলেও অ.পক্ষাক্কত পরবর্তীকালের বিবরণ ছুশ্প্রাপ্য নহে। 

প্রাচীন হুর। আমাদের দেশের চিরাচরিত একটা প্রাচীন প্রথা এ বিষয়ে বিশেষ 
সাহাধ্যকারী হইয়াছে। পূর্ববপুরুষদিগের মহিমা কীর্তন এবং তাহাদের কীন্তিকাহিনী 

রক্ষণ পক্ষে ভারতবাসিগণ চির অভ্যন্ত। কুলাচার্ধ্য ও ভট্টগপের রচিত কুল- 
পঞ্জকয়, কবি এবং চারণদিগের গানে ও গাথায়, বিখ্যাত কুলসমুহের বিবরণ 
কালপঃ*ম্পরা রক্ষিত হইয়া আপিয়াছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেবও দেখ! গিয়াছে, 
প্রতিদিন সারাতে বালকদিগকে পূর্বপুরুষের গৌরব-কাহিনী শুনান এবং ধারাবাহিক- 
ভাবে তাহাদের নাম কণ্টস্থ করান প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। মুখে মুখে বংশ-পর্ধ্যায় রক্ষার পক্ষে এই প্রথা বিশেষ সহায়ক ছিল। 

ত্রিপুর রাজ-বংশাবলী আলোচন! কর!ই এ স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রাচীনকালে 
রিপুর রাজবংশাধলী এই পরিবারের বংশ বিবরণ রক্ষার ভার, চতুর্দশ দেবতার পুজক 
_ বিষয়ক কথা।  দ্প্ডি-সমাজের হস্তে ছিল, পরে সভাসদ্‌ পণ্চিতগণের উপর 
সেই ভার অগ্সিত হয়। দণ্ডিগণ পুরুষ নুক্রমে বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজন্যবর্গের 
বিবরণ রক্ষা করিতেন; এই কারণেই চন্তাইর মুখ নিঃস্যত বিবরণ লইয়! রাজমালা 
রচিত হইয়|ছে। পুর্বৰ হইতে এরপ সুব্যবস্থা থাকায়, রাজপরিবারের বংশ-পত্রিকা 
নির্ভরযে।গ্য মনে করা যাইতে পরে! কিন্তু পৌরাণিক অংশ অতীতের কুহেলিকা চ্ছনন 
বলিয়া, তাহ।র বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন কথা ঝলিবার উপায় নাই। 
সেকালের লোক দীর্ঘজীবী ছিল, অনেকে সহস্র সহজ্র বসর জীবিত 

প্রাঈীনকালের  থাকিবার কথা শাক্গ্রস্থ আলোচনায় পাওয়া যায়? এরূপ স্থুদীর্ঘ 

বংশকাহিনী।  জীবনলাভের যৌক্তিকতা দর্শ(ইবার পক্ষে প্রথম লহরে যথাসাধ্য 
চেষ্ট। করা হইয়াছে । তখন সন্তান উৎপাদনও বর্তমানকালের ন্যায় অল্প বয়সে 
হইত না; পুরুষের বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থকাই ইহার কারণ বলিয়! নির্দেশ করা 
যাইতে পারে। কন্য।গণের বাল্যবিবাহও সকল সময় প্রচলিত ছিল ন7। এবম্বিধ 
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মানা কারণে পুরাকালের সুদীর্ঘ সময়ের তুলনায় অনেক বংশের পুরুষসংখ্য! কম 
লক্ষিত হইয়া থাকে। মহারাজ ব্র:লাচনের পূর্ববর্তী ত্রিপুর রাজবংশের অবস্থাও 
তদ্রপ। আবার পূর্বেরাস্ত কারণে অনেক বংশের পুরুষসংখ্য1 বাদ পাঁড়বার 
সম্ভাবনাই অধিক । মাননীয় চা, চ, 25751061, ৮৮74১ মহোদয় 44001500 1001215 7 
€55152102155 2174 012০০০1০৪১৮ শীর্ষক প্রবন্ধে এতৎসন্থন্ধে যে সকল কথা 
বলিয়াছেন, তাহা! বিশেষ মুল্যবান এবং এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।* এরপ স্থলে 
ত্রিপুর রাজবংশের পৌরাণিককালের বংশ-পত্রিকার শুদ্ধাশু্ধ নির্ধারণ পক্ষে দৃঢ়তার 
সহিত মত প্রদান করা অসস্তব বলিয়া মনে করি। 
. পৌরাণিক যুগের পরবর্তী প্রাচীনকাল হইতে ইহাদের বংশ-পত্রিকা ক্রমান্বয়ে 
করার রে রক্ষিত হইবার প্রমাণ পাওয়া সত্বেও কালগ্রভাবে তাহা 
বিতিননবাক্তিবর্গর আলোচনার বিষয়ীভূত হইতেছে। ত্রিপুর বংশাবলী : সম্থন্থীয় 
বহ। কৈলাস বাবুর মত_ বৌদ্ধ-বিদ্বেবী ্রাক্ষণগণের কৃপায় এই বংশ 
ক্ষত্রিয়ন্ব লাভ করিয়াছেন। ইহা কর্ণেল ডেল্টন্‌ সাহেষের রচিত, বঙ্গদেশের 
ণডিস্ক্রিব্টিব্‌ এমনলজি” গ্রন্থেক্ত বাক্যের গরতিধ্বনি। একদ্দারা পৌরাণিক যুগর 
সহিত এই বংশের ধার! বিচ্ছিন্ন হইতেছে। এই মতের অযৌক্তিকত!র বিষয় 
প্রথম লহরেই বিশেষতাবে আলে।চিত হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিশুপরয়েজন | 1 
বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের মতও তৎকালে আংশিকভাবে আলোচিত 
হইয়।ছে ; কিন্ক্ু তাহার মতের অন্ত নাই। এস্থলে তাহার কিয়দংশ প্রদান করা 
যাইতেছে ৮ রী 
প্রাজমানায় জিপুরাধিপতি জিলোচন যুরিষ্টিরের সমমামগ্জিক ছিলেন শিয়া উল্লিখিত 
হইয়ছেন। মহাভারতে কিন্তু ইহার নামোল্লেখ নাই, তবে রাজন যজ্ঞকালে ভীমকর্তৃক পুর্বদেশ' 
জয়কালে সাত জন কিরাত নৃপতির পরাজক় বিবরণ আছে, আর ঘোষধত্রার পর কর্ণকর্তৃক 
পূর্বদিক জয়কালে ত্রিপুরা রাজোর জয় বিবরণ নিখিত আছে। ভারত-ুদ্ধে কোন পক্ষেই 
বোধ হক ভ্রিপুরাধিপতি উপস্থিত ছিলেন না, আর রাজনুয় ষক্তকালে উপস্থিত রাজন্তবর্গের মধ্যেও 
তাহার নাম দেখ। ষায় না; কিন্তু জিলোচন ও যুধিষ্টিরের সময নিরূপণ করিয়া দেখিলে উভয়কে: 
সমসামরিক বঙিয়া। কিছুতেই বুঝা যায় না। ভ্রিলোচনের বংশাবণী রাজমালায় যাহা প্রদত্ত 
হইরাছে, তাহাতে দেখা যায় যে, অ্রিপু্ার বর্তনান রাজা বীরচন্দ্রমাপিক্যের জো ভ্রাতুপুত্ 
ব্রজেন্্রন্ত্র পর্য্যন্ত তরিলোচন হইতে ১০৯ পুরুষ হইয়াছে । বর্তমান প্রত্বতত্ববিদ্গণের মতে তিন 
পুরুষে এক শতাববী ধরিলে ১০৯ পুরুষে ৩৬০* বৎসর হয়। এবং প্রতি তিন পুরুষে শতাকী 
- গণনার অর্থাৎ প্রতি শতাবীতে ৩ পুরুষ ধরিলে প্রি পুরুষে ৩৩ বদর হইয়া প্রতি শতা্বীতে যে 
এক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, ৩৬০* বৎসরে দেই হিসাবে আর ৩৬ বৎনর পাওয়। বায়। এই 
৩৬ বদর ও ১০৯ পুরুষে ষে ৩৩০০ বদ হইয়াছে ভাঁহা এরুনে ৩৬৩৬ বৎমর হইতেছে? 
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১৬ 


সুতরাং রাজমালার বংশাবনী অন্ুমারে ভ্রিলোতন, বরতেজ্্চন্্র হইতে ৩৬৩৬ বদর পূর্বে বর্তমান 
ছিলেন। বর্তমান ত্রিপুরা রাজের পূর্ববর্তী মহারাজ ঈশীনচন্্রমাণিক্যের ১২৭৭ বঙ্গাব্দ 
৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, তখন তৎপুত্রব্রজেন্্রচন্্র অতি শিশু । ওখন যদি যুধিঠির কলিষুগের 
প্রথমে বর্তমান ছিলেন বনিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে িশি ব্রজে্তর হইতে ৪৯৬৯ বৎসর 
পুর্বে বর্থমান ছিংলন বলিতে হইবে। কারণ, ঈশানচক্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে কলিযুগের ৪৯৬৯ বৎসর 
গত হইয়াছে। এই হিসাবে যুধিষ্ঠির ও ব্রিলোচনে ৯৩৩৩ বতমরেঃ পার্থক্য কনীড়াইতেছে।” 

| বিশ্বকোষ-_৮ম ভাগ) ১৯৯-২০০ পৃষ্টা? 


বহু অন্বপাত করিয়া, সৃক্ষম হিসাবানুসারে যুধিষ্ঠির ও ব্রিলৌচনের মধ্যে 
১৩৩৩ বতসর অন্তর নির্ণয় করিবার পরক্ষণেই বলা হইয়াছে ;--. 

“মহাভারতের বনপর্কের যখন ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়, তখন অস্থুমান করিতে হইবে ফে, 
হিলোচুনের পিঠা ত্রিপু যুবিটিরের পূর্ববর্তী না হউন তাহার ষমসামগিক বটে। সভাপর্কে 
ভীমের দিথিজয়ে হখন ব্রিপুর! নাম নাই, কিরাত নামই আছে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে, 
.বাজনথয় বজ্জকালে ত্রিপুর ধর্তঘান থাকিলেও তখনও রাজের নাঁম পরিবর্তন করেন নাই। ইহাও 
সম্ভব। কারণ, রাজসথয় বজ্ঞের পর দূর্যোধন ছাতক্রীড়ায় পাগুবগণকে দ্বাদশ বংবর বন প্রেরণ 
করেন। এই বনবাসের শেষ অবস্থায় বোবৰাত্রা! ঘটে। তৎপরে কর্ণকর্তৃক ত্রিপুরা বিজিত হক 
সু ঠরাং ভীদকর্তৃক্ক কিন্নাত রাজ্য জদ্বে দ্বাদশ বদর পারে কর্ণকর্তৃক ত্রিপুরা নামে কিরাত রাজ্য 
জয় করা কিছু অপস্তব নহে। এই ঘটন! হইতে অনায়াসে ত্রিপুর্লকে যুধিষ্টিরের সমসামগিক বলা 
বাইতে পারে। ক রগ ক পজছা হইতে ছ্বাবিংশ নৃপতির পর রিপুর 
সিংহামনে আরোহণ করেন” এই প্রবাদ বিশ্বাস করিলে দেখা যায় যে, যযাতির তৃতীয় পুত্র 
ক্রহ্যর অধস্তন ৩৩শ পুরুষে ত্রিপুর, আৰ বাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর ৩৮শ পুরুষে যুধিটির বর্তমান, 
[ মহাভারত আনিপর্কের সম্ভব পর্যান্তর্দত ৯৫ অধ্যায়ে বৈশম্পায়ণ কত্তৃক শেষ বিস্তৃত বংশ তাপিক। 
দেখ ।] পৌরাণিক বিবরণে 81৫ পুরুষের অন্তর (১৫০৯৭৫ বৎসরের পার্থক্য হইলেও ) ধর্তব্য 
নহে। অতএব রাজমালার মতে ভ্রিলোচনকে বুধিটিরের সমসামগ্িক শ্বীকার করা অপেক্ষা! 
মহাভারত মতে হিপুরূকে ঘুরিষ্টিরের সমসীমগ্জিক স্বীকার করাই সঙ্গত ।” 

| . বিশ্বকোষ__৮ম ভাগ, ২০ পৃষ্টা । 
ইহার পরে আবার বলা হইয়াছে 

“এ স্থলে বলা উচিত, প্র সকল ঘটনা নিঃসন্দেহে এঠিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
উহা পৌগণিক আখ্যাপ্িকা স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে” 

এখন প্রশ্ন_ইহার কোন্‌ কথা গ্রহণীয় £ নগেন্দ্রবাবু ত্তাহার শেষ উদ্ধত 

বি্কষোধে বিবৃত উক্তিকে পৌরাণিক আখ্যায়িকা গণ্যে, এতিহাসিক মর্যাদা 
বিবরণের আলোচনা। প্রদান করিতে অসম্মত। সুতরাং তাহার হিসাবে ভ্রিলোচন ও 
যুধিষ্টিরের মধ্যে যে ১৩৩৩ বৎসর পার্থক্য ফাড়াইয়াছে, প্রকারাস্তরে তাহাই তিনি 
সঙ্গত নির্দেশ মনে করেন। তিনি হিসাব ধরিবার কালে মহারাঙ্জ বীরচন্দ্রমাণিক্োর 
্যায় প্রখ্যাতনাম! রাজার নামোল্লেখ করিয়াও তীহাকে ছাড়িয়া, ত্ীহার জ্রাতুষ্পুক্র 
্রজেন্দরন্দ্রকে গ্রাহণ করিবার কি হেতু আছে বুঝ! গেল না। যাহা হউক, এই 
হিসাবে যে তিনি মূলেই বিষম তুল করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহার 


১৮০ 


হিসাবে ত্রিলোচন হইতে ব্রজেন্দরচন্দ্রকে ১০৯ পুরুষ তন্ত' ধরা হইয়াছে ; এততসহ 
ংযোজিত রাজ-বংশবল্লী আলোচনায় জানা ধাইবে, কুম!র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র মহারাজ 
ভ্রিলোচনের অধস্তন ১৩৫ স্থানীয় । সুতরাং এখানে পুরুষ সংখ্যায় ভূল অস্ক ধর 
হইয়াছে। আবার, মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের পরলোক গমনের যে সগয় 
(১২৭৭ বঙ্গাব্দ ) ধরিয়া, ফুধিষ্ঠির ও কুমার ব্র-জন্দরন্দ্রের মধ্যে ৪৯৬৯ বৎসর অন্তর 
নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাও ভ্রম-সন্ধুল। মহ।রাজ ঈশানচন্দ্র ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের 
(১২৬৯ বব) ১৭ই শ্রাবণ বেল! ১০ ঘটিকার সময় গেলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
নগেন্দ্রবাবুর এবন্সিধ প্রমাদপুর্ণ হিসাব অবলম্বন করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
সম্ভবপর নহে । 
ভারত-সত্াট যুধিষ্ঠির এবং ব্রিপুরেশ্বর ভ্রিলোচন ঘে সমসাময়িক, এ বিষয়ের 
প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না। ইহারা উভয়েই; কলির 
. প্রারস্তকালের রাজা, ইহা পুংবর্বই প্রম।ণিত হইয়াছে । ক*্* এখন (১৩৩৭ ত্রিপুরাব্র বা 
১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শেষভাগে) কলির ৫০২৮ বতমুর অতীত হইতে চলিয়াছে। 
হৃতরাং মহারাজ ব্রিলেচনকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক নির্ণর করিতে হইলে বর্তমান 
সময়ে তাহার প্রাচীনত্ব ৫০২৮ বৎসর ধরা আবশ্যক । ত্রিপুর বংশবলীর পুরুষ 
ংখ্যার সহিত এই প্রাচীনত্বের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যুধিদ্ঠির ও 
ত্রিলোচনের সমসাময়িকতার কথা অসম্ভব বা কাল্লীনিক নহে । ব্রিপুর-সিংহ।সনের 
বর্তমান অধিষ্ঠাতা পঞ্চভ্রমন্মহারাজ বীরকিক্রর্গ কিশোর দেববন্ম্া ম/ণিক্য বাহাদুর, 
মহারাজ ত্রিলোচনের অধস্তন ১৩৮ স্থানীয়। ণ' সাধারণতঃ বংশ-পয্যায়ের হিসাবে তিন 
পুরুষে এক শতাব্দী গণ্য করিয়া, সেই অনুপাতে প্রতি পুরুষে গড়ে ৩৩ বতসর ধরা 
হয়। ভ্রিলোচনের প্র/চীনত্ব ৫০২৮ বগুসরের সহিত রাজবংশীয় ১৩৮ পুরুষের 
গড়পরতা হিসাব ধরিলে দেখা যাইবে, প্রতি পুরুষে (৫০২৮ ১৩৮-৩৬৪) 
ছত্রিশ বশুসরেরও কিছু অধিক সময় নিদ্ধারিত হয় । কোন কোন স্থলে এই বংশে 
পুরুষ পরম্পরা-ক্রম ভঙ্গ করিয়া, রাজার ভ্রাতা কিম্বা নিকট সম্পর্কীত অন্য ব্যক্তিও 
রাজত্ব করিয়াছেন, প্রতি পুরুষের বয়স ৩৩ ব€সর স্থলে ৩৬ বৎসর দীড়।ইবার ইহাই 
প্রধান কারণ বলি! মনে হয়। এরূপ অবস্থায়_-পত্রলোচন ও যুধিষ্টিরের সময় 
নিরূপণ করিয়া দেখিলে উভয়কে সমসাময়িক বলিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না” এই 
মন্তব্য গ্রাহ্থ হইতে পারে কি £ 
মহাভারতে একমাত্র ঘোষযাত্রীর বর্ণনায় ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়, 
প্রাচ্যবিদ্ধার্ণৰ মহাশয় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। রাঁজসূয় যজ্ঞে কিরাত 





* রাজমালা প্রথম লহরে এ বিষয় বিস্বৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে ( ৯৬১_-১৭০ পৃষ্টা 
ুষটব্য)। 

+ পশ্চাত্ভাগে সন্িবিষ্ট বংশ-পত্রিকা আলোচনায় জানা যাইবে, শরীন্রীচজ্দ্রম। দেব হইতে 
মহারাজ ত্রিলোচন ৪৭ ও বর্তমান মহারাজ ১৮৪ স্থানীয় সুতরাং এতুছুভয়ের মধ্যে ১৩৮ পুক্কুষ 
অন্তর সাবাজ্ত হইতেছে । 


১৬০ 


নরপতিগণের মধ্যে দ্রিপুরেশবর ছিলেন, এবং ভারত যুদ্ধে ব্রিপুরাপতি কোন পক্ষই 
অবলম্বন করেন নাই, ইহাও তিনি অনুমান করেন। মহাভারত নিবিষউচিন্তে আলোচনা 
করিলে পূর্বেবাক্ত তিন ব্যাপারেই ত্রিপুরেশ্বরের-উপস্থিতি উপলব্ধ হইবে । এ বিষয় 
প্রথম লহরে আলোচিত হইয়া থাকিলেও এস্থলে মহাভারতের, €শ্লেকগুলি পুনর্ববার 
প্রদান করা যাইতেছে । ঘোষযাত্রা..উপলক্ষে:কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা বিজয় সম্বন্ধে 
মহাভারতে পাওয়া যায় ;-. 
“বৎসভূমিং বিনিঞ্জিত্য কেরলাং মৃত্তিকাবভীম্‌। 
মোহনং পত্তনং চৈব ত্রিপুরীং কোশলাং তথা ॥৮ 
মহাভারত- _কর্ণপর্ব, ২৫৩ অঃ, ১০ শ্লোক। 
ভারত-যুদ্ধে ব্রিপুরেশ্বর, তদানীন্তর ভারত-সম্রাট দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। ভীগ্মকর্তৃক রচিত ব্যুহ ম.ধ্য অনুসন্ধন করিলে পাওয়া যাইবে ;- 
পদ্রোণাদনস্তরং যতো ভগদত্ঃ গ্রতাপবান্‌। 
মগধৈশ্চ কলিঙ্গৈশ্চ পিশাটৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ 
প্রাগৃজ্যোতিষাদমুন্পঃ কৌশল্যোহথ বৃহদবলঃ | 
মেকলৈঃ কুকুবিনৈশ্চ তৈপুরৈস্চ সম তঃ ৮ 
ভীম্মপর্ব্ব_৮৭ অঃ, ৮-৯ শ্লেরক। 
রাজসুয় যজ্ে ব্রিপুরেশ্বরের উপস্থিতি বিবরণ ত্রিপুরায় প্রখ্যাত প্রবাদ বাকোর 
মধ্যে চলিয়া আসিতেছে । এই সময় সম্রাট যুধিষ্ঠির ব্রিপুরেশ্বরকে সিংহাসন প্রদান 
করিয়াছিলেন, এবং সআাটের অনুজ্ঞামতে তদবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ তাহাদের সম্প।দিত 
জনন্দ ইত্যাদিতে “রাজধানী হস্তিনাপুর” লিপি করিয়। থাকেন, এই সকল প্রবাদ 
বাক্য অফুলক বলিয়৷ উড়াইয়৷ দেওয়া যাইতে পারে না। কেবল প্রবাদ ঝাক্যে 
নহে-_ত্রিপুরার ইতিহাসেও তাহাই পাওয়া বায়। সংস্কৃত রাজমালায়, মহারাজ 
ত্রিপুরের বিবরণে উক্ত হইয়াছে ; 
প্যিষ্টিরস্ত যক্তার্থে সহদেবেন নিজিতঃ 
রাজসুয়ে ম গতবান যুধিষ্ঠির সমাদৃ তঃ 
 ভ্রিলোচনের হস্তিনা গমনের কথাও রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছে । মহা- 
ভারতোক্ত রাজসুয় যজ্ঞের বর্ণনায় “ত্রিপুরা” নাম থাকিতে পারে না; কারণ, তৎকালে 
রাজ্যের নাম ছিল “কিরাত, বা 'ত্রিবেগ। ইহার কিয়তকাল পরে পত্রপুরা” নাম 
হইয়াছে । ঘোষযাত্রার পুর্বেবই যে রাজ্যের নাম পরিবন্তিত হইয়াছিল, মহাভারত, 
রাজমাল৷ এবং রাজরত্বুকর আলোচনা! করিলে তাহা বুঝ! যায়। তৎুকালে রাজপাট 
ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবন্তী কপিলি নদীর সন্নিহিত স্থানে। মহাভারতের 
রাজসুয়যজ্ঞ বর্ণনোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে ;-- 
প্ষে পরার্ধে হিমবতঃ হৃর্য্োদ্দয় গিরৌনৃপাঃ | 
কাঁরূষে চ সমূদ্রাস্তে লৌহি হ্যমভিতশ্চ যে॥ 
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ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাশ্চম্্র বাসস: । 
তুর শস্্াঃ জুরকৃতস্তাংস্চ পশ্তামাহং প্রভো। 1” ইত্যাদি । 
সতাপর্ব--৫২ অঃ, ৮-৯ শ্লোক 
এ স্থলে ব্রহ্মপুত্রনদের উভয় তীরবর্তী সমস্ত রাজন্তবর্গের উল্লেখ পাওয়া 
যাইতেছে । অতএব উক্ত নদের উপকূলবর্তী ত্রিবেগপতিও (ত্রিপুরেশ্বর) ইহার 
অন্তনিখিষট হইয়াছেন, একথা অতি সহজবেধ্য। বিশেষতঃ ব্রিপুরাধিপতির 
অধীনস্থ কিরাতগণের উপস্থিতিদ্বারাও তাহার বিছ্যমানতা প্রমাণিত হইতেছে। যে 
স্থানে ত্রিপুরেশ্বর উপস্থিত নাই, সেই স্থানে তীহার অধীনস্থ কিরাতগণের উপস্থিতি 
সম্ভব হইতে পারে না। 
ভ্রিপুর-বংশাবলী প্রক্ষিপ্ত দষ-ছুষ্ট বলিয়াও কেহ কেহ ইঞ্িত করিতে ছাড়েন 
বিরতি নাই। ৬কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়া .ছন 7 
প্রতি আগেপিভ “মহারাজ রামগঙ্গামাণিকোর ক্কৃত (৯৮০৪ খুষ্টাবের) বংশাবলীত্তে 
দে।য ও ত।হ1, খণ্ডন। 
দ্রাহোর পুন্র ত্রিপুর লিখিত হইয়াছে। চত্রুধজ ঠাকুর বনামে বীরচন্ত্র যুবরাজ, 
১৮৬৩ ইং ৯নং এবং রাজকুমার নবদধীপচন্ু দেববর্ণ বনানে মহারাজ! বীরচন্ত্রমাণিক্য বাহাদুর 
১৮৭৪ ইং ৩৫নং দেওয়ানী মে।কর্দানায়, বিবাদী *হার কর বাহাছুর শ্ববংশের যে সুদীর্ঘ বংশাবলী 
উপ করিয়াছিলেন, তাহাতেও 'ভরিপুর পেছরে হু ' পিবিত রাঁ য়া হ) কিন্তু জলতরঙ্গের' 
কৃপায় রাজের বে অভিনব বংশাবণী প্রকাশিত হইগলাছে, ভাহাতে ক্র্য ও ভ্িপুরের মধ্যে 
কতগুলি কাল্পনিক নাম মন্্িবেশিত হইয়াছে । একেই আমাদের প্রাচীন ইঠিহাস কল্পনা-জান্দে 


জড়িত, তাহায় উপর আবার এরূপ নিত কার্ধ্য নিতান্তই বিশ্মক্জনক 1” 
কৈলাস বাবুর রাজমালা--২ ভ1ঃ, ২ অঃ, ১৫ পৃঃ 1 


মোকর্দমায় যে সকল বংশ-পাত্রকা উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার মুখ্য 
-উদদশ্য আপন আপন স্বত্ব স্থাপন করা'। ত্রিপুর হইতে বংশধারা দর্শাইলেই সেই 
উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। তৎপূর্বববর্তাগণের নামাবলী প্রদান করা নিশ্প্রয়োজন 
বলিয়াই এ নকল বংশলতায় তাহা সংযোজিত হয় নাই। তবে, ত্রিপুর রাজ- 
পরিবার যে ক্রন্যবংশীয়, তাহা দর্শাইবার নিমিত্তই ত্রিপুরের নামের পূর্বে ক্রহার 
নামটা সন্সিবেশিত হইয়াছে । এতন্দারা “ক্রন্থর পুত্র ত্রিপুর” বলা হইয়াছে, - এরূপ 
ধারণা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝান-ং আবশ্যক । কৈলাস 
বাবুর রাজমালার যে পৃষ্ঠায় পূর্বেবন্থত বাক্যাবনী যুগ্রিত হইয়াছে, সেই পৃষ্ঠার 
-পাদটাকায় সংক্ষিপ্ত রাজমাল! হইতে ভিনিই উদ্ধৃত করিয়াছেন ১ 
প্যষাতি রাজার পুত্র জ্ুহ্য নাম যার। 
তান বংশে দৈত্য রাজা চন্ত্রবংশ সার: 
তাহান তনয় রাজা ত্রিপুর নাম ধর্শে শি: 
রাজমালায় এইরূপ ভাবাপন্ন উক্তি আরও পাওয়া: ায়,ভাহার একটা এই ;-- 
“জ্হ্যবংশে দৈত্য রাজা কিরাভ্লটন। 
অনেক সহস্র বর্ষ হইল অমর ॥ 


০৪ 


ধহুকাল পরে তার পুর উপল! 
ভিবেগেতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল ॥% 
প্রথম লহর-দৈঠা খণ্ড। 
এই দকল বাক্যদ্বারা পরিক্ষার জানা যাইতেছে, ভ্রহার বংশে দৈত্যরাজ 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রিপুর তাহার পুত্র। স্থৃতরাং ত্রিপুর যে ভ্র্যর পুত্র নহেন 
এবং জ্রুহ্য ও প্রিপুরের মধে যে আরও বংশধর ছিলেন, ইহ্থা বুঝতে কষ্ট হয় কি? 
কৈলাস বাবু এই সকল বাক্য জানিয়৷ এবং নিজে উদ্ধৃত করিয়াও কেন যে উপেক্ষা 
করিয়াছেন, তাহা বুঝা ছুক্ষর। আমরা দেখিতেডি, পূর্ববোক্তরূপ সংক্ষিপ্তভাবে 
ংশ বর্ণন কর] ত্রিপুরার প্রাচীন প্রথা । পাঁচশত বৎসর পূর্বেক রচিত সংস্কৃত 
রাজমাল।য় পাওয়া যায় ;__ | 


পক্রছারাজ সথুতোজাতস্ত্রিপুরাখ্যো মহাবলঃ । 
তমোগুণ সমাধুক্ত সর্ধধ খৈবাতি গর্ব ৩৪ ॥৮ 


এ স্থলে ত্রিপুরকে ক্রহ্যর স্থৃত বলা হইয়াছে। এই “মুত” শ.বর দ্বারা পুর 
* না! বুঝাইয়৷ বংশধর বুঝান হইয়াছে। মোকদদ্দমায় উপশ্থিত করা পুবেবভ্ত 
ংশ-পত্রিকা ইহারই অনুস্থতিতে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। রাজরতুকরে বিত, 
ংশানুক্রম এবং আমাদের পূর্বব কথিত সময়ের সহিত পুরুষ সংখ্যার হার আলোচনা. 

করিলে বংশপত্রের প্রতি কোন ক্রমেই “প্রক্ষিপ্ত দোষ।রোপ করা যাইতে পারে না। 

আর একটা বিষয়ও এ স্থলে উল্লেখবোগা । মহারাজ বীনচন্দ্রমণি.ক/র 
শাসনকালে, তাহার বিরুদ্ধে সামরিক উত্তেজনার বশবর্তী একটা স|ম।জিক দল গঠিত. 
হইয়ছল। সেই দলের প্রকাশিত “সাময়িক সমালোচনা” নামক পুস্তিকার 
এক স্থলে লিখিত হইয়াছে ;- 

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পূর্বে রাজা .মুচুং, মাঢুং, থাহাম, দানকুক্ ফা, কালাতর ফা 
গ্রন্থৃতি ত্রিপুরার রাগণের নান শুনিলেও পার্ধ 318 লিমা ননে হয় ।” 

ধারা সম্যক অবস্থা পরিজ্ঞাত নহেন এবং উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া, 
রাজ-পরবারকে গ্রানি-লিপ্ত কর।ই ধাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের এক্সপ ম.ন হওয়া 
অস্বাভাবিক নহে। রাজমালা! প্রথম লহরের পুর্ববভাষে দেখান হইয়াছে, ত্রিপুরায় 
বর্তমান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পূর্বেব তদ্দেশে হালাম জ।তির প্রাধান্য ছিল ; 
এই কারণে ত্রিপুর-দরবারে হালাম ভাষার অনেক শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 
বিশেষতঃ স্থানীয় রীতি নীতি সর্ববত্রই সমাজ বা বংশবিশেষের প্রতি প্রভাব বিস্তার 
করিয়া থাকে । এই প্রভাব অধিবাসীবৃন্দের নাম এবং উপাধির উপরও সংক্রামিত 
হয়। ত্রিপুর-বংশাবলী নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে, ইহার প্রথম ও 
শেষভাগে (রাজবংশ সুন্দরবনে বঙ্গের সংশ্রবে থাকাকালে এবং কিরাতিদেশে) 
আগমনের, পর, বঙ্গদেশের সহিত পুনঃ ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার সময় হুইতে) সকলেরই 
আধ্য-সমাজ-সম্মত নাম পাওয়া বায়। মধ্যভাগে (বঙ্গের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাক? 
কালে) আর্য নামের সহিত এক একটী পার্ববতা ভাষা-জাত উপনাম সথাযাক্রত 


১1৮০ 


ছইয়/ছিল ) যথা__হরিহর-_(মুচং ফা), চন্দ্রশেখর_-( মাইচোজ ফা) ইত্যাদি। 
ইহা! স্থানীয় প্রভাবজনিত ফল। ইহাতে দোষের কি আছে? বরং এতদ্দারা 
ব্ংশ-পত্রিকার অকৃত্রিসতাই প্রমাণিত হইতেছে। বংশাবলীর মৌলিকতার উপর 
হস্তক্ষেপ করা,হইলে, তাহাতে উল্লিখিত পার্বত্য নামগুলির গন্ধও পাইবার 
সম্ভবনা থাকিত না। 
ত্রিপুর;.রাজ-বংশের অতীত যেমন গৌরবান্িত, তেমনি; উজ্জ্বলতর ছিল। 
ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজকুলের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ কর! বর্তমান কালে 
অসম্ভব হইয়াছে, কিন্তু ্রিপুর ইতিহাসের ধারা কোন কালেই বিচ্ছিন্ন কিম্বা অন্াপি 
. বিনষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ মহাভারতের সময় হইতে একই বংশের হস্তে অক্ষু্ণ 
ভাবে রাজ্যের আধিপত্য থাকিবার নিদর্শন স্থলে একমাত্র ত্রিপুরার নামই উল্লেখ 
করা যাইতে পারে ; এরূপ চীন রাজবংশ দ্বিতীয়টার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। 
মহধি কপিল স্বয়ং শিহ্যরূপে গ্রহণ করিয়া যে বংশকে ধন্য করিয়াছেন--_সগরদ্ধীপস্থ 
দপ্ডিসমাজ যে বংশের পৌরোহিত্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন-_প্রাীন কাল হইতে 
সেই সকল মহা'পুরুষের দ্বারা এবং পরবর্তী কালে ব্রাক্ষণগণের দ্বারা যে বংশের 
বিবরণ ধারাবাহিক ভাবে সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সেই.বংশের বংশ-পত্রিকার 
উপর কটাক্ষ করা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাঝান ব্যক্তির কার্য বলা যাইতে পারে না। 
অতীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইয়া, আমর! ভবিহ্যৎকে দিন দিন 
উচ্ছুশ্খল এবং হেয় করিয়। ভুলিতেছি। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাঝন না হইলে, 
ভবিষ্যতের গঠন কার্য্য কিছুতেই স্ুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। 

এ বিষয় লইয়া আর কথা বাড়াইব না। ব্রিপুর-ভূপতিবৃন্দের নামের 
ধারাবাহিক এক তালিকা প্রথম লহরে প্রদান কর! হইয়াছে।. এবার তাহাদের 
শাখ! প্রশাখার বিবরণসহ একটা পূর্ণ বংশ-পত্রিকা দেওয়া গেল। রাজমালায় 
সম্সিবেশিত নামাবলী, প্রাচীনকাল হইতে রক্ষিত বংশ-পত্রিকা, স্বর্গীয় মহারাজ 
বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের প্রচারিত শ্রীমন্তগবত, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের 
সংগৃহীত রাজমালা, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের রচিত শ্রীহট্টের ইতিহাস ও 
বিশ্বকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবেশিত বংশ।বলী, রাজসরকার সংস্যষ্ট মোকর্দম! সমূহে 
উপস্থিত করা বংশলতা বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচনা করা হইয়াছে ; এবং 
স্বয়ং অনুসন্ধান দ্বারা বিবরণ সংগ্রহপূর্ববক বংশ-পত্রিকা পূর্ণ ও বিশু্ধভাবে প্রস্তত 
পক্ষে যত্রের ক্রুটী ঘটে নাই। এই কার্যে বিস্তর কষ্ট স্বীকার এবং সময় ব্যয় 
করিতে হইয়াছে । কিন্তু বহু চেষ্টা সত্বেও মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পূর্ববর্তী 
রাজন্যবর্গের শাখা প্রশাখার বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই । বর্তমানকালে 
তাহার উদ্ধারসাধন নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। সংগৃহীত অংশও 
পুর্ণ বা নিভু হইয়াছে, এমন কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে না। 





ক* জাজমাজা- প্রথম লহর, ২১/০ পৃষ্টাক্গ বমিত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 


শা 





ত্রিপুর-বংশাবলী। 

(নামের বামপার্শের অঙ্ক রাজগণের ক্রমিক সংখ্যা জাপক) 
১ চন্দ্র। ১৭ 
। রা । ১৮। লি 1 
ত। টু | ক ১৯] অরিজিৎ । 
৪1 আয়ু। ২০। স্থজিৎ (অস্থজিও)। 
৫। রর ২১1 পুরূরবা (২য় )। 
৬। ষ্যাতি। ২২। ্্ । 
| হয 11 ২৩) নদ সেন। 
৮। রা | ২৪। ট ব্ণ। 
৯। টে 1 ২৫। বরণ ॥ 
৯০। আনর্ (মারদ্ধ বা আরদ্ধন)। ২৬ ধর । 
১১। গান্ধার। ২৭। কান্তি 1 
১২। ধর্ম (ঘন্ম)। ২৮1 কনীয়ান। 
১৩। ধুত (দ্বৃত)। ২৯1 গ্রতিশবা ৷ 
১৪। ছুর্ধর্া। ৩০ । প্রতি | 
১৫। পা ৩১। পনি €শক্রজিত)। 
১৬। পরাচি (শত ধর্্ম)। ৩২। প্রতর্দন। ? 
১৭। পরাবস্থ। ৩৩। রা 1 





হ্গ ইনি পিতা কর্তৃক গ্রয্াগের পরপারস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে প্রতিষ্টিত হন। এই স্থান 
ঘর্তমান কালে “ঝুলী” নামে পরিচিত । 

1 ইনি পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত ও নির্বাসিত হইয়া, পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগর 
পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গার সাগরসঙ্গম স্থলে, সগরত্বীপস্থিত কপিলাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ ও তত্গ্রদেশে 
ব্রাজ্য বিস্তার করেন । 

+£ ইনি সগরদ্বীপের রাজপাট হইতে কাছাড়ে যাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নব-রাঁজা 
প্রতিষ্ঠার প্রশ্াসী হন। ইহার প্রবন্ধেই কিরাভদিগকে জয় করিয়া বর্তমান ত্রিপুর রাজ্য স্থাপিত 
হইয়াছে । 


১৭. 





তগ ৪৮ 

] ] 
৩৪। কলিন্দ। ৪৯। তয়দ।ক্ষিণ ( তৈদ।ক্ষিণ 21 
৩৫। রি (ক্রথ)। ৫০1 স্তুদাক্ষিণ। 
৩৬। রি । :৫১।  তরদ।ক্ষিণ। 
৩৭। বার্ধরবর্থ। ৫২। রা € ধশ্মতর ) ॥ 
৩৮। কাম্মুক। ৫৩7. ধর্মমপাল । 
৩৯। কলিঙ্গ (কালা )। ৫৪1 রী (ক্থধর্্ম )॥ 
8০ 1| ভীবণ। | ৫৫1 তরবজ । 
৪১ টির 1 €৬। রি । 
৪২। চিব্রসন ( আঘ চিত্রসেন )। ৫৭ নরাজিত ॥ 
৪৩ চিনা ] ৫৮। ধর্থাঃজদ | 
8৪1 নো । ৫৯। রুল্স'দ। 
৪৫ টা ৬০।. টিক (সোনাঙগদ )। 
৪৬। রিপুর 18. ৬১ নৌধুগরায় (নৌগযোগ )). 

৪৬ 
8৭ ॥ ভ্রিলচন । শী টি 





] 1 | ] ৃ 
দুক্পন্তি না ৪৮ দক্ষিণ। দক্ষ । দ্মাযু। দ্রবীপ। দৃষ্ন্ো । ভৃপ্ত॥ 
বীরসেন 
€কাছাড়ের রাজা )। 


৪৭ 





ইিরিাার [...] 
দুদ্ধর ৷ দ্রুহ। ছুশ্সযু। দৈবিরি। দষ্পা 





* ইহার সনর হইতে ভ্রিপুর রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইস্কাছে ; এবং ইচিই বাজ্যের “ত্রিপুরা” 
নামের প্রবর্তক । ূ 

+ ইহার জো পুত্র দৃক্পতি কাছাড়ে মাহামহের রাজ্যলাভ করায়, দ্বিতীয় পুত্র দাক্গিণ, 
অ্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। 


১০ 


৬১. ণ্ 
৬২। উদ । ৭৯ বিপলি €(তরফণাই )। 
৬৩ । চাটি € তররাজ )। ৮০ । নথ 1 
৬৪। হামরীজ। ৮১। বূপাবন্ত (শ্রেষ্ঠ )। 
৬৫1 রর । ৮২। তরহ্বোম তরহাম ) 1 
৬৬1 শ্রীরাজ। রঃ ৮৩। হি (খা হাম)। 
৬৭. প্রধান (শ্রীমন্ত)। ৮৪ কাশীরজ ( কতর ফা )॥ 
৬৮। লক্ষমীতরু | ৮৫। মাধব (কাল[তর ফা)। 
৬৯। টা (তরলক্ষমী)। ৮৬। চন্দ্ররাজ (চন্দ্র ফা )। 
৭০ লক্ষমীবান্‌ (মাইলক্ষমী)। ৮৭। ী 1 
৭১। নাগেশখর । ৮৮। রা (২য়)। 
৭২। যোগেশ্বর ৮৯।  নাগেশ্বর (নাগপতি )। 
এও । নীলার (ঈশ্বর ফা)। * ৯০। শিখিরাজ € শিক্ষরাজ )। 
৭৪। বন্ুরাজ (রঙ্গখাই )। ৯১ দেবরাজ। 
৭৫। ধনরাজ ফা। ৯২৭ রা (ছুর/শা বা ধরাঈশ্বর )। 
৭৬1 হরির (মুচং ফ।)। ৭" ৯৩1 বারকীন্তি (বীররাজ বা বিরাঁজ)। 
৭৭1 চন্দ্রশেখর ( মাইচেজ ফা )। ৯৪। সাগর ফা। 


৭৮। চন্দ্ররাজ (তাতুরাজ বা তরুরাজ)। ৯৫। লি 





1 
পি (সুধ্যরায়)। 
] ] 
৯৭। ইন্দ্রকীন্ডি ৯৮। 7 € চরাচর )। 
চিজ [৯৯। সবরেন্দ্র (হাচুং ফা বা আচং ফা )। 


উত্তঙগ ফণী)। 


* ইহার সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ “ফা? উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন 

+ এই সময় হইতে রাজগণের মধ্যে অনেকে হাঁলাম ভাষাজাত এক একটা নাম গ্রহণ 
করিতেন । বর্তমান রাঁজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে ত্রিপুরায় হালাঁম জাতির প্রতৃত্ব ছিল; 
রাজন্তবর্শের হালাম ভাষার নাম গ্রহণ করিবার এবং বিষয় বিশেষে হালাম ভাষা প্রচলিত থাকিবার 


ইহাই কারণ। . 





১০৫। 


১৪৮৯ 





৭৭) 

১০০। বিমার। 

১০১। রা । 

১০২। রা । 

১০৩। রীরচন্দ্র (তৈছরাও বা তক্ষরাও.) 

১০৪। রাঁজ্যেশ্বর ( রাজেশ্বর )। 

1 পু 
রানের ১০৬। নি ( তেজং ফা )। 
€ ক্রোধেশ্বর বা 
মিছলিরাজ )। ১৪ রা ৰ 
১০৮। ইন্দ্রকীন্তি। 
১০৯। কির ( পাইমারাজ )। 
১১০) যশোরাজ। 
১১১। রা নবাজ )) 
১১২। গঙ্গারায় (রাজগঙগ 1) । 
১১৩  চিত্রসেন ( শুক্ররায় বা ছাক্ুরায় )।॥ 
১১৪। পরজীত । 
১১৫। মাটি (মিছলি, মালছি বাঁ মরুসোম ).॥ 
১১৬। গগন (কাকুথ )। 
১১৭। কীন্তি (নওরাজ বা নবরায় )। 
” ১১৮।  হিমতি (যুঝারু ফাঁ বা হামতার ফা )। 

১১৯ রাজেন্দ্র (জঙ্গি ফ! বা জনক ফা)। 
১২০] গা দেবরাজ ব৷ দেবরায় )। 
১২১। দেবরায় (শিররায় )। 
১২২1 কিরীট (আদিধর্্ ফা, ডুঙ্গুর ফা, 


দ্রানকুরু ফা বা হরিরায় )। *% 





* ইহার সম্পাদিত তাঁজশীসনে প্র্ম পা” লিখিত হইয়্াছে। 


১15০. 


১২২ 


১২৩। রামচন্দ্র ঢা ফা বা কুকুঙ্গু ফা)। 





] 
২২৪। নৃসিংহ ১২৫। ললিত রায়। 
€(ছেংফণাই বা সিংহ ফবী)। | 
১২৬। মুকুন্দ ফা (কুন্দ ফা) 
১২৭। কমল রায়। 


১২৮৪ কৃষ্ণদ।স। 


২২৯1 যশোরাজ (যশ ফ1)। 


২৩০। উদ্ধব (মোচং কা)। ১৩১। সাধু রায়। 
১৩২। প্রতাপ রায়। 
১৩৩। বিষ্ুপ্রসাদ । 
১৩৪। বাণেশ্বর (বাণীশ্বর )। 
১৩৫। বীরবাছ। 
১৩৬। সম্রাট । 
১৩৭। হকি (চাম্পা)। 
১৩৮। হাজি 


1 
১৩৯। ধন্দ্ধর (ছেংকাছাগ্‌)। 


. ্পপীশীতিণি? 












































































































































১৮৮/০ 
১৬২ কল্যাণমাপিক্য। 
| ] ৃ ৃ 
১৩৩) গোবিমাযাণিকয 1 * ১৬৪ ছত্রমাণিক্য জগয়াথ ঠাকুর। বাঁজবল্লভ ঠাকুর 
] (নক্ষত্র রায়)। ূ ২ ] া 
১৬৫) দি ুর্না ঠা) ৪1 চম্পক রায় দ্বিহীয়৷ ঠাকুরাণী। ইতি নারায়ণ । 
(বুবরাজ)। 
১৩৭। নরেন্দ্রমাণিক্য রর ] নি ্ হারাধন ঠাকুর । 
(দ্বারক1 ঠাকুর)। শিবগ্রদাদ ৷ ভি । ধরণীধর। | ] | 
রি ছি নি নিচ: [ | ৯১৭১1 জয়মাণিক্য ১৭৩। বিজয়মাণিক্য 
০০০১7৮78 1 না গৎ্মাণিক্য ।$ নরহরি (যুবরাজ )। রুদ্রমণি স্ুবা)। $ (হারিমণি ঠাকুর)। 
(রতন ঠাকুর )। (ঘনশ্াম )। (ছৃধ্যোধন )।+ (চন্দ্রমনি )। জজ (যুবরাজ ) ( স্থুবা) ূ 
গদাধর ঠাকুর। | | ণ | ৃ | | রর | ভবযমঙ্গল ঠাকুর। রা ঠাকুর। 
বলবরামমা্ ল ভনন্্যু 
] ১৭২। ইন্দ্রমানিক্য জয়মনি। ১৭৪। কৃষ্তমাণিক্য হরিনপি | ধ সারি... বা ] ্। | হ 
পৃ প্রন্থুরাম রামকা চর 
নিক বীর (পাচকড়ি )। ৮5182 বামকৃষ্ণ। মাধবচন্দত্র। পরশুরাম । ৷ 1 সহ! মকানু । ৰ । 
(লবঙ্গ ঠাকুর )। খ (বড় ঠাকুর )। ৃ | হরিশ্চ্জ। গঙ্গাপ্রধাদ । টন | ] [ | 
ঠমণি ৭৫। বাজধরমাণিক্য। ] ] ভগবান্চন্ত্র। ঈশানচন্্র। রুষ্চচন্ত্র। মধুচন্্র। উদয়চন্ত্র | চিন্তমণি। 
১৭৭। ছুর্গামাণিক্য। ৮ রঃ টি + বুন্দাবন। | ] জানকীরাম। ২ মা 
অর্জুনমনি ঠাকুর । ] হরিশ্ন্্র। কৃষ্ককমল। বুমকনল। গৌরচন্ত্র। | ____ _. ব্রজেন্তরচন্্র। ] 
|. ত্রিপুরেশ। | | জগচন্ত্র। শরচ্ন্দ্র।  লুবলচন্ত্র। 
] ] | ) ] ভগবান। ভূগুরাম। মুকুন্দত্রাম। | | ৰ 7 
০৫ ঠা ০৮ ৪0৫ রঃ ১৭৬। রামগঞ্গামাণিক্য।  ১৯৮। কাশীচনমাপিক। কমল সর মহেশচন্্র। গোকুলচন্্র। উপেক্রচ। গোলোকচন্ত্র। উমেশচস্র। 
] ূ ] [ হরচন্দ্র। কৃষ্ণকিশোর্মাণিক্য। কৃষ্ণচন্দ্র ( বড়ঠাকুর )1. স্তামলাল। মাথনলাল | । 
িনিনানাল। তুফান। উ নবদীপচন্দ্র। ভগবানচন্্রু। | রি ৰ র া ৰ চা এর প্রতাপচন্্র 
ভবানীচরণ। বন্কচন্ত্র। গিরীশচন্্র নৈকুষঠ। ভূবন। প্রদীপ্ত। প্রফুল্ল । কিরণচন্ত্র। হিরথচন্্র। জতীশ।  সুরেশ। গ্রমোদ। হরজ্র। ] ০ 
| (পোষ্য)। ] ও ৮৫1 সুরেন্্র। দেবেন্্র। 
] ৃ উপেন্্র। হেেন্দ্র। | ] ] ] . 
ভোলেন্দ্রচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্র। গিরীন্দ্কুমার। অসিতকুসার। জুশীবকুমার। ০ [ 
| | ] | দ্বিজেন্্র। বীরেন্দ্র 
5 * উ মাধবচ্্র। যাদবচন্ত্র। নীলকৃ্ণ। নুরেশকৃষ্। শি | | | 
08888 তি ০ টা ? 1 ০. ব্মেশ। প্রবোধ। প্রভাত।  প্রবীর। ব্রঙ্গবিহারী। গোবিন্দ । 
ৃ ] 1 ] ] ] ] | ৃ 
তি [0 প্রভাগচন্ত্র ॥ ] ৃ ] 1 
28 ৬৪ নিবি গোবিন্ম। প্রতাপ হুরেত্র। যহ্যে। ললিত । বাই | জগদীশচন্ত্র । বহি দির ॥ কুম্মচন্ত্র। লাবগাচন্ত্র । ররক্ষিৎ। মোহনচন্দ্র। 
1 1 ] | ও 
ত্রিদীবনদ্রন্র। এশাহমার। ্রচু্কুমার।  কিরণচন্্র। রর রী ৰ | ্ ৃ রি ৰ বারারণছন্র। রসিকচন্জ। 
। ও 97559 গোপীমোহন।॥ অলিতচন্্র। বস্কিমচন্্র। 
3 
] ] ] ] জাগে 
ব্রজেন্্রমোহন।  মহে্্রমোহন। দীনমোহন। যতীন্রমোহন। . বুজনীমোহন। 
9 অরবিশ্বা। 
] | ] ] ] ] 
লনা । জ্যোতিয়। হিরপ্ময়। উপেন্দ্রনারায়ণ। জগণীন্দ্র। সুদর্শন। হৃষিকেশ। 
টি ] ৃ ৃ ] ] 
১৮২। রাধাকিশোর মাণিক্য। ভিসা টা সিগিনি মা জ্ঞানেন্দরচন্দ্র। মহেন্দ্র । বিমলচন্দ্র। 888 জ্যোতিরিক্দরচন্্ 
্ নিধি 
] * 1 ৃ ] ] নবীনকিশোরত। বেড়ঠাকুর)। দীনমণি। ব্লেন্রচন্্র। [ | রর (ব্রজনিধি)। 
বেরি সেযি। ৯৮৩। বীরেন্্রকিশোর মাণিক্য। ব্রজেন্্রকিশোর। রণবীরকিশোর।  ললিতকিশোর। নরোত্দকিশোর। 1777 ৃ কুমুধরজন। বিনোদবিহারী। থিপিনবিহারী। . বন্ধিদবিহারী। টি 
1 লি দুটি লু -) া ৃ ২, ৮27 2] 1 ] | শপ 
] ] ] রণজিৎকিশোর। ০ নন্দনাল। ব্রজলাল। প্রসুল। রি নগেম্চন্্র ॥ প্রবীরচন্্র। অনিলেনরচন্্। নির্ঘলচন্দ্র। উৎপগ্চন্র ৷. 
বলিনকিশোর। চৈতন্তকিশোর। রামেম্্রকিশোর । ] । | | * | | 
বমেন্্রকিশোর ক্ীরগোপাঁল। নবনীগোপাল। ৮ ০ ৪ 
(ননীগোপাল)। না ৰা 
সুরেন্চন্দ্র। নরসিংহচন্ত্র। গ্রমোদচন্দ্র । 
] ] ] ] 
ভূপেক্্রচন্দ্র। অলিন্দরচন্দব। প্রবোধচন্্র।  অমরেন্দ্রজ্্। কল্যাগচন্দ্র। 
রর ৃ 1 চি | 7 
বিরতি ১৮৪। শরীন্রীযুত মহারাজ অরুণকিশোর।  বরুণকিশোর। বররিদেি। আরিবিলৌর। চন্দ্রকিশোর |. কর্ণকিশোর ।  ছূর্ধর্নকিশোর। অজ্জ্রনকিশোর।  গিরিধারীকিশোর। 
০ বীরবিক্রমকিশোর মাঁণিক্য। 


* ইনি বৈমাত্রেয আতা ছত্রমাণিক্য (নক্ষত্র রায়) কে রাজস্ব প্রদানপূর্র্বক আরাকান গমন করিয়াছিলেন। ছত্রমাণিক্যের পরলোকগমনের পর পুর্ধার দি 





রংহাসন গ্রহণ করেন। ইহার কীত্তি কণিকা লইয়া “রাজি ও “বিসর্জন রচিত হইয়াছে। 
+১৬৯ সংখ্যক রাজা ধন্দ্মানিক্যের পর, ছত্রমাণিক্যের বংশধর জগত রায় মুসলমান শাসনকর্তা হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়া “জগত্মাণিক্ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিস্তু তিনি 


সিংহাসন অধিকারে সমর্থ হয়েন নাই। অল্পকালের নিমিত্ত কুমিল্লায় বসিয়া জমিদারী দখল করিয়াছিলেন: । 
£১৭১ ও ১৭২ সংখ্যক রাজা সমসাময়িক | এতদভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ার, সেই সুযোগে ধর্শমাণিক্ের পুত্র গঙ্গাধর “উদয়মাণিক্য” নাম গরহপূর্ববক ঢাকা হইতে কুমিল্লায় আগনন করেন। তিনি অল্কালের মধ্যেই ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য. হইয়াছিলেন। 
$ ইহার পরলোকগমনের পর তাহার মহিষী মহারাণী জাহুবী মহাদেবী ছুই বৎসর কাল রাজ্য শাঁসন করিয়াছিলেন । 


শ্ব ইনি সমসের গাজির প্ররোচনায় ত্রিপুরার নামমাক্জ রাজা হইয়াছিলেন। পরে কৃষ্ঃমাণিক্য কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া সুবর্ণগ্রামে আশ্রয় 


গ্রহণ করেন। 
হু ইহার বংশীয় এক শাখা ঢাকায় রাঁজার দেউরীতে বাস করিতেছেন। 


১৪০ 
১৩৯ 


] 

১৪০। কীন্ভিধর (ছেংখুম ফা বা সিংহতুঙ্গ ফা)। 
ূ 

১৪১। রাজসূর্য্য (আচং ফা বা কুগ্তহেম ফা)। 
ৃ 

১৪২। গী্ (খিচুং ফা) 


] 
১৪৩। হরিরায় (ডাঙ্গর ফা)। 
] 


| ও | 
১৪৪। রাজা ফা। ১৪৫। টু মাণিকা | *& 








[. ] 
১৪৬। প্রতপম।ণিক্য। ১৪৭। মুকুটমাণিক্য (মুকুন্দ)। 


১৪৮। না ] 





1 
১৪৯। ক (২য়)। গগন ফা 
| কুচ ফা (পুরন্দর) 


] ত] 
১৫০ প্রতপমাণিক্য। ১৫১। ধন্যমণিক্য। 
টু ] ১৬২। কল্যাণমাণিক্য । 








] | ] 
১৫২। ধ্বজমাণিক্য | ১৫৩1 দেরমাণিক্য । 
| | ] 
] 
১৫৪। ইন্দ্রমাণিক্য। ১৫৫। বিজয়মাণিক্য |. ১৫৯। অমরম|ণিক্য 
1 (রামদাস) 
ডুঙ্গুর। ১৫৬। অনন্তমাণিক্য । * 


১৫৭। উদয়মাণিক্য । ৭ -ল 

১৬০। রাজধরমাণিকা । 

১৫৮। জয়মাণিক্য। ণ |... ২ 
(লোকতর ফা) ১৬১। যশোধরমাণিক্য। 





* এই সমর হইতে, ত্রিপুরেশ্বরগণ "মাণিকা উপাধি ধারণ করিতেছেন। ইহার পরবন্থী 
কালে রাজকুমারগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির “ফা” উপাধি পাওয়া যায়। 
+১৫৭ ও ১৫৮ সংখ্যক বাজ ভিন্ন বশীর । 


১৩৩ 


যুদ্রাদির সাহায্যে রাজত্ব কালের আলোঁচনা। 


রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্গত রাজগণের কাল নির্ণয় সন্বন্ধে গ্রন্থভাগে 
র্মানিক্োর রা্্ব বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে (১৭৪-_১৮৪ পৃষ্ঠা ) | এই লহরের 
কালের আলোচনা । প্রারন্তে মহারাজ ধন্মমাণিক্যের নাম পাওয়া যাইবে । ১৩৫৩ 
হইতে ১৩৮৪ শক পর্ধ্যস্ত ইহার শাসনকাল নিদ্ধীরিত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে 
রাজমালা প্রভৃতি গ্রস্থের উক্তি ও তাঅশ।সন ইত্যাদির সাহায্যে প্রমাণ প্রয়োগের 
চেষ্টার ক্রুটা হয় নাই। কিন্তু তাহার সময়ের মুদ্রা সংগ্রহ করিতে অক্ষম হওয়ায়, 
তৎ সাহায্যে প্রমাণ উপস্থিত করিবার স্মৃবিধা ঘটিল না। 
ধর্দমণিক্যের পুক্র, প্রতাপমাণিক্যের রাজত্বকাল এক বৎুসরও পুর্ণ হয় নাই ৮ 
পরতাপমানিকোর  স্তরাং তাহার শাসন সময়ের প্রমাণোপযোগী মুদ্রার নিদর্শন 


রা্ত্বক।ল সন্বন্বীয় পাইবার অ।শা নাই। 
কথা৷ 


ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল সম্বদ্ধে যে সকল প্রামাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বোধ 
ধ্তমিক্যের হয় আগ্রচুর নহ্বে। তিনি ১৩৮৫ শক হইতে ১৪৩৭ শক পধ্যন্ত 
শাদনকাল। রাজত্ব কাঁরয়াছেন। তাহার শ।সনকালের একুশটা রৌপ্য মুদ্রা 
পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সতরটী ১৪১২ শকের, একটা ১৪১৯ শকের, একটা 
১৪২৮ শকের, এবং দুইটী অব্দ বিহীন। ইহার প্রথম রাজা্কের (রাজ্যাভিষেক 
কালের) সময়জ্ঞপক নির্ভরযোগ্য মুদ্রা অগ্ঠাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহা ন! 
পাইলেও হস্তগত মুদ্রাগুলি যে গ্রন্থভাগে প্রদন্ত প্রমাণের পরিপোষক, তাহা সহজেই 
প্রতীয়মান হইবে । শকাঙ্ক যুক্ত মুদ্রার মধ্যে সর্ববাপেক্ষা প্রাচীন একটী (১৪১২ শকের 
-মুদ্রিত) এবং শকাক্কবিহীন একটী মুদ্রার প্রতিকৃতি এস্থলে গ্রদান করা হইল। 
শেষোক্ত মুদ্রা প্রথমোক্ত মুদ্রার পুর্ব কি পরবর্তী কালের মুদ্রিত, শকাস্কের অভাকে 
তাহা নির্ণয় করিঝর সুবিধা দেখা যায় ন7। তবে, একটা কারণে শকাস্কবিহীন মুদ্রাই 
অধিক প্রাচীন (রাজ্যাভিষেক কালের মুদ্রিত.) বলিয়া মনে হয়। ত্রিপুরার মুদ্রায় 
রাজার নামের সহিত পট্টমহিষীর নাম উৎকীর্ণ হওয়া চিরন্তন কৌলিক প্রথা । 
এমন কি, যে সকল ত্রিপুরেশ্বরের একাধিক মহিষী ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন, 
নামের সহিত প্রত্যেক মহিষীর নামযুক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রচলন করিরাছেন। 
আলোচান্থলে দেখা যাইতেছে, ১৪১২ শক” অঙ্কিত মুদ্রায় মহারাণীর নাম সংযুক্ত : 
হইয়াছে, কিন্তু শকাঙ্কবিহীন মুদ্রায় একগাত্র রাজার নাম পাওয়! যার । রাজমালা; 
আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ ধন্য রাজ্ব প্রাপ্তির পরে বিবাহ করিয়া" 
ছিলেন। * স্তৃতরাং রাজ্যাভিষেক কালে অবিবাহিত ছিলেন বলিয়াই তৎ সময়ের " 











+* «এ বণিগ্কা মন্ত্রী সবে স্নান করাইল। 
সিংহাসনে বসাইয়া প্রথা করিল ॥ 


২২ 
মুদ্রার মহারাণীর নাম মৃদ্রিত হয় নাই, ইহাই বুঝা যাইতেছে । এই কারণে উত্ত 
মুদ্রাকেই প্রথম মুদ্রিত বলিয়া নিদ্ধারণ করা সঙ্গত মনে হয়। উক্ত উভয়বিধ মুদ্রায় 
যে সকল বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিল্সে প্রদান করা হইল। 


২ হি 


1 


সি ষ্ঠ |] / শ্রীশ্রীধন্য 1 


তম ] 1 
নি 1 মাণিক শ্রীক । 
শক ১৪১২ 
মলা দেব্টো 







/ 
১. রি ৯১২3: -12 না 





ত্রিপুরার মুদ্রা সম্বন্ধে অনেকের বিশাস, ত্রিপুরেশ্বরগণ রাজ্যাভিষেক সময়ে 
ত্রিপুরার মু স্স্থীর একবার মাত্র ঘুগ্রা প্রস্তুত করেন, এ সময়ে মুদ্রীর যে ছঁচ (1915) 
সাধারণ কথ।।  প্রস্তত হয়, সমগ্র রাজত্ব কাল তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থকে। 
এই ধারণামূলে তাহারা যখন যে মুদ্রা প্রাপ্ত হন, তাহাতে অঙ্কিত শকাঙ্কই রাজার 
রাজ্যারস্তের কাল বলিয়া দিদ্ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্তই প্রমাদপুর্ণ 
ধারণা । ইভিপুর্বেন দেখা গেল, ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন 
ছাচে মুদ্রিত চারি প্রকারের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরেশ্বরগণ কোনও নৃতন 
প্রদেশ স্বয়ং জয় করিলে, তীর্থ দর্শন করিলে, কিন্া স্মরণীয় কোনও কার্য করিলে, 
তদ্বিবরণ উল্লেখে নৃতন মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
সে কালে মুদ্রা প্রস্তুত করাকে “জরপ মারা”, “মোহর মারা” ইত্যাদি বলা হইত। 
ধন্যমাণিক্য, পুববান্তু চতুর্বিবিধ মুদ্রার অতিরিক্ত চট্টগ্রাম জয় করিয়া সেই ঘটনার 





লোকে ধন্য বলিয়া তখনে কহিলেক। 

শ্রীধন্তমাণিক্য রাজা হৈল অভিষেক ॥ 

বড় মেণাপতি দিল আপনারু কন্তা 1 

মহারাণী কমলা নাম পৃথিবীতে ঘন্যা ॥৮ 

রাজনালা-_২য় লহর, ৮ পৃষ্ঠা। 
এভদ্দবারা জানা যাইতেছে, মহারাজ ধন্ত সিংহ!নন লাভের পরে এবং ১৪১২ শকে মুদ্রান্মিত 

করিবার পুর্বে কোনও এক সময় মহারাণী কমলা মহাদেবীকে প্র-মহিষীরপে গ্রহণ 
করিরাভিলন ) রি 


রাজমালা | দ্বিতীয় লহর-_২ প্রষ্ঠা। 





মহারাজ ধন্যমাণিক্যের ৯৪১২ শকের মুদ্রা । 





মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শকবিহীন মুদ্রা। 


২/০ 


সৃতি চিহস্বরূপ মোহর প্রচলন করিয়/ছিলেন। * এই মোহর সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হুই নাই। প্রথম লহর সম্পাদন কালে মহারাজ রত্বমাণিক্যের ১২৮৮ শকে উৎকীর্ণ 
দুইটা মাত্র যুদ্রার সংবাদ অবগত ছিলাম। তৎপর তাহার শাসন কালের আরও 
২০্টা মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১২৮৬ শকের, ১২৮৮ শকের ও 
১২৮৯ শকের নির্িত মুদ্রা আছে। বিজদ্বমাণিক্য স্তৃবর্ণগ্রাম ( ধবজঘাট ) বিজয়ের, 
পল্মানদীতে স্নানের ও লক্ষ্যা-স্ানের স্মৃতি রক্ষার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ মুদ্া প্রস্তুত করিবার 
নিদর্শন পাওয়া যায়। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। স্থৃতরাং ত্রিপুরার মুদ্রা 
পাইলেই তাহাকে রাজ্যাভিষেক কালের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে লা। 
তাহা করিতে গেলে রাজগণের কালনির্ণয় সম্বন্ধে বিষম ভ্রম উৎপাদিত হইবে । 
ধন্যমাণিক্যের পরবর্তী ধ্বজম]ণিকা, দেবমাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্যের মুদ্রা 
ধ্বজম।ণিক, দেব তনুসন্ধানে পাওয়া ধায় নাই ; সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে গ্রস্থভাগে 
আগত এই, আলোচিত বিবরণের অতিরিক্ত কোন কথা বলিবার উপায় 
নাই। 
বিজরম।ণিক্য ১৪৫০ শকে সিংহ।সন লাভ করেন। তীহার রাজ্যাভিষেক 
বি্ামাখিকোর কালের মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে না। রাজমাল! আলোচনায় জানা 
শাসনকাল। যায়, ইনি স্তবর্ণগ্রাম (ধ্বজঘট ) জয় ও ব্রন্গপুত্রে স্নান করিয়। 
এবং লক্ষযা ও পন্প। নরীতে অবগাহনান্তে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রস্তত করিয়াছিলেন । 
তম্মধ্যে ১৪৮০ ও ১৪৮১ শকের মুদ্রা পাওয়া গিরাছে। প্রথমোক্ত মুদ্রাটার বিবরণ 
নিদ্দে প্রদান করা হইল। এই মুদ্রা লক্ষ্য! নদীতে স্লানোপলক্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল । 























(উপরে) 
লাক্ষা মারি মহিষমর্দিনী মৃষ্তি 
শজীত্রিপুর ম (দিলে) 
হেশ বিজয় মাণি বাম দিকে মহিষ ও 
ক্য দেব শ্রীলক্মী দক্ষিণ পার্খে 
বাল! দেবো সিং মৃদ্ঠি। 
শক ১৪৮৯ 





শকাঙ্ক _ ১৪৮» স্থলে » চিহুটা শৃষ্তের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্রিপুরায় 
অঙ্কপাতের এই প্রথা বহু প্রাচীন। ছুই আঙ্কের মধ্যবন্তাঁ ০ শুন্য স্থলে ফীক রাখা 
- হইত এবং দক্ষিণ পার্থ শৃম্য থাকিলে তৎ পরিবর্তে %* চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। 





* তার পরে শ্রীধন্যদ!ণিকা নৃপবর। 
চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর ॥ 
চৌদ্দশ পর্প্রিশ শকে সমর জিনিল। 
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারল ॥ 
রাজমাল-__২য় লহর, ২২ পৃষ্ঠা । 


২%৬ 


এতদ্বিষয়ক বিবরণ গ্রন্থভাগে (৯৮৯৯ পৃষ্ঠা ) বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়ছে? 
প্রাচীন কালে "৮" অঙ্কের পরিবর্তে “৮+ চিহু ব্যবহারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, কিন্তু 
ছি জ্ঞপক ও ৮” অঙ্ক জ্ঞাপক চিন্বু ছয়ের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে। 
উপরোক্ত মুদ্রার সাহায্যে জানা যাইতেছে, বিজয়মাণিকা ১৪৮০ শকে 
বঙ্গাভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই অভিযানে!পলক্ষে লক্ষ্যায় স্নান করিয়া 
মুদ্র প্রস্তুতের কথা৷ রাজমালায় পাঁওয়া যাইতেছে । * 
বিজয়মাণিক্যের পরবর্তী অনন্তমাণিক্য, উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের মুদ্রা 
বিজয়সংণিকোর পাওয়া যায় নাই। এই কারণে গ্রন্থভাগে বিবৃত বিবরণ বাতীত 
পরবর্তী রাজগণ। ইহাদের শাসনকাল সঙ্বম্ধীয় নির্ভরযোগ্য অন্য বিবরণ সংগ্রহ 
করিবার স্থৃবিধা ঘটিল না। রর 


স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উদ্ভাম। 


রাজ্য রক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিজয়ার্থ ব্রিপুরেশ্বরগণ সর্ববদা যত্ুবান ছিলেন । 
খাধীনতা রঙ্গ ও এক রাজার .সময়ে রাজ্যের কোন অংশ হস্তচ্যুত হইলে, পরবর্তী 
বিস্তারের চে ভূপতিগণ সেই ক্ষতি উদ্ধারের নিমিত্ত বারস্ার আপ্রাণ চেষ্টা 
করিয়াছেন, এবং কৃতকার্ধ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সেই চেষ্টার বিরাম ঘটে নাই। রাজপুত্র, 
রাজভ্রাতা প্রভৃতি বীরেন্দ্রবর্গ রাজ্কা এবং রাজ্যের কল্যাণার্থ অকাতরে জীবন 
বিসর্জন করিতে প্রাপ্ত ছিলেন। কোন কোন রাজ মহিষীকেও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়া রাজ্যের স্বার্থ ও কুলমর্য্যাদা রক্ষা, করিতে দ্রেখা গিয়াছে। ত্রাহাদের এই অদস্য, 
উদ্ভম এবং স্বাতন্র্য রক্ষার প্রাবল আক কষা অতীব প্রশংসনীয় । 
সিংহাসনারূঢ় পিতা এবং জ্ঞো্ঠ ভ্রাতাদিগকে বিদুরীত করিয়া, অসঙ্গত উপায়ে, 
রাজ্য লাভের প্রয়াসী রত্বু ফা, মুসসমান-শক্তির পুষ্ঠপোষক ঠায় 
সিংহাসন অধিকার পূর্ববক রাজ্রনীতি ক্ষেত্রে বে কুদৃষ্টান্তর- 
বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার বিষময় ফলে ত্রিপুরাকে প্রতিনিয়ত . জর্ভরিত- 
হইতে হইয়াছে। উত্তরপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই. রত্ব ফা এর প্রদর্শিত পথ' 
- অনুসরণ ছারা রাজ্যের শক্তি এবং মান-মর্ধ্যাদার. লাফব: ঘটা ইয়াছেন, রাজ্াময়, 
অশান্তি-উপভ্রব ঘটাইয়া প্রকৃতিপুপ্জের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছেন। রত্ব ফা মুসলমান 
শক্তির কৃপায় অনেক বাধাবিদ্ অতিক্রম করিয়া সিংহাসন লাভ করিলেন, মুসলমান, 
. সম্রাট কিন্বা শাসনকর্তাকে বনুমূল্য হস্তী এবং স্ুছুল্লভ ভেক-মণি. উপঢৌকন প্রদান 


রত ক। এর ব্যবহার । 








স* ব্রহ্মপুত্র নান করি জরপ মারিল । 
ধরজ ঘাট রিজগ্ী বলি মহারে লিখিল ॥. 
তীর্থ রাজ স্নান পরে লক্ষান্ গমন। 
লক্ষা সান করি জরপ মারিল রাজন ॥ ইত্যাদি। 


হিতীর লহর, বিজয়মানিক্য খপ্ড__৫৫ গষ্ঠাী |, 





মানচিত্র- নং 
বরাজযালার নিমিত্ত অঙ্কিত না 
টি ৮ ৯৪ ৯২ রি 
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রাজমাল! দ্বিতীয় লহরের সমগাময়িক 


ত্রেপুর৷ রাজ্য 


(আধুনিক মানচিত্রের সাহায্যে অসিত) 
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হাত 


বারা সন্ত করিয়া, “মাণিক্য” উপাধিলাভে নিজকে গৌরবান্ধিত মনে করিলেন, কিন্ত 
অন্ঠায স্বর বশবর্তী হইয়া, পূর্ববপুরুধগণের কৰ্টা্জিত অমূল্য স্বাধীনতা-মণিকে 
কত আন করা হইল, তাহা তিনি বুঝলেন না। এই ঘটন। হইতেই ত্রিপুরার অবস্থা 
বিপর্যয়ের সুত্রপাত হইয়াছিল । | 
ইহার পরেও ব্রিপুরেশ্বরগণ প্রতিনিয়ত ঘাত প্রতিঘ।ত সহ্য করিয়া, স্বাধীনভা 
জিন লা, স্বাননত্য রক্ষা করিতে পশ্চাুপদ হন নাই। রাজমালা প্রথম 
পরিবর্তন বিষক  লহ্ুরের কালে রাজ্যের যে সীম! নির্ধারিত ছিল, রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে 
বিক্রণ।  বারম্থার তাহার পরিবর্তন ঘটিরাছে। কোন কোন প্রদেশ পুনঃ 
পুনঃ ত্রিপুরার হস্তগত ও হস্তচ্যুত হইয়াছে? কিন্তু কোন সময়েই হৃত-ভূভাগ 
পুলরুদ্ধারের চেষ্টায় ক্রুটী ঘটে নাই। মহারাজ ধন্যাণিক্য, মেহেরকুল, পাটিকারা, 
গল্গামগ্ডল, বগাসারি, বরদাখাত ও খণ্ডল প্রস্তুতি ভূ-ভগ এবং স্রীহট্ের হৃত অংশ 
পুনর্ববার অধিকার করিয়ছিলেন এতদ্যতীত লুসাই প্রভৃতি কুকি প্রদেশ, 
: চট্টগ্রাম এবং রসাঙ্গে ( আরাকাণ ) ত্রিপুরার আধিপত্য পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
দেবমাণিক্য ভুলুস্মা রাজ্য বিজয় দ্বারা রাজ্যের নফ্টোদ্ধার করিয়াছিলেন । বিজয় 
মাণিক্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিবার প্রমাণ পীওয়া যায়। খাসিয়া, শ্রীহট, 
স্ুবর্গ্র$ম এবং ভূষণা প্রভৃতি অঞ্চলে উহার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়।ছিল। 
ইছ।মতী ও পদ্মা নদীর তীরে এবং আন্য।ন্য নানা স্থানে উহার স্নোনিবান স্থাপিত 
ভইবার নিদর্শন পাওয়া যায় । এই সময় রাজ্যের সীমা কতদুর প্রসারিত হইয়াছিল, 
সঙ্গীয় মানচিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে । কিন্তু এই আধিপত্য অধিক সময় 
স্থায়ী হয় নাই, পাঠান জাতির অভভাণ্থানের সময় হইতে উত্তরোত্তর অনেক প্রদেশ, 
ত্রিপুরার কুদ্িচযুত হইয়াছে । 
মুসলমানগণের সহিত ত্রিপুর শক্তির যে সকল সংগ্রাম হইয়াছে, তদ্মধ্যে 
টিন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বর ধম্যমাণিক্যের যুদ্ধের 
গড়ের হোসেন. কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ক্রমান্থয়ে ছুইবার ত্রিপুরা 
শাহ, আক্রমণ করিয়া হোসেন শাহ সম্পূর্ণকূপে পরাভূত এবং বিষম 
ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন। ত্রিপুর সেনাপতি রিয্াং জাতীয় রায়কাচাগ ও রায়কছম 
নামক সহোদর দ্বয়ের বাহুবলই তৎকালে ত্রিপুরার প্রধান সম্বল এবং স্থদূঢ় শক্তি 
মধ্যে পরিগণিত ছিল । রায়কাচাগ এরপ পরাক্রান্ত ছিলেন যে, মেকেঞ্জি সাহেৰ 
তাহাকে ত্রিপুরার রাজা! ভ্রমে “চয়চাগ্ষাণিক্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ইনি 
হোসেন শাহের পরাজিত সেনাপতি হইতে একটা তোপ ও একটী ধাতু নিগ্মিত 
পতাকা বলপুর্ব্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তোপটা লা ৯-২ইঞ্চি। ইহার 
অগ্রভাগের বেড় ২৮৮ ইঞ্চি" এবং গোড়ার বেড় ২১০ ইঞ্চি। মুখের 
ব্যাস ১১% ইঞ্চি। গুলি নির্গসনের রঙ্থের ব্যাস ৩ ইঞ্চি। ভোপটী সুদীর্ঘক'ল 
উদয়পুরে প্রাচীন গ্রারদের সন্িহিত জঙ্গলে পতিতাবস্থায় ছিল, স্বর্গীয় মহারাজ 
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ঘীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাছ্ররের সময় তাহা আগরতলায় নীত হয়। বর্তমান সময় ইহা 
উজ্দয্ত-প্র/সাদের সম্মুখে সংস্থাপিত হইয়াছে । এই তোপের গোড়া হইতে ৪৯ ইঞ্চি 
উপরে সংলগ্ন ক্ষুদ্র এক খণ্ড পিস্তলের পাতে পারস্ক ভাষায় কতকগুলি বাকা লিখিত 
ছিল, এখন তাহার কয়েকটা অক্ষর মাত্র দৃষট হয়, অধিকাংশ লেখা ক্ষয় হইয়া 
অপ/ঠ্য এবং কতক সম্পূর্ণ বিলোপ হইয়াছে। স্থৃতরাং কি লেখা ছিল উদ্ধার করা 
অসাধ্য হইয়াছে । 
বিজিত পতাকা পিন্তল নিণ্র্িত এবং দীর্ঘ দণ্ডের উপর সংস্থপিত। ইহার 
ছুই পার্থ কতিপয় ঘুঙ্গুর আছে। এবং ইহাতে আরবী ভাষায় নিন্গলিখিত বাক্য গুলি 
খোদিত আছে। | 
উপরের চুড়ায় লিখিত--লাইলা হা ইলাল্লা হো মহম্মদের রন্থুলাল্লা । 
দক্ষিণদিকের ডানায় লিখিত__“ইয়া আলি, ইয়া আলি, ইয়। আলি। 
বামদিকের ডানায়__-“আল্লা ইন্ঘা ফান্তা হো, ইয়া ফাত্তা হো, ইয়া ফাত্তা হো। 
বক্ষস্থলে লিখিত__“লাইলাহা৷ ইলাল্লা । 
ইহার নিম্ন ভাগে সনের অঙ্ক আছে, কেহ কেহ এরূপ বলেন, কিন্তু 
নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে পাঠোদ্ধার করা যইতে পরে নাই। এবিষয় পুনরালে।চনার ইচ্ছা 
রহিল। 
এই পতাকা সেন।পতি রায়ক।চাগ, ধন্যমাণিক্য সমক্ষে উপস্থিত করায় 
মহারাজ হুষ্টচিত্তে আদেশ করিলেন-_-“পতাকাটা তোমার বিজিত, ইহা তেম।কেই 
অর্পণ করিতেছি। বিজয় গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ ইহা পুরুষানুক্রমে ধারণ করিও 1৮ 
তদবধি কাল পরম্পরা রিয়াং জাতীয় রায় (প্রধান সরদার) গণ অন্ঠান্য রাজদক্ত 
চিহ্বের সহিত ইহা ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রিয়াং ভাঁষায় এই পতাকাক্ে 
“তাউফিংক্রাং” (ময়ূরের ডানা) বলা হয়। বস্তুটা কিয়ৎপরিমাণে মযুরের আকৃতি 
বিশিষ্ট বলিয়৷ এই আখ্য। প্রদান কযা! হইয়।ছে। 
হোসেন শাহের তৃতীয়বার ত্রিপুর! আক্রমণের কথা রাজমালায় সঙ্লিবিষ্ট হয় 
হোসেন শাহের নাই । এই আক্রমণে রাজ্যের কিয়দংশ যুসলমানের হস্তগত 
সতীয় আক্রমণ । হইয়াছিল, আনুসঙ্গিক প্রমথ ছারা এরূপ বা যায় । নিচ্ছে 
একটী প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতেছে । 
স্থৃবিজ্ঞ কাণিংহাম্‌ সাহেব স্থবর্ণগ্রামের মস্জিদ গাত্রস্থ আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ 
বর্ণগ্রামের  একখণ্ড শিলালিপির উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাতে খোদিত বাক্য 
শিলালিপি। আলোচনায় জানা যায়, গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের শাসন কালে 
... উত্ত মসজিদের নিম্মাতা, মুয়াভ্জমাবাদের উজীর খওয়াস্‌ খাঁ ত্রিপুরার শাসন ভার প্রাপ্ত 
 হুইয়াছিলেন। এই লিপির ইংরেজী অনুবাদ গ্রস্থভাগে (১২৮ পৃষ্ঠায়) সম্গিবিষ্ট 
হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন অংশ বাদ পড়ায়, আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত পর 
পঙ্চায় পন শ্রদতত হইল । 


বলাভিক্মালা দ্বিতীয় লহর-_-২।০ পষ্গা । 





মহারাজ ধন্তমাণিক্যের বিজিত বস্দ্ধয়__ 
(১) গোড়েশ্বর হোসেন শাভের পতাকা । 
105417 হোসেন শাহের তোপ । 
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মর্ম ;__এই মসজিদটা তদানীন্তন স্থুলতান সুলেমান রাজদ্বের উত্তরাধিকারী 
আলাউদ্দুনীয় ওয়াদ্দীন আবুল মুজফর হোসেন শাহের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। 
ভগবান তাহার রাজত্ব ও শাসন চিরস্থ।য়ী করুন; এবং উহার বর্তমান অবস্থা ও 
রাজৈশর্্য বদ্ধিত হউক । ব্রিপুরা ভূমির শাসন কর্তা, মুয়াজ্জমাবাদের উলভীর, শক্তিমান 
মহ।নুভব খওয়।স্‌ খানের সহায়তায় সর্ববদা জয়যুক্ত হউক, এবং ভগবান উহাকে 
_ ইহলোক ও পরলে।কে রক্ষা করুন। তারিখ ২রা রবি, ৯১৯ (৭ই জুন, ১৫১৩)। 
উদ্ধৃত অনুবাদ আংশিক বলির বোধ হয় ; অভ্তবতঃ সম্যক লিপির অনুবাদ 
প্রদান কর! হয় নাই। উক্ত শিলালিপি আমাদের দেখিবার স্থষেগ ঘটে নাই। 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহ।শর উক্ত লিপির মুলাংশ 
€ আরবী ) কতক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেবাদ্ধত ইংরেজী অংশ অপেক্ষা সম্পূর্ণ 
নুতন। তাহার উদ্ধত অংশে মসজিদ নিম্াণের, খোদাতাল্লার প্রতি ইমান রক্ষার, 
পরলোকে বিশ্বাস স্থ/পনের, নমাজ পড়িবার এবং জায়কাৎ দেওয়ার ফলের বিষয় 
উল্লেখ আছে। যে মসজিদের গাত্রে উক্ত লিপি ছিল, তদ্ধিবরণ কিম্বা উত্ত মসজিদ 
নির্মাতার কথা উদ্ধত লিপিতে নাই। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তৎ সংগৃহীত 
রাজমালায়, * শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার ইতিহাসে, ৭ 
এবং স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় ময়মনসিংহের ইতিহাসে % এই শিলালিপির 
বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কোনটিতেই অমূল্য বাবুর সংগৃহীত অংশ নাই, 
এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলেও এই অংশ গৃহীত হয় নাই। অমূল্য বাবু ইহা 
কোথায় পাইয়াছেন, বলেন নাই। তাহার সংগ্রহ অদম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। 
আলোচ্য শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে, খওয়াস খা মুয়।ভ্জমাবাদের উজীর 
মুক্রজমাবাদের . ছিলেন। “মুয়াজ্জমাঝাদ” নামদারা স্থানের পরিচয় করা বর্তমান 
এর কালে ছুঃসাধ্য। প্রাচ্য তব্যবিদ্‌ ব্রকম্যান সাহেব মুয়াজ্ঞমাবাদের 
ববরণ। 
অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে অসমর্থ হুইয়া প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন-_: 


পি 00100 ০1 0002 (7565180) লা 05228109090 0005115 হাচি 





* কৈলাস বাবুর রাজমালা_-২র় ভাগ, ৩য় অঃ, ৫০ পৃঃ 
+ বাঙ্গালার ইতিহাস-_-৯ম পরিঃ, ২৫১ পৃঃ 
$ ময়মনসিংহের ইতিহাস-_ ৪র্থ অধ্যায়, ৪১ পৃঃ। 


২%* 


017150016 0026 01082221055 61578 09500218807. * ইহার এক বগসব 
পরে তিনি অন্য এক প্রবন্ধে বর্তমান পুর্ব ময়মনমিংহকে “মুয়াজ্জমাবাদ” বলিয়া 
নির্ধারণ করিয়াছেন। পরলোকগত কৈল/সচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে মুয়াজ্জমাবাদ 
স্থবর্ণগ্রামের নামান্তর | এককালে স্থবর্ণগ্রামের শ।সন।ধীন ভূ-ভাগ উক্ত নামে 
অভিহিত হইত, অবস্থা আলোচনায় এরূপ সিদ্ধান্ত করা াইতে পারে? 
পুর্বেবাক্ত শিলালিপিতে খওয়।স খাঁ কে “ত্রিপুরার শাসনকত্তী” বলিয়া উল্লেখ 
খওয়াস্‌খাও করায়; ত্রিপুরার কিয়দংশ হোসেন শাহের শাসনাধীন হইবার 
িপুরা। আভাস প1ওয়া যায়। সমগ্র অবস্থা আলোচলায় ইহাও বুঝা 
যায় যে, বিজিত ভূ-ভাগের পরিমাণ অতি নগ্রণ্য ছিল; এবং তাহা অধিক কাল 
মুদলমানগণ হস্তগত রাখিতে সমর্থ হয় নাই। এই সামান্য ঘটনাকে শিলাখণ্ডে 
উত্তকীর্ণ এবং মসজিদ গাত্রে সংলগ্ন করিয়া বিজযব-স্মৃতি রক্ষার চেষ্টকে অস্বাভাবিক 
আড়ম্বর বলিয়া মনে হয়। ধন্য মাণিক্যের হস্তে হোসেন শাহ বারম্বার যেরূপ 
অপমানিত হইয়।ছেন, তাহার তুলনায়, এই বিজয় কাহিনী শিলা-শামনে উৎকীর্ণ করা, 
শ্রীকর নন্দীর ন্যায় চাটুকারের কার্ধ্য ব্যতীত অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না। 
গ্রস্থভাগে সন্পিবিক্ট বিবরণ আলোচনায় সম্যক অবস্থ প্রকশ পাইবে । 
ত্রিপুরার শৌর্ধয ও স্বাধীনতার অবস্থা কেলল ত্রিপুর ইভিহাসেই নিবদ্ধ নহে । 
পি শৌর্ধা মুসলমান রাজ পুরুষ ও এঁতিহাসিক, ইংরেজ রাজ দূত, বিদেশীয় 
বিষয়ে ইংরেজগণের পঞিত্রাজক এবং সাময়িক পত্র সম্পাদক প্রভৃতির লেখনী নিঃস্থত 
মি বিবরণ হইতেও অল্প/ধিক পরিমাণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে । 
মুসলমানগণের সংগৃহীত বিবরণ ছাড়িয়া, এক মাত্র ইংরেজ লেখকগণের প্রদত্ত 
_বিবরণই এ্থলে যথে্ট বলিয়া মনে হয় ; কারণ, তাহাই সর্নবাপেক্ষা পরবন্তী কালের 
কথা! তাহাদের মতের কিঞ্চিৎ আভাস নিপ্সে প্রদান করা ধাইতেছে। 
রালফ. ফিচ্‌ (7২811, 716০১) সাআজ্ঞী এলিজাবেথের সময় রাজদূতরূপে 
চীন-সআাটের দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তুকালে তিনি পথ-ক্রমে বঙ্গদেশে 
আগমন করেন; ইহা। ১৫৮৫ শ্রীষ্টাব্দের কথা । এই সময় তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, 51: চ9/5 70175097 তাহা নিন্গোক্ত 
ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন 7 


পা 01৩ 1016 ০1 07৩ 090665) ০0 0৩ ৮৪76০ ০09০110০121 1015006 


105 0200. 075199০9019 7)06 ৩6 9899৪ ৮9 0) [1081১81 151061075-” 
1006919 10 0001570০162, 


এই বাক্যে জানা যাইতেছে, ত্রিপুর রাজ্য তগকালে গঙ্গার বন্ীপ পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। এবং প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সাত্্রাজ্যের প্রতিনিয়ত আক্রমণ 





0৮ 57065 160 963০92%1 (0. ক557377872), 
1 কৈলাস বাবুর পাজমালা-- হয় ভাগ, ওয় অঃ) ৫৭ পৃঃ । 


চে 


* 


প্রতিহত করিয়া, স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়্ছিল। রাফ, ফিচের 
কিঞ্চ্দিধিক অদ্ধ শতাব্দী পরে (১৬৫২ খ্ুঃ অন্দে) পিটার হেলিন (৮6৩৮ 
176515)77) এই রাজ্য সন্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও এ স্থলে উল্লেখ 
যোগ্য । তীহার বাক্য এই ;৮- 

"76191581509 07510780007 09101000195 086015119চ07060 ৮10 
11115 2110. 70601062105 200 ৮৮ চিট 0752905 11679160 0577050 7891750 05 
10781 [াজযআ5, 0091৮ 999. 7061500590195 ৮৮101 ৮৮005 00065 0955 ০9170190026 
৭0910515- 

73678710856 ৪170 0169570 €( 0০৮, 1907) 10018. [7005 800 চিসপেজ 
090810)--0, 5001, 

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, ত্রিপুর রাজ্য, প্রকৃতি গঠিত পর্বত প্র'চীর দ্বারা 
সুরক্ষিত বলিয়। দুর্দান্ত প্রতিবেশী মোগলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে ; কিন্তু 
তাহাদের সহিত এই রাজ্যকে সর্ববদই অহবে লিগু থাকিতে হয়। যে রাজ 
স্ৃদিস্তীর্ণ পরাক্রমশালী মে।গল সাআ্রাজোর প্রতিষেগী ছিল, সেই রাজ্যের বল- 
বিক্রমের কথা অতি সহজ বোধ্য। ১৮৭০ খুঁঃ ৪ঠ1 মে আরিখের “1০7০০7” পত্রিক।য় 
ত্রিপুরার স্বাধীনতা সম্বন্ধে ঝাহা লিখিত হইয়ছিল, কৈলাস বাবুর রাজমালা হইতে 
তাহার মন্্র এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে 7 


পসম্পূর্ণ স্বাদীনতা ও শাসন হইতে উন্মুক্ত! ষদি রাজন্তবর্গকে সুখ প্রদান করে এবং 
সমকক্ষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনের কারণ হয়, তাহা হইলে পর্বত ত্রিপুরার রাজা নিশ্চয়ই 
ভারতবর্ধীর নৃপতি মণ্ডলী মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশীলী 'ও সর্ব প্রধান। যিনি তিন; 
সহজ বর্গ মাইল রাজ্যের অধিপতি, * ধাহার আদেশই জীবন মরণের একমাত্র ব্যবস্থা, যিনি: 
কাহাকেও কর দেন না, যিনি স্বেচ্ছান্ুরূপ সংগ্রাম ঘোষণা অথবা কর নির্ধারণ করিতে সক্ষম, বিলি 
ব্রিটিশ কর্মচারীর অস্কুপাপনের অধীন নহেন, ধাহার রাজ্য বিদেশীরগণের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্বা: 
যাহার কাধ্যকণাপ সংবাদ পত্রদ্ধার! সমলে|চিত হয় না, এবন্প্রকার গর্ষিবত স্বাধীনতার উপরু 
একমাত্র এই নরপঠিই দণ্ডায়মান বটেন । 

ইকলাষ বাবুর রাজমালা__২য় ভাগ, ১৭শ অঃ, ২৩৯-২৪০ পৃঃ । 


 মেকেঞ্ডি সাহেবও এই কথাই বলিয়াছেন। ণ* ইহা মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য, 
বাহাদুরের শাসন কালের কথা । এতদ্দারা ত্রিপুরার অংধুনিক স্বাধীনতা গৌরবের 
জাজ্জ্বলামান প্রমাণ পাওয়া ষাইতেছে। কি কারণে এবং কি অবস্থায় পতিত 
হইয়া এই পরাক্রশালী গৌরব-মণ্ডিত রাজা দিন দিন হীন-প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, 
পরবর্তী লহর সমুহে তাহা ক্রমশঃ পাওয়! যাইবে। 





* এস্থলে রাজ্যের বিস্তৃতি কম লিখিত হইয়াছে। ত্রিপুর রাজ্যের বর্তমান কালের; 
সস্কুচিত পরিমাণ ফলও চারি সং বর্গ মাইলের কিছু বেশী । রাঃ নঃ। 
1 স0/072950 চা৩06157 963০7941756 


চা 


ত্রিপুরা কোন কালেই কোন প্রাবল শক্তির নিকট অবনত মন্তকে সন্ধিসূত্রে 

' আবদ্ধ হয় নাই, ইহা ত্রিপুরার অগ্টন গৌরব ; এবিষয়ও ইংরেজের বাক্যদ্বারাই 
প্রমাণিত হইবে । এ স্থলে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা যাইতেছে ;- 
শা চাস ডে0ড৩চ22506 025 150 0526 10116901519 

580195 [170465076165 2170 50011008003, 
12016007862, ০1. ], চ. 77, 

ত্রিপুরার এবম্িধ উন্নতির যুগে সৈনিক বলগু স্ুদুট ছিল। আবুলফজল 

সৈনিক বল স্্গীয় ত্রিপুরার ছুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী দেখিয়াছিলেন। * 

আলোচন!। “রিয়াজউস্-সালাতিন্ প্রণেতাও তাহাই বলিয়াছেন। রাজমালায় 

পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্যম।ণিক্য নুতন সৈনিক দল গঠন কালে তীহার অধীনে বার 

কে।টী পদাতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন । ণ' এই সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া মনে হয়। 

প্রাচীন কালে সৈন্য সংখ্যা গণনার নানাবিধ নিয়ম ছিল, “অঙ্ষৌহিনী” ইত্যাদি সংখ্যা 

তাহারই একতর। কোষ-কার অমর ও ভরত প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ এই সংখ্যা সম্বন্ধে 

বলিয়াছেন ;- " 


“একেভৈ করা ত্রাখা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা 
পত্তা্গৈস্থি শুনৈঃ সার্বঃ ক্রমাদাথা। যথোত্তরং | 
সেনামুখং গুল্স গণৌ বাহিনী পৃনা চমুঃ। 
অনীকিনী দশানীকিন্ক্ষৌহণ্যথ সম্পি |” 


আক্ষৌহিনী সংখ্যার ঝি/শ্লণ নিন্বে।ক্ত ভাবে করা হইয়াছে ;__ 
“অক্ষৌহিণ্যামি ত্যবিটৈঃ সপ্ত হান্তাষটাভিঃ শট তই। 
সংযুক্কানি সহজ্জ।পি গজানামেক বিংশিঃ ॥ 


এবমেব রথানাস্ত সংখ্যানং কান্তি »ং বুধৈঃ। 
পঞ্চনষ্টি মহআণি টপ তানি দটশব তু ॥৮ 


অমরকোষ প্রণেতা গুভৃতির পুর্বেবাক্ত মতানুসরণদ্ব।রা সৈন্য সংখ্যা 
নির্ধারণের ষে প্রণালী উপলব্ধ হয়, নিন্সে তাহা গ্রাদ/ন করা যাইতেছে । 


বিভাগের পদাতি অশ্খ হস্তী রথ মোট । মন্তব্য। 

নাম। খা।। সংখ্যা । সংখ্যা। সংখ্যা? 
পত্তি ৫ ৩ ১ ১ 28...:১৮০ 
সেনামুখ ১৫ ৯ ৩ ৩ ৩০. ইহা! পত্তির তিন গুণ। 
খল ৪৫ ২৭ ৯ ৯ ৯০ ইহা মেণামুখের তিনগুণ । 
গণ ১৩৫ ৮১ ২৭ ২৭ ২৭৭ ইহা গুল্সেগ তিনগুণ । 
ধহিনী ৪০৫ ২৪৩ ৮১ ৮১ ৮১০ ইহা গণেরু তিনগুণ । 
পৃতনা ১১২১৫ ৭২৯ ২৪৩ ২৪৩ ২,৪৩০ ইহা বাহিনীর তিনগুণ । 
চমু ৩,৩৪৫ ২,১৮৭ ৭২৯ ৭২৯ ৭,২৯০ ইহা পৃতনার ঠিন গুণ। 


অনীকিনী ১০,৯৩৫ ৬,৫৬৯ ২,৯৮৭ ২,১৮৭ ২১১৮৭ ইহ চমুঞ তিন গুপ। 
অগ্ষৌহিনী ১,০৯,৩৫০ ৬৫,৬১০ ২১,৮৭০ ২১,৮৭০ ২,১৮০৭৭০ ইহা! অনীকিনীর দশ গুণ। 





* আহন-ই-আকবরী। 
+ ঝাজমালা--২র লহর, ৯২ পৃষ্ঠা । ্ি 


২০ 


ইহা সৈন্য সংখা! নিদ্ধারণের একটা প্রণালী। প্রাচীনকালে আরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
প্রথালী অবলম্বনে এই কার্ধয সাধিত হইখার আভাস পাওয়া যায়। সহত্র, কোটা 
প্রভৃতি সংখ্যার সাহায্যে দৈচ্ঠগণনার প্রপ। থাকিবার বিষয়ও প্রচীন গ্রস্থাদি আলোচনায় 
পাওয়া যায়। *্* সেই প্রণী অবলম্বনে মহার।জ ধন্যম।ণিক্যের বার কোটী পদাতি 
সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছিল, কিম্বা ইহা অভিরপ্তিত বাক্য, জানিবার উপায় নাই। 
ইহাকে কবি-কল্সনা বলিয়া মনে করিলেও ইহার ভিতরে যে ত্রিপুরার সৈন্য- 
অংখ্যধিক্যের আভাস নিহিত রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। 
প্রকৃতপক্ষে সে কালে ত্রিপুর রাজোর সামরিকবল যে স্থদৃড় ছিল, রাজমালা 
আলোচনায় তদ্বিধরক বিস্তর প্রমাণ প।ওয়া যাইবে। তকালে রাজ্যের একটা বিশেষত্ব 
ছিল বে, জতিনিন্বিশে“ব সকল পুরুষকেই যুদ্ধবিদ্া শিক্ষা করিতে হইত, এবং 
রাজ্য রক্ষার্থ মকলেই অংঝনিয়েগ করিতে বাধ্য ছিল। তদানীন্তন বিস্তীর্ণ রাজ্যখণ্ডে 
প্রজার সংখ্যা অধিক থাকায়, সামরিক নিভাগ পুষ্ট করিবার বিশেষ স্থযোগ ঘটিরা- 
ছিল, সন্দেহ নাই। পরবন্তী কালে ত্রিপুরার সৈন্য সংখ্যা উত্তরোন্তর তুস্বতা প্রাপ্ত 
হইবার প্রমাণ রাজমালা আলোচনায় পাওয়া যায় । 

প্র্চীন রাজন্যবর্গের অনেক কীর্তি কাহিনী রাঁজমাল[য় সন্নিবিষ্ট হয় নাই । 
এখন তাহার অনুসন্ধান করা ছুঃসংধা। অনেক কীন্তি চিহ্তু বিলুপ্ত হইয়াছে ; 
দেবায়হন।দি অনেক কী্ডি স্থম্ত অগ্ভ।পি বিগ্যঘ/ন থাকিয়া! ত্রিপুরেশ্বরগণের বিমল 
যশ ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু তত্সমুদয়ের স্থপয়িতার নাম নির্দেশ করিবার সূত্র 
পাওয়া যাইতেছে না। ত্রিপুরেশ্রগণের প্রতিষ্ঠিত অনেক বিগ্রহ দেবোত্তর 
সম্পন্তিসহ ব্যক্তি বিশে.ষর হস্তগত হইয়াছে; এরূপ অবস্থাপন্ন অনেক কীৰি 
জন্ববন্ধ প্রতিষ্ঠাতার নাম লোকে বিস্মৃত হইয়ছে। উদাহরণ স্থলে মহারাজ ধণ্যা- 
মাণিক্য কর্তুক লৌহগড় পরগণ।য় সংস্থপিত শিব-বিগ্রহের কথা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। এই দেবযুতন ত্রিপুর রাজ্যস্থ বক্সনগর হইতে উত্তর পশ্চিম কোণে 
আনুনণিক এক ক্রোশ দুরে অবস্থত॥ এই দেবালয় সম্বন্ধে ত্রিপুরার ভূতপূর্বৰ 
রাজদ্ব সচিব শ্রদ্ধ।স্পদ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দেন বি, এ, মহাশয় হইতে প্রথম সংবাদ 





* নিষ্ো্ত বাকা সমূহ দ্বারা লক্ষ, কোটী প্রস্থৃতি সংখ্যার সাহাধ্যে সৈশ্ঠগণনার প্রথা 
খিদ্তগান থ।কিখার প্রমাণ পাওয়া বাইভেছে ১ 
(৯) “এক লক্ষ নর যদি যুদ্ধ করি মরে। 
তবে সে কবন্ধ নাচে গগন উপরে ॥৮ 
বাজমালা--১ম লহর, ৫৮ পৃ]! 
€২) “মরে কোটি দশ পয়দর ঘবহি। 
নাচত এক কবন্ধ রণ তবহি ॥৮ 
তুলসী দাসের রামায়ণ_ লঙ্কা কাঁও। 
(গে পনাগানামধুতং তুরঙ্গশ্যুতং সার্দং রথানাং শতং পত্তীনাং দশ কোটয়ো! নিগতিতা একঃ 


কবন্ধে! রণে ।” 
. €ইতি প্রাচীনাঃ)। শব্দ কল্পদ্রম__২৭১ পৃষ্টা । 


২” 


পাওয়া যায়? তাহা দর্শন এবং ততনন্বন্ধীর তথ্যানুসন্ধান জন্য আমার মহকারী 
শ্রীমান্‌ মহেন্্রনাথ দাস গ্য়াছিলেন। শিব মন্দিরটী নবিফাবাদ গ্রামে অবস্থিত) 
ইহার অবস্থ। অতি জীর্ণ, বিরাট বটবৃন্ষ এবং অন্যাস্থ্য অংগাছা-ভারাক্রান্ত ভগ্রদেহ 
লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে । ইহার পরিসর ১৫» ১৫ ফুট, ভিতরে ৬ ৯৬ ফুট 
পরিসর বিশিষ্ট একটা মাত্র প্রকোষ্ঠ। দেওয়ালের বেধ ৪২ ফুট। মন্দিরটার 
উচ্চত| ২৪ ফুট হইবে! উপরের গন্ুজ ভাঙ্গিরা গিরাছে। ইহার গাত্রে শিল।লিপি 
নাই; পুর্বেন ছিল কি ন! কেহ বলিতে পারে না । মন্দির, পশ্চিনদিকে, ক্ষুদ্র একটা 
ছার, তাহার কিয়দংশ বট বৃক্ষে ঢাকিরাছে। 

মন্দিরে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্রিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবতার সেবা 
পুজার ব্যয় নির্ববাহার্থ মন্দিরের সংলগ্ন চতুষ্পার্খ্ে ৭২ দ্রে'ণ ভূমি দেবোস্তর ছিল, 
তাহার অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে । এখন কুশিল্লা কালেক্টরীর রেজিদ্রীভুক্ত অল্প 
পরিমাণ ভূমি স্থিরতর রহিয়াছে মাত্র । 

কৃষ্ণপুর নিবাসী পশু 1 শর্স। সেবইত সূত্রে এই দেবালয়ের ও দেবোত্তর 
দম্পান্তর অধিকারী ছিলেন । তীহ;র বংশধর না থকায় স্বীয় গুরু,দবকে তাহা 
দান করিয়া গিরাছেন। যাহ জেলার অন্তত আউড়িরা নিবাসী গুরু বংশীক্ 
শ্রীযুক্ত কংলীকুগর কাব্যতীর্ঘ মহাশরর এই দেবালয়ের বর্ভঘ।ন স্বন্াধিকারী। 
কৃষপুরের জয়কুমার চক্রবন্তী বেতন লইয়া দেবতার সেবা পুজার ক্যা -করিতেছেন। 
গঙ্গামণ্ডল ও লৌহগড় সন্ধন্ধে জনিবার তনেক কথা আাছে, পরবর্তী লহরে তাহা 
আলোচনার চেষ্টা করা হইবে। উত্ত বিগ্রহ ঘে মহার'জ ধন্যঘাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত, 
তাহা অনেকেই অবগত নহেন। ৬চল্্রনাথের গ্যায় প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে মহারাজ 
ধন্যমণিক্য কর্তৃক ্রীশ্রীয়স্কু নাখের মন্দির, এবং মহ।রাজভ গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক 
ভচন্দ্রনাথ বিগ্রহের মন্দির নিশ্মিত হইবার কথা বর্মন কালেও অনেকের জানা 
আছে; কিন্তু এঅন্নপূর্ণা ও বড়বানলের মন্দের ত্রিপুরেশ্বর কর্তৃক নিম্মিত হইবার 
কথা প্রচলিত থাকিলেও তাহা যে ধন্যম।ণিকোর আত্ম মহারাজ দেবমণিক্য কর্তৃক 
নিম্মিত হইয়াছিল, ইহা অনেকেই অবগত নহেন। এই মন্দির, স্বর্গীয় ত্রিপুরেশবর 
বীরেন্দ্রকিশোর ম।ণিক্য বাহাছুরের অগ্র-মহিষী শ্রীভ্রীমতী মহারাণী প্রভাবতী 
মহাদেবী কর্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। উদয়পুর সহরের বক্ষে অবস্থিত অনেক 
প্রাচীন মন্দিরের পরিচয় উদ্ধার করা বর্তমান কালে অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল 
কারণে প্রথচীন কীন্বির সমাক বিবরণ সম্কলনের আশা। নাই। তবে, এ বিষয়ে 
সাধ্যানুরূপ চেষ্টার ক্রুটী হইতেছে না, অশ্রঃপরও সেই চেষ্টায় বিরত থাকিব না 
ফলাফল শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 


শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন। 














মহারাজ ধন্তমাণিকোর শিবমন্দির, 


লৌহ গড়। 





সুচীপত্র । 





ক্স 
মরঙ্গলাঁচরণ ২ 
প্রস্তাবনা ১ 
গ্রস্থারম্ত। 
ধর্মমাণিক্যের সন্ন্যাস-বরত নর তত ১৪ 
ধর্মামাণিক্য খণ্ড। 
ধর্মমাণিকোর রাজ্যাভিষেক ৪, ধর্দ্দকা্্যানুষ্ঠান ও ধর্মমসাগর খনন ৫, তাঅশাসন ৫, 
রাজমাণা রচনা ৬ ”, তত -ত তত ৪__-৬ 
গ্রতাপমাণিক্য খণ্ড। 


প্রাতাপমাণিকোর রাজ্যপাভ 'ও হত্যা ৬, রাঁজ্যে অশান্তি ৬, ধন্যমাণিকাকে রাজা 
ক্ষপ্রিবার নিমিত্ত প্রান্তর ৭, ধন্যমাণিক্র সন্ধান ৭, পুরোহিত গৃহ হইতে ধন্যমাণিকাকে 
'আনয়ন ৭ ৪ বহি ৫ হি ৪ 22 ৬৮ 


থন্যমাণিক্য খণ্ড। 

ধন্যম।ণিকোর রাজ্যাভিষেক ৮, মহার'ণী কমলা ৯, হিত্তাকাজ্টী পুরোহিত ১৯, 
লেনাপতি বধ ১২, নূতন সৈগ্তদল গঠ্ঠন ৯২, বঙ্গাভিবান ১৩, খগুলের লোকগণের 
ব্যবহার ১৩, থগ্ণ পরগণা লুষ্ঠন ১৫, ধন্যসাগর খনন ১৬, কাগ্ঠিছথৌয়া সম্প্রদায় ১৬, 
সুরার প্রভাব ১৭, শ্বেত হস্তী ও থানাংচি বিজয় ১৭, দুর্গ আক্রমণের কৌশল ১৯, কিবাত্ত 
দেশ জয় ২০, ঝাজ-ভেট ২১, টট্টগ্রাম বিজয় ২২, হোমেন শাহের পরাজয় ২৪, রসাঙ্গ 
বিজয় ২৪, হোসেন শাহের পুনরাক্রমণ ২৫, দেবন্ধারে খোদিত মুর্তি ২৬, গোমতী নদীতে 
বাধ ২৭, মাছিছ। বা দেবতামুড়া ২৭, নদীর বাধ ভঙ্গ ও গৌড়-সৈন্ের বিপদ ২৮, নরবপির 
সংখা! নির্ধারণ ২৯, সাহিত্যের পুষ্টি বিধান ২৯, ভুবনেশ্বর বিগ্রহ ২৯, ত্রিপুরাস্থন্দরীর 
মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন ৩০, চতুদ্দিশ দেবতার মন্দির ৩৯, স্বর্ণ খনি ৩২, ধন্যমাণিক্যের 
ধর্ানুষ্ঠান ৩২, রাজার স্র্স প্রাপ্তি ৩৩, মহার।ণীর সহমরণ ৩৩ তত ৮--৩৩ 


দেবমাণিক্য খণ্ড। 
ভূলুয্। বিজয় ৩৩, ফলমতী তীর্থ দর্শন ও উট্টগ্রামে থানা সংস্থাপন ৩৩, রাজার তান্ত্রিক 
সাধনা ৩৪, সেনাপতি বধ ৩৫, তাস্ত্রি ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনারায়ণ কর্তৃক রাজহত্যা ও মহারাণীর 
বহমর্ণ ৩৬ * ১, ্ তত তত ৩৩-_৩৩ 


ইন্দ্রমাণিক্য খণ্ড। 


ইন্্রমাণিক্যের রাজ্য/ভিষেক ৩৭, মহারাজকুমার বিজয়ের অবরোধ ৩৭, লক্ষ্মীলারায়ণ 


বিপ্রের অত্যাচার ৩৭, সেনাপতিগণ কর্তৃক দ্বিজ লক্গ্ীনারায়ণ ও সমাতৃ ইন্দ্রমাণিক্য 


পিহত্ত ৩৮ রি ৫ ৩৭--৩৮ 


২০ 


বিজয়মাণিক্য খণ্ড। 


বিজয়মাণিকোর অভিষেক ৩৯, মহারাণী পুণ্যবতীর দাঁনশীলভা ৩৯, সেনাপতি 
নৈত্যুনারায়ণের স্থাপিত জগন্নথ বিগ্রহ ৩৯, দৈত্যনারায়ণের প্রাধান্ত ৪০, রাজাকর্তৃক 
দৈত্যনারায়ণ নিহত ৪২, মহীারাণীর আদেশে মাধবের বিনাশ সাধন ৪২, মহারাণীর বনবাস 
দণ্ড ৪৩, বিজরমাণিক্যের উত্তর প্রদ্দেশ বিজর ৪৩, জঙ়ন্তীয়া রাজ্যে হাড়ি সৈম্ের 
অভিযান ৪৪, হেড়ন্বেশ্বরের মধ্যবর্তী হা ৪৫, পাঠান সৈন্য বিদ্রোহ ৪৫, বিদ্রোহী পৈস্তের 
দণ্ড ৪৬, গৌড়েশ্বরের সহিত চট্টগ্রামে যুদ্ধ ৪৭, ত্রিপুরু সেনাপতি হত ৪৮, ত্রিপুর সেনা লু 
কর্তৃক গৌড়ের প্রধান সেনাপতি ধৃত ও লৌহপিঞ্জরে অবরুদ্ধ ৪৯, গৌড়ের সৈস্তাধ্যক্ষকে চতুর্দশ 
দেবতা সমক্ষে বলি গ্রাদদান ৫১, গৌড়েশ্বরের সহিত পত্র বাবহার ৫২, গৌড়েশ্বরের প্রেরিত 
দূতের অবস্থা ৫3, বিজরমাণিক্যের বঙ্গভিষান ৫৪, ট্রি অভিবান ৫৭, চৌরালিণ গুদেশে 
মৃগয়া ৫৮, খাড়াইত সৈন্য ৫৮, বিজয়মাণিকোর স্থাপিত বিগ্রহ ৬০, রাজ্য মধো শিল্পী 
সংস্থাপন ৬০, রাজ পুত্রগণের ব্যবহার ৬২, সেনাপতি গোপীপ্রমাদ ৬২, রাজকুমার অনন্তের 
সহিত গোপীপ্রদাদের কন্তার বিবাহ ৬২, বিজয়মাণিক্যের মৃত্যু ৬৪, রাজমহিষীগণের 


হমরণ ৬৪ ত ঠা? রি 2৪8 ্ ৩৯ -৬৪ 
অনন্তমাণিক্য খণ্ড। 

অনন্তমাণিকোোর রাজ্যপ্রাপ্তি ৬৫, গোপীএসাদর প্রাধান্য ৬৫, শ্বশুর গেগী প্রসাদ 

কর্তৃক অনন্তমাণিক্য নিহত ৬৬ - রহ তত - ৬৫ --৬৬, 


উদয়মাণিক্য খণ্ড। 
গোপী প্রপাদের উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ ও সিংহাসন অধিকার ৬৭, র'জমহিষী কর্তুক 
পিতাকে ভত্খসনা ৬৭, রাজধানীর উদয়পুর নামকরণ ৬৮, উদয়গাণিক্যের বিগ্রহ স্থাপন ও 
জলাশর খনন ৬৮, উদয়মাণিকোর ব্যভিচার ৬৮, গৌড়েশ্বর কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ৬৯, দ্রিপুত্ 
সেনাপতির পরাজয় ৭০, পাঠান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজন ৭১, উদয়মাণিক্যের মৃত্যু ৭২. ৬৭--৭২ 


জয়মাণিক্য খণ্ড। 


জয়মাণিক্যের অভিষেক ৭২, রণাগণ (রঙ্গ) নারায়ণের প্রীধান্তি ৭৩, অমর দেবকে 
বধ করিবার নিমিত্ত বণাগণের চেষ্টা ৭৪, ইঙ্গিত দারা রণাগণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়ায় অমর 
দেবের জীবন রক্ষা ৭৪, অমর দেব কর্তৃক বরণাগণ নিহত ৭৬, অমর দেবের পুত্র কর্তৃক 
জয়মাণিক্য নিহত ৭৭, অমর দেবের জন্ম বিবরণ ৭৭ , তত ৭২৭৮ 


মধ্যমণি (টীকা )। 


০৯৯০ 


রাজমীল! দ্বিতীয় লহর ও তাহার রচয়িতা । 
বাজমালা প্রথন লহর ৮১, বাঁজমাল! দ্বিতীয় লহরের রচ্সিতা ৮৯, রাজমালা দ্বিতীষ পহরের 
গ্রাচীণত্ব ও অনরমাণিকোর শাসনকাল ৮৩, রাজমালার ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচিনা ৮৫, রাজমালার 


রচগিভা ত্রিপুরা জেলার লোক ৮৫, ব্াজদালর উতিহসিক সৃণ্য ৮৫ ৮১৮৬ 








২৮৭ 
পারিবারিক কথা। 


বৈবাহিক বিবরণ ৮৬, বজগণের বিবাহ সঙ্ন্বীয় কথা ৮৬, বহু বু বিবাহ ৮৮ রাজ- 
গণের শিক্ষা ও সাহিত্যের পৌষকতা! বিষয়ক বিবরণ ৮৯, মঙ্লবি্ার চঙ্জম 2, স্তর ৯০, স্ত্রী শিক্ষা ৯০১ 
নৃত্যগীত বিষয়ক চট্ট ৯০, সাহিত্য সেবা ৯০, ব্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিবিধান ৯, 
পারিবারিক বিশেষ নিয়ম ৯১, মৃত রাজার অস্তোঠিক্রিয়ার নিয়ম ৯১, সহমরণ প্রথ] ৯১, 
রাজমহ্ষীর বনবাস দও ৯১, গুপ্ত কথ বুঝাইবার ইক্ষিত ৯১... তং ৮৬৯১ 


ধর্মমত 

ধশ্মান্ুরাগ ৯১, রাঁজকুমারের সন্যাসাশ্রম গ্রহণ ৯২, জলাশয় খনন ও ভূদিদীন ৯২, 
ধর্মমাণিক্যের তাঅ-শাসন -৯২, কুনিষ্টানগরীস্থিত ধর্শসাগরের প্রচীনত্ব ৯৪, দেবতা 
প্রতিষ্ঠা ৯৪, ভুবনেশ্বর বিগ্রহের অবস্থা ৯৫, ত্রিপুরান্ন্দরী দেবীর মন্দির ৯৫, মন্দির গাত্রস্থ 
শিলাণিপি সমূহ ৯৩, বলিভীম নারায়ণ ৯৮, অঙ্কপাতের প্রচীন প্রণালী ৯৮, মন্দিরের প্রথম 
সংস্কারক রণাগণ নারারণ ৯৯, দ্বিতীয়বারের সংস্কার বিবরণ ১০০, তৃতীয়বারের সংস্কার 
বিবরণ ১০০, মহারাণী জুমিত্রা মহাদেবী কর্তৃক পুনঃ সংস্কার ১০০) মহারাজ রাধাকিশোর- 
মাণিকা কর্তৃক পুনঃ সংস্কার ১০১, মন্দিরের প্র!চীণত্ব ১০১, টভরবের মন্দির ১০১, 
ধস্তমাণিকোর অন্তান্য কীরন্তি ১*১, মহারাণী কমলা মহাদেবীর কীন্তি ১০১, দেবমাণিক্যের 
ধর্ম বি/স ও খিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১০১, মহারাজ বিজয়ুমাণিকে।র ধন্মানুষ্ঠান ও পরঞ্চ্রোণা। ১০২, 
বিজয়মাণিক্যের তাত্রশাসন ১০২, উদয়ম(ণিক্যের ধর্শ কার্ধ্যাুষ্ঠান ১০২, ধর্মমমতের 
সারতত্ব ১০৩১ বণিদানের প্রথ। ১০৩, নরবণি ৯০৪, বণির নিমিত্ত মনুষ্য সংগ্রহ ও নৈছিলি 
সম্্রপার ১০৪, শক্রু বশি ৯০৫, নরবলির সংখ্যা শির্ধারণ ১১৫, ধর্মে জন্ধবিশ্বাস ১০৬) 
বাজান্থণাসনে ধর্মের পুষ্টিবিধান ১০৬, নু ২ ৯১-৮১০৬ 


তীর্বস্থানের বিবরণ। 

্রিপুপ্রা রাজোর তীর্থস্থান ১০৬, উনকোটী তীর্থ ১০৭, উনকোটী তীর্থের পথ ১০৭, 
উপকো?টা ভীর্থের প্রাচীনত্ব ১০৭, কপিণ মুনির বিবরণ ১৯৮, কপিলাশ্রম ১০৮, মহর্ষি 
মনু ৯৭৯, বরবক্র ও মন নদীর মাহাত্ম্য ১১০, উনকোটা তীর্থ মাহাত্ম্য ১১০, উনকোটা তীর্থ 
দর্শন ১১৯, উনকোটা তীর্থে প্রাতিঠিত বিগ্রহ সমূহ ১১১, উনকোটাখর শিব বিগ্রহ ১১২, 
প্রাচীন মন্দিরের লুপ প্রার নিদর্শন ১১২, ছাস্কুলনগরের অবস্থান নির্ণয় ১১৩, বিগ্রহ সমূহের 
প্রাচীনত্ব ১১৪, উনকোটা তীর্থের প্রাচীন ও আধুশিক অবস্থা ১১৪, ভঙ্থুর বা ডুঙ্ুতীর্থ ১১৫, 
ডস্ুর তীর্থের অবস্থান নির্ণ ১১৫, ডর তীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১১৫ ২ ১০৬-১১৬ 


সামরিক বল ও সমর ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ । 
সামরিক বল ১১৬, বিজ্মাণিক্্ের বঙ্গাভিযান ১১৬, উপয়মাণিক্যের শাসনকালের 
দৈনিক বল ১১৮, সৈনিক বিভাগের কর্মচিরিগণের বিবরণ ১৯৮, জয়স্তীয়া অভিযানে 
হাড়ি সৈস্ভ ১১৯, সেনানায়ক ১১৯, সেনানায়ক নির্বাচন প্রথালী ১১৯, সেনাপতিগণের 
উপাধি ১২০, পার্বত্য এ্রদেশে দৈন্ঠ রক্ষার প্রণালী ১২০, বিনন্দিয়া সৈন্ঠ ও নাজির 
উপাধি ১২০, নারান্সণ উপ।ধি ১২১, খাড়াইত উপাধি ১২২, সৈনিক বিভাগের গৌবুবন্থচক 
উপাধি ১২২, যুদ্ধান্র ১২৩, ুদ্ধান্ত্ের প্রকার ভেদ ১২৩, যুদ্ধধান ১২৪, অভিযান ও 


২5৮০ 


নর ১২৪, ধন্তমাপি:ক্যর বঙ্গ বিজন ১২৫. খগ্ুনখাপিগণের ব্যবহার ১২৫, থানাংচি বিজয় ও, 
শ্বেত হন্তী লাভ ১২৫, চট্রগ্রাম অভিযান ও বিজন ১২৬, হোসেসশাহের ত্রিপুরা আক্রমণ ১২৬, 
ধন্তসাণিকোর আরাকান বিজ ১২৬, হোসেদশাহের পুনরাক্রমণ ১২৭, বিনাযুদ্ধে পাঠানবাহিনীর 
পরাজনন ১২৭, হোঁসেনশাহের ভূতীর আক্রমণ ও জয় লাভ ১২৮, শ্রীকর নন্দীর তোষামোদ- 
প্রিয্তা ১২৮, দেবমাণিক্যের ভূলুগ্জা ও চট্টগ্রাম বিজয় ১২৯, বিজয়মাণিক্যের শ্রীহট্ট বিজয় 
বিবরণ ১২৯, সুলতান সুলেমান কররাণির টট্টগ্রাম আক্রমণ ও পরাজন্ন ১২৯, বিজয়মাণিক্যের 
বঙ্গাভিষান ১৩০» মঘ জাতির সহিত সঙ্বর্ষ ১৩১, অনন্তমাণিক্যের হত্যা বিবরণ ১৩২, 
উদয়মাণিকা ও দায়ুদশাহ ১৩২, উপয়মাণিক্যের গরাজন ১৩৩, রাজ[র যুদ্ধে গমন ১৩৪, 
রাজগণের শৌরধ্য ১৩৪, রণকৌশল ১৩৫, থানাংচি ছুর্গ জয় ১৩৫, হোঁসেনশাহের পরাজয় 
বিবরণ ১৩৫, হোসেনশাহের দ্বিতীয়বার পরাজয় ১৩৮, রণক্ষেত্রে ধৃত লেনাপতিগণের 
অবস্থা ১৩৭, পুরস্কার ও দণ্ড ১৩৭, পুরস্কার ১৩৭, দণ্ড ১৩৮, সেনাপতিগণের আধিপত্য ও 
উচ্ছঙ্খলতা ১৩৮, সৈনিক বল ও শাসনভার এক হস্তে অর্পণের কুফল ১৩৮, সেনাপতিগণের 
প্রভাব ১৩৮, সেনাপঠিগণের প্রাধান্য হেতু ধন্যমানিক্যের অবস্থা ১৩৯, সেনাপতিগণের 
উচ্ছংজ্খলতার পরিণাম ১৪০, লঙ্্মীনারার়ণ নামক বিগ্রের ব্যবহার ও পরিণাম ১৪১, সেনাপতি 
ইদত্যনারায়ণের ছুর্বাবহাঁর ও তাহার পরিথাম ১৪১, সেনাপতিগণের শাসন ক্ষমতা রহিত ও 
উজীর পদের স্ষ্টি ১৪২, সেনাপতি গ্োপীপ্রনাদের পূর্বাবস্থা ১৪২, গোপীগ্রসাদের 
প্রাধান্ত ১৪২, গোপণীপ্রসাদের বিশ্বানঘাতকতা। ১৪২) রণাঁগণের প্রাধান্য ও পরিণাম ১৪৩, 
সৈনিক বিভাগে উচ্ছজ্খলতা। ১৪৩, সেনাপতি বধ ১৪৩, দুর্গ ও সেনানিবাস ১৪৪, ছু 
- সমূহের নাম ১৪৪, নববিঞ্গিত প্রদেশের শীসন প্রণালী ১৪৫, সৈনিক বিভাগের ভোজ ১৪৫, 
'মহারাণী ত্রিপুরান্ুন্দরীর প্রদত্ত ভোজ ১৪৫, ধন্ঠমাণিক্যের প্রদত্ত ভোজ ১৪৫, কাঠিছোয়া 
সম্প্রদায় ১৪৬, হসম ভোজন ১৪৬, “হপম ভোজন? বাঁক্যের অর্থ ১৪৭, হসম ভোজন প্রথার 
রাজনৈতিক উদ্দেস্ট ১৪৮, হসম ভোজনে হাঁলাম সরদারের প্রাধান্ত ১৪৯, উপটৌকন 


প্রদান প্রথা! ১৪৯ ১১৬--১৪৯ 


রাজ্যের অবস্থা । 


রাজধানী ১৪৯, রাজধানীর অবস্থান ১৪৯, রাজ্য বিস্তার ১৫০, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের 
কাধ্য ১৫০, মহারাজ দেবমাণিকোর কার্ধা ১৫০, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের কাধ্য ১৫০, 
বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিঘান ১৫১, উদয়মাণিক্যের শাসনকাল ১৫১ ১ ১৪৯--১৫৯ 


প্রাকৃতিক উপদ্রব । 


ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ ১৫৯, মহামীরী ১৫২, বসন্ত রোগের প্রাবলোর কারণ ১৫২ 
১৫১--৯৫২ 


শিল্প। 
শিল্প কার্য ও শিল্পকার ১৫৩, বিবিধ শিল্প ১৫৩, বয়ন শিল্প ১৫৩, রিয়া বাঁ 
কাঁচলি ১৫৩ 


১৫৩--১৫৪ 


রাজ্যের বিশেষত্ব। 


খনিজ পদার্থ ১৫৫, বন্ধ ঘোটকের বিববুণ ১৫৬, ঘোড়া উৎপন্পের কথা ১৫৬, বন্ত 
হন্ডীর বিবরণ ১৫৬ ১ - ৮ * ৩ ৯৫৫-৯৫৬ 


১৮০ 


শাসন তন্থ। 
সেনাপতিগণের ব্যবহার ৯৫৬১ খা উপারধিপারী দেনাপতিগণ ১৫৬, শাসন প্রণালী ১৫৭, 
শাসন গরণালী পরিবর্তনের চেষ্টা ১৫৭, লঙ্কর পদের প্রবর্তন ১৫৭, বিচার প্রণালী ১৫৮, 


প্রাণদগ্ডের নিয়ম ১৫৮ ১৫৬--১৫৮ 


দরবারের বিশেষ নিয়ম। 
দরবারে পালনীয় পদ্ধতি ১৫৯, কুট-নীতি ১৫৯১ বিজয়মাণিকোর অবলম্বিত লীতি ১৬৯, 
জ্যস্তির। রাজের অপত্য বাবহার ১৬০, হাড়ি সৈন্যের জয়গ্তিয়া অভিবান ১৬০, পরাজিত জরন্তিযা 
রাজ কে? ১৬১১ জয়গ্তিযা রাজার প্রতিহিংসা! সাধনের চেষ্টা! ১৬২, বিজগ্গমানিক্যের রাজনীঠিক 
কৌশল ১৬২, রাজদত্ত শাসন ৯৬২, কুকি জাতির রাজভক্তি ১৬৩, রাঁজকর ১৬৪, 
মুদ্রা ১৩৪, সমাজ তত্ব ১৬৫, সুরার প্রভাব ১৬৫, পান দ্বারা আমন্বণ ও সম্মান প্রদর্শনের 
প্রথা ১১৮, মহিলা মাহজ্মা ১৬৯, রাঁজমহিবীর প্রাধর্ধ্য ১৭০, স্ত্রী শিক্ষার নিদর্শন ১৭৩ 
১৫৯--১৯৭৬৯ 

ইঙ্গিত ও সাচ্ছেতিক চিহ্বু। 

ইঙ্গিত ১৭০, কদবা ১৭১, কুরাই ১৭৯, ওয়থ্লং ১৭২১. ফুরই ব্যবহারের 


নিষেধাজ্ঞা ১৭5 ১৭০-১৭৪ 


রাজগণের কাল নির্ণর। 

ধর্মগাণিক্যর শামনকাল ১৭৪, প্রহঠাপম!ণিক্যের রাজত্বকাল ৯৭৬, ধন্যমাণিকোর 
শাদনকাল ১৭৬, ধ্জমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৮, দেবমানিকোর শাসনকাল ১৭৮, 
ইন্দ্রমাণিক্যর শাসনকাল ১৭৯, বিজয়মাণিকোর শামনকাল ১৮০, মহার।জ বিজয় সম্রাট 
আকবরের লমসামগ্িক ১৮০, বিবিধ মতের মীদাংসা ১৮১, অনস্তমাণিকোর শ|সনকাল ১৮১১ 
উদয়মাণিকোর খাসনকাল ১৮২, জগ্পদাণিকোর শাসলকাল ১৮৩, শাননকালেক্র তালিকা ১৮৪, 
রাজগণের কাল নিচদিশক গ্রচীন ভাসিকা ১৮৪. এ ১০ ১৭৪--১৮৪ 


তান্-শীসনের তথ্যান্ুদন্ধান। 

তাকশালনের বিবরণ ১৮৫, তাম-শাসন প্রবর্তনের কাল নির্ণর করা দুঃসাধ্য ১৮৫) 
শ্রীরাগচান্রের তাম্রশাসন ১৮৫, ভাশাঘন সম্বন্ধে শান্্ীয় মত ১৮৭১ শন বাক্যের গ্রতি 
বিশ্বাস ১৮৮, ভূমি দাতাগণের ধন্মভকূতার নিদর্শন ১৮৯, ধর্ধদাণ,কার ভাম-শাসন ১৮৯, 
লক্মণ সেনের তায্রশাঘন ৯৮৯, শ্ামলবন্থার তাত্রশাসন ১৮৯, ভাম্রশাসন প্রদানের প্রথা 
আধুপিক নহে ১৮৯, ধর্থের সহিত শৌর্বযর মর্যাদা রক্ষা ১৯০, ব্বাজা দেবখড়েগর তাঁত্র- 
শাসন ১৯০, কেশব সেনের তাত্রপসৈন ৯৯০, দাযোদর দেবের তা-শাসন ১৯১, ঈশান 
দেবের তাআশীসন ১৯১, বিজয়নাণিকোর ভাগ্রশসন ৯৯১, ভাজশাসনে অঙ্কিত শৌর্ধ/ভাবের 
কথা ১৯১, তাত-শাসনে অঙ্কিত বাক্যদারা রুচির গিচয় ১৯৯, ভামরশংননে অহথা বাক্য ১৯৩, 
সমাজের অবস্থা বিপর্ধ্যয়ের কথা ১৯৩: ্ 


সৈন্যাধ্যক্ষের উপাধি। 
দৈল্যাধাক্ষের “সেনা" উপাধি ১৯৪, সেনাপতি উপাধি ১৯৫, দশ জন সেলাপতি নিয়োগের 
প্রথা ১৯৬, সরদার উপাধি ১৯৭, হাজারী উপাধি ১৯৮, বড়য়া উপাধি ১৯৮, নারায়ণ 


১৮৫--১৭৪ 


২৯ 


উপাণ্ধ ১৯৮, চতুর্দশ দেবতার পূজক নারারণ ২০০, খাড়াইত উপাধি ২০০, খাঁড়াইত উপাদির 
প্রাচীনত্ব ২০১, নাছির উপাধি ২০২. - তত -০১৯৪-২০২ 


সতী-দাহ। 


ত্রিপুরার সনী-দাহের প্রচলন ২৩, সহী-দাহ প্রথার প্রাচীনত্ব ২৯৩, সতী-দাঁহ সম্বন্ধে 
শাস্ত্রীয় মত ২০৪, লহমরণ থিধি ২০৫, সত্ীর আন্তরিক দৃঢ়তা ২০৬, ভারতবর্ষে সহমরণ 
প্রথার বিস্তৃতি ২০৬, ভারতের বাহিরে সহমরণ প্রথা ২০৭, ব্রহ্মচর্যাব্রত ২০৭, সহমরণ প্রথার 
বাভিচার ২.৭, ইংরেজ শাপনকালে সহমরণ প্রথা ২০৮, সহমরণ প্রথা ও জর্ড উইপিযন 
বেট্টিঙ্ক ২০৮, সহনরণ প্রথা ও ত্রিপুর রাজ্য ২০৮, সইমরণ প্রথা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের 
পত্র ২১০, সহমরণ সম্বন্ধ ১৮২৯ খ্রীঃ অন্দের রেগুলেশন ২১৩, ত্রিপুরায় সতী-দাহ রহিতের 


আদেশ সম্ঘগিত রোবকারী ২১৪ - -ত -২, ২ ২০৩-২১৪ 
হতী-বিজ্ঞান। 
বন্যহস্তরী সন্বশ্বীয় বিবরণ ২১৫, হস্তীর জাঠি বিভাগ ২১৯, অষ্টরদিগ্গজ ২২০, উত্তম 
হস্তী ২২২, দুষ্ট হস্তী ২২৪, হস্তীর পরমাঘু ২২৮ তা ২ ২১৫ ২২৯ 
5 
গরচলিত, কিন্বদন্তী | 
দৌচাপাথর বা দোয়াপাথর ২২৯, শ্বেত হস্ত্রীর কথা ২২৯, শ্বেত হস্তীর জন্ম কথা ২৩০ 
২২৯- ২৩৮ 
রাজ! রামগতির আখ্যান - 7০১ পা ২ ২৩৮২৪২ 
বি্ষলতার উৎপত্তি ০ ** পু - ২ ২৪২ ২৪৬ 
প্রাচীন সংস্কার_ডাইনের কথা - - - ২২ ২৪৯-২৪৮ 
খোজার বিবরণ :." *** -*" প্র তত 2 ২৯৮7-২৪৯ 
রাজমালা ৰ্বিহীয লহরে উল্লিখিত বাক্তিগণের নাম ও সংক্ষপ্র পরিচয় ২০ ২৫০ ২৬৬ 
বাজদাণা ধিভীগ লহরে উলিবিত স্থান ইঠ্যাদির নাম ও সংক্ষিপ্ত খিবগণ ২ ২৯৭--৩৯৮ 


চিত্রসূচী। 


১ আউ্রীচন্মা দেব ২ মুখপত্র ॥ ৯।  কমলাসাগর £ কস্ব1)... ৯ 
২। স্বর্গী নারাজ রাধ কিশোর মাণিকা ». ১০ ধন্তগাণিক্যের প্রানাদ ... ১২ 
৩। রাজমালা গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠার ১১। ত্রিপুরার কুকি সৈ্ত ১৮ 

প্রতিকৃতি 0025 /০ ১২ শিশু সন্তানসহ কুকি দম্পতি ১৯ 
৪ সুন্দরবনস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী ও অনু. ১৩1 কুকি-প্রদত্ত রাজভেটের বস্ত ২১ 

শিঙ্গের মন্দির..." 1৮০ ১৪ হৈতন খাএর খোদ্দিত মৃত্তি ২৬ 
৫। মহারাজ ধন্তঘাণিক্যের যুদ্রা ১৮/০  ১৫। দেবতা মুড়ায় খোদিত মুস্তি ২ 
৬। হোসেন শাহের তোপ ও পাকা ২০. ১৬1 ৬স্বরভূনাথের মন্দির ৩১ 


৭. ধন্দাণিকোর শিব দর্দির ২//০:১৭।  ধন্যদাণিক্যের শির্দিত মঠ সমূহ ৩২ 
০০৮ ৫: ১৮1 ন্পূর্ণা ও বাড়বানলের দন্দির ৩৪ 


৯] 
২ 
১ 
২২। 


২৩। 
২৪। 
২৬। 
২৭। 
২৮) 
বন 


২৫- 


রাজমালা দ্বিতীয় লহরের সমসামগ্রিক ব্রিপুর ধাজোর মানচিত্র 


দহানারায়ণের জগন্নাথ মন্দির ৩৯ 
হীরা গোগীনাথের মন্দির ৬০ 
উদয়মাণিক্যের প্রাসাদ... ৬৮ 
অস্থায়ী সেনানিবাসের আদর্শ 
(শিবির) ৭০ 
পছোট মা” বিগ্রহ ৯৫ 
৬ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির ৯৬ 
এ মন্দিরের শিলালিপি ৯৭-৯৮ 

-৬লঙ্ষমীনারায়ণ বিগ্রহ -.* ১০৩ 
উনকোটা তীর্থ ১০৭ 
উনকোট তীর্থসুখ  .., ১১০ 


৩০ 


৩১৯ 


ত২। 
৩৩৩৪ । 
৩৫। 
৩৬। 
৩৭। 


৩৮। 
৩৯। 
৪০1 


মানচিত্র । 


উনকোটীশ্বর শিব 
ডদ্থুর জল প্রপাত (উদ্ধন্তর) ১১৫ 
পরী প্রপাত (মধ্য ও নি স্তর) ১: 
বিজয়মাণিক্যের শৌ-বিতানা. ১১৭ 
বস্ত্র বন রতা কুকি রমণী 
রিয়া ও রিয়া পরিহিত রমণীবৃন্দ ১৫৪ 
বিজয়মাণিকোর প্রদত্ত শাসন 


১৫৩ 


হেস্তী ও ব্যাদ্ব) ১৬২ 
কদ্বা (লাক্কেতিক চিত) ১৭১ 
ফুরাই ও ওয়াগজং ৯৭২ 


রাজগণের কাঁল জ্ঞপক তালিকা ১৮৪ 


২৬/০ 


ক্লভজ্ঞতা স্বীকার। 


এই লহর সংহৃষ্ট চিত্র সংগ্রহ বিষয়ে, চিত্রকলাবিদ্‌ শীযুক্ত বীরেনরুষ্ণ দেববপদ্ণ মহাশয়, 
এবং ৬চন্্রনাথ তীর্থের সেবায়েত ও সাহিত্যিক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরকিশোর ভধিকারী 
বিদ্তাবিনোদ মহাশয় হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি। তজ্জন্ত তাহাদের নিকট 
কৃতজ্ঞতা পাঁশে আবদ্ধ গহিলাম। 


শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন। 


ও সরস্বত্যে নমঃ 


শীন্লাজন্বাভিনা। 


778০ 


(ভ্ি্ভী্স লহ্ল্ক্স 1) 
মঙ্গলাচরণ । 


বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ হিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥ 


প্রস্তাবনা । 


অমরমাণিক্য (১) ছিল ধন মহারাজ। 

সিংহাসনে বসিলেক মন্ত্রীর সমাজ ॥ 
সেই ত সভাতে ছিল বুদ্ধ সেনাপতি । 

্গ রণ চতুর নারায়ণ ছিল তার খ্যাতি ॥ 
অমরমাণিক্য রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসিল। 
মহামাণিক্যের পরে যত রাজ হৈল ॥ 
শ্রেণীক্রমে কহ তুমি সে সব কথন । 
যে মতে শাসিল রাজ্য প্রজার পাঁলন ॥ 


্রস্থারস্ত। 


মহামাণিক্য নৃপতি পুণ্যতর নর । 
তাহার তনয় ছিল পঞ্চ সহোদর ॥ 





(১ অমরমানিক্য__ত্রিপুরাধিপতি। ইনি মহারাজ জরমাণিক্যের পুত্র ১ চন্দ্র হইতে অধস্তন 
১৫৮ ও ত্রিপুরা হইতে ১১৩ স্থানীয় । ইহার আদেশে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছিল । 

(২) রাজমালা প্রথম লহরে মহামানিক্যের শাসনকাল পর্য্যস্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
এউ লঙ্কার তৎপরব্তী রাজগণের বিবরণ পাওয়া যাইবে । 


হ রাঁজমালা। [দ্বিতীক্ন 


জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম নাম সন্্যাসী হইয়া । 
কর্পাশে নানা তীর্ঘে গেলেক চলিয়া ॥ 
নানা তীর্থ ভ্রমিয়া সে পুণ্য উপার্জিল। 
বারাণসী ক্ষেত্রে পুনি আসিয়া রহিল ॥ 
এক দিন নিদ্রাধুক্ত বৃক্ষ মূলে শুইল। 
সর্পে পট (১) ধরিয়া যে মস্তকে রহিল ॥ 





(১) পট_-ফণা। 
- যাহার মন্তকোপরি দর্পে ফণ। বিস্তার করে, সেই ব্যক্তি ভবিষ্যতে রাজা হইবে, হিন্দুগণের 
ইহাই বিশ্বাস। এতৎসক্বন্ধে রাজমালার সমালোচক রেভারেও. লঙ় সাহেব বলিয়াছেন,_- 
৮101181105, ুজাাত 07০ 104চা [০05 6০9৬০116৭25 2. [70101 00100817 58108$ 
[01909571760 26 13904551015 (0007৩ 5১2106100, ৪3 3183165905৪ 9109156 
৮1050 10000 115 10007 910 105 10580 168160. ০৮০৮1015 [07501711115 15 
59751090150 1১7 07 [71005 ও, 79195180716090101। 06 00015 90৮76100007 ;) 07০5 
0০/150 07০ 018061০9 601 00৩ 1397100 0191 03179591091 ০01.171509 5191 18 
০. 5811009 5910)110728 00 076 0901 91 016 51915 £১1091709, ৮710০ ০০৮৪:৪৭ 
17107 ৩10) 1015 919917090 1)০9০০,৮ 
- 3 5, 3১৬০1, সে 
সর্পবটিত নানা কথ প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে অনেক পাওয়া যায়। এ স্থলে ছুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত 
প্রদান করা যাইতেছে 
(১ "যখন বিশুর সপ্তম বর্শ বয়েশ এক দিব ক্রিয়াস্তে শ্রাস্ত হইয়৷ বৃক্ষ শয়ন করিয়া 
আছেন, সুর্ষ্যের উত্তীপে ঘর্ম্ম হইয়াছে, অন্য অন্য বালক সকল ব্যবধান ছিল । লে য়েক 
গ্রবিন সর্প আশীয়৷ মন্তকোপরী ফণা ধরিগা রৌদ্র নিবারণ করিয়াছিল। যখন বিুর নিদ্রা তঙ্গ 
হইল তখন শ্রী দর্প বনেতে গমন করিল। বিশু গ্রীহেতে আশীয়া মীতাকে বিস্তার নিবেদন 
করিলেন।” রাজাবলী-_দেবখণ্ড, ৭ম অঃ। 


(২) সমসেরগাঁজির সম্বন্ধে পাওয়া যায়, 


“আর দিন গাজিবর মএদানে ষাইয়!। 
ক ** রূপ দরাক্ষ (বৃক্ষ) দেখিয়া ॥ 
ছানাতে (ছায়াতে) চাদর অন্দ (অন্ধ) ডালিয়৷ তখন। 
অদ্দেক উপরে ডালি ডাকিআ৷ (টাকিয়া) বদন ॥ 
বৃক্ষের শিকরপরে কর মুণ্ড দিয়া। 
পাইআ! পিতল বাইউ রহিল সুৃতিয়া ॥ 
হেনকালে আইথে € আখে ) নিদ্রা আচম্বিত লাগে। 
পন্থু পক্ষি নাই ভাহে ছ্প্রহর ভাগে ॥ 
ক ক চে চে চে 
তাতে বিধি পরসনে বসন উপরে। 
ভুজঙ্গে মংগমে ছুই জরাজরি করে ॥” ইত্যাদি। 

গা্গিনামা পুণি। 


লহর.] 


গ্রস্থারস্ত | তি 


কৌতুক নামেতে এক কনৌজিয়! (১) দ্বিজ। 
সন্ত্রীক হইয়! রহে বারাণসে নিজ ॥ 
সর্পে পট ধরিয়াছে সন্্যাসীর মাথে । 
ন্যেস্ততে (২) জাগায় দ্বিজ সন্ত্যাসীকে পথে ॥ 
জিজ্ঞাসিল বিপ্রে তাকে কোন দেশী লোক । 
এখানে থাকিয়। কেনে পাও এত ছুগখ ॥ 
সন্গ্যাসীয়ে বলে আমি জাতিয়ে ত্রিপুর | (৩) 
অগ্নি কোনে রাজ্য আম! হয় বহু দূর ॥ 
ত্রাঙ্গণে বলেন তুমি নিরুষ্ট না হয়। 
দেশে চল রাজ্য পাব! বলিল নিশ্চয় ॥ 
এ কথা শুনিয়! রাজ! ঈবৎ হাসিল 
আপনে যাইব! সঙ্গে বিএকে বলিল ॥ 
কৌতুক ত্রাহ্গণ বলে যাব আমি সঙ্গে ।. 
রাঙ্গামাটী (৪) বঞ্চিব যে ত্রিপুরাতে রঙ্গে ॥ 
সত্য করে ব্রাহ্গণে রাজা যে সত্য কৈল। 
বিশ্বেশ্বর পুজা করি বাসাতে আমিল। 

সেই কালে দেশী লোক গেলেক তথাতে । 
রাজ করিবার হেতু ধর্মকে আনিতে ॥ 
বারাণস স্থানে লোক চচ্চিল (৫) যখন । 
কৌতুক ত্রাহ্গণে পাইয়া আনিল তখন ॥ 
রাজপুজ্র হইয়াছে মন্ন্যাসী স্বরূপ ৷ 
দেখিয়। দেশের লৌক মনেতে বিরূপ ॥ 
নমস্কার করি কহে যতেক প্রসঙ্গ । 
রাঁজ। হইবারে চল ন1 ছাড়িব সঙ্গ ॥ 
তোমা পিতা মহামাশিক্য শীতলা (৬) হইয়া । 
বৈকুণ্ঠ নিবাসী হৈল পঞ্চ স্থৃত রাখিয়া ॥ 





€১) কলৌজিয়া__কান্কুক্জ দেশীয়। (২ বোস্তাতে-ব্য্ত হইয়া 
৪) ত্রিপুরাবাদী বিধায় নিজকে “জাঠিতে তরিপুর বলিয়াছেন, যেমন বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালী, 


উড়িষ্যাবাসীগণ উড়িয়া ইত্যাদি । 


€৪) রাঙ্গামাটি_ত্রিপুরার পুর্বব রাজধানী উদরপুরের প্রাচীন নাম। 
(৫) চচ্চিল__অনুসন্ধান করিল । (১) শীতপাবমন্ত রেগ। 


ৃ রাজমালা [ দ্বিতীয় 


তোম! চারি ভাই আছে রথের মাঝার। 
সেনাপতি নাহি দিছে রাজা করিবার ॥ ] টি 
দশ সেনাপতি মধ্যে রাজ। হতে চায়। 

না মানে কাহাকে কেহ মনে ভয় পায় ॥ 

পাত্র মিত্র কলে তোমাকে আকাঙ্ক্িয়। ৷ 
আমা সব পাঠাইছে এই নিবেদিয়া ॥ 

শীত্র চল রাজ! হৈবা রাজা শুন্য দেশ। 

বিলম্ব না কর এই কহিল বিশেষ ॥ 

তাহ শুনি রাজস্থত কহিলেক রঙ্গে । (২) 
কৌতুকাদি অষ্ট বিপ্র লইলেক সঙ্গে ॥ 

কত দিনে আসিলেক দেশ সন্িহিতে | 

সৈন্য সেনাপতি আসে আগু বাড়ি নিতে ॥ 
পঞ্চ ভ্রাত্‌ মিলিয়া করিল আলিঙ্গন। 

রাজপদ ধুলি লৈল সেনাপতিগণ ॥ 


ধর্মমাণিক্য খণ্ড। 


শুভক্ষণে গুভদিনে করিলেক রাজা ॥ 
সিংহাসনে বসাইল মিলি সব প্রজা ॥ 
প্রথম বযুস কালে বহু ধর্ম কৈল। 
সেই কারণে ধর্মমাণিক্য নাম হৈল ॥ 
কালা খা গগন খা আর খাঁ ছামথুম। 
অমাত্য হইল তারা শত্রু কালধৃম ॥ (৩) 
তের শত আশী শকে শ্রীধন্মমীণিক্য । 
নৃপতির নীতি ধর্ম বলিতে অশক্য ॥ (৪) 
চিরকাল রাজ্য পালিলেক মহারাজা ॥ 
শত্রু নাহি ছিল তার বঞ্চিলেক প্রজা ॥ 


(৯) তোমার চারি ভ্রাতা রাজ্য লালসান যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছেন, (কস্ত সেনাপতি 
তাহাদিগকে রাজা হইতে দিতেছেন না। 
€২) পাঠীস্তর-_“হেন শুনি রাজপুত্র চলিলেক রঙ্গে |” 


(৩) শক্র কালধূম-_ শক্রর পক্ষে ইহারা যম এখং উপগ্নবের আঁকর ধূমকেতু স্বরূপ ছিলেন। 
(৪) অশক)--অসানা। 





রাজমাল। ' দ্বিতীয়লহর-_€পৃষ্ট। 1 





লহর ] 


ধন্দমমাণিক্য খণ্ড। ৫ 


পরকাল চিন্তি রাজ! চি শান্তাইল | (১) 
ভূমি দান করিবারে ত্রাঙ্গণ আনিল ॥ 
ধর্ম্মসাগর (২) নামেতে জলাশয় দিয়া | 
তার চারি পারে সব দ্বিজ বসুইয়া ॥ 
মহা বিনুবেতে (৩) দিল ভূমি উৎসর্গিযা । 
কৌতকাদি বাণেশ্বর ত্রাক্মণ অচ্চিয়া ॥ 
কৌতকাদি ব্রাহ্মণেতে করে ভূমি দান। 
তাত্র পত্রে লিখি দিল বচন প্রমাণ ॥ 
অথ শ্লোক । 
চন্দ বংশে-চুপঃ স্ব'প মহামাণিকাজঃ সুধীঃ | 
শ্্রী“দ্বণ্ম মাঁণিক্য ভূপশ্চন্দ্রকুলোস্বঃ ॥ 
তথার পয়ার । 
চন্দ্র বংশেতে মহামাণিক্য নৃপবর। 
তান পুত্র শ্রীধর্মমাণিক্য শশধর ॥ 
শ্লোক? । 
শাকে শূলট ্ট বিশ্বান্দে বর্ষে সোম দিনে ভিথৌ । 
ত্রয়োদন্ঠাং দিতে পক্ষে মেষে সু্ান্ত সংক্রমে ॥ 
তথার পয়ার। 
তের শত আশী শকে সোমবার দিনে। 
শুরু পক্ষ এয়োদশী মেষ সংক্রমণ ॥ 





(১) শাস্তাইল-_শাস্ত করিল। 
(২) কুমিল্লা সহরের বক্ষঃস্থুলে, সুনীল ও স্বচ্ছবারিবিশিষ্ট যে বিশীল সরোবর শ্রীকৃষ্ণের 


রক্ষঃস্থিত কৌন্তভ মণির স্তায় শোভা পাইতেছে, তাহাই মহারাজ ধর্শমাণিক্যের সমুজ্জল কীন্তি 
ধি্সাগর/ ॥ ইহার পুর্ববতীরে কুমিল্লার জেলাস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


কৈলারগড়ে ( কস্বার়) আর একটা ধর্মাগর আছে, তাহাও এই মহাপুরুষের কীর্তি । 
(৩) মহাবিষুব-_ সূর্য্য মীন রাশি হইতে যে সময় মেষ রাশিতে সংক্রান্ত হয়, সেই 


সংক্রান্তিকে মহাবিষুব বাঁ মেষ সংক্রান্তি বলে। এই সময় দিবা রাত্রি সমান বলিয়া ইহার লাম 
মহাবিধুব । ইহার অপর নাম চৈত্র সংক্রান্তি। এই সংক্রমণ দিন অতিশয় পুণ্যাহ বলিয়া গণ্য। 
এই দিনে শক্ত, (যবেন ছাতু ) ও বারিপূর্ণ ঘট দান করিলে পরমাগতি লাভ হয়) বথা ২ 


“এষ ধর্ম ঘটোদত্তো ব্রহ্ম বিষু শিবাত্মক । 
অন্ত প্রদানাৎ সফলা। মম সন্ত মলোরথাঃ ॥ 
নৈশাখে যো ঘটং পূর্ণং সভোজাং বৈ দ্বিজন্মনে 1 
দদাতি সুররাজেন্দ্র! সধাতি পরমং গতিম্‌॥৮ 
(তিথিভন্।) 


এই দিন পিতৃলোকের উদ্দেশ্তে জলপুর্ণ ঘট এবং ছত্র ও পাছুকাদি দান বিশ্যে পুণ্যজনক। 


রাজমালা | [দ্বিতীয় 


ভার পত্রে লিখি দিল এ সব বচন । 
আমা বংশ মারি যেবা হযু ত রাজন ॥ 
তাহার দাসের দাস হইবেক আমি । 
আগা কীস্ডি ব্রহ্ম বুভ্তি না লঙ্ঘিও তুখি ক ॥ 
এই মতে মহারাজা ্রীধর্্মঘ[ণিক্য । 
যথেষ্ট করিল দান কহিতে অশক্য ॥ - 
পুর্বব রাজমাল। ছিল ত্রিপুর ভাষাতে । 
পয়ার গাঁখিল সব সকলে বুঝিতে (১) ॥ 
স্থ-ভাষাতে (২) ধর্রাজে (৩) রাজমালা কৈল ।; 
রাজমাল। বলিয়া লোকেতে নাম হৈল ॥ 
বত্রিশ বসব রাজা রাজ্য ভোগ ছিল। 
স্থমধুর বাক্যে রাজ। প্রজাকে পালিল ॥ 
শীতল! হইয়৷ রাজা স্বর্গ আরোহণ | 
জ্ীধন্য প্রতাপ ছুই তাহার নন্দন ॥ 


প্রতাপমাণিক্য খণ্ড । 


প্রভাপ কনিষ্ঠ পুত্র লৌকে রাজা করে ॥ 
অধান্মিক দেখি তাকে লোকে মারে পরে ॥ 
মহা বলবন্ত দেখি দিনে না মারিছে। 
সেনাপতি সবে চক্কে রান্রিতে বধিছে ॥ 
হুলস্থুল ভয় বহু রাঙ্গামাটী হৈল। 
পুরহিত গুপ্তভাবে ধন্যকে রাখিল ॥ 
পরস্পর রাজা হৈতে চাহে সেনাপতি । 
না মানে কাহারে কেহ প্রাণ ভয় অতি ॥ 
শ্রেষ্ঠ বড় সেনাপতি মনেতে ভাবিয়া । 
বিবেচনা করিলেক স্থিরতা হইয়া ॥ 





* সনন্দের বিবরণ পরবর্তী টাকায় দ্রষ্টব্য । 

(৯) ইহা বাজমাল প্রথম লহর | 

€২) রাজমালা ত্রিপুর ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এস্থলে বঙ্গ ভাষাকে 
ননু-তাষ? বল। হইয়াছে । 

ভে) ধর্মরাজ- ধর্মমমাণিব্য। 


লহ) প্রতাপসপিক্য খণ্ড ্ 


ধন্য নামে আছে এক নৃপতি নন্দন? 
তাহাকে করিব রাজা করি শুভক্ষণ ॥ 
গহা ভাবি গেল তারা ধাত্রী আছে বথ] 1 
জিজ্ঞাসিল ধন্য তুমি রাখিয়াছ কোথা ॥ 
রাজা করিবার তরে চাহি যে তাহারে। 
শুভ দিনে রাজা করি দেও আনি তারে ॥ 
এ কথা শুনিয| ধাত্রী হরিষ বিষাদ | 
মারিবার চাহে বুঝি না জানি প্রমাদ ॥ 
ধাত্রী বলে জানি ধন্য গেছে কোন স্থান? 
তুমি সত্য কৈলে আমি বিচারি সন্ধান ॥ (১) 
সত্য করি সেনাপতি শীলগ্রাম ছুইল। 
পুরোহিত ঘরে ছিল সক্ষেতে বলিল ॥ 

পরে দশ সেনাপতি সৈন্য সজ্জা করি? 
পুরোহিত গৃঁছে গেল হস্তী অশ্বে চড়ি ॥ 
মাচাঙ্গের (২) নীচে হৈতে ধন্যতক আনিছে। 
ভযযুক্ত মধুর বাক্য বালক বলিছে ॥ 
একাদশ বর্ধ হৈছে ধন্যের বয়স। 
বালক মারিয়া নহে রাখিও কুষশ ॥ 
পুরোহিত ঘরে আমি সেবক হইয়! | 
এক মুষ্টি অন্ন থাই উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া ॥ (৩) 
পুরোহিতে বলে সত্য করাইছি আমি । 
মনে ভয় ন| করিব! রাজ। হবা তুমি ॥ 





(১) পাঠীস্তর-“আমি ত না জানি ধন্য গেলেন কোথাই। 
তুমি সত্য কর আমি বিচারিক চাই ॥৮ 


(২) মাচাঙ্গ_ বংশমঞ্চ। সেনাপতিগণের আগমনে ভীত হইরা কুমার ধন্ত, প্রাণ রক্ষার 
নিমিত্ত বংশ-মঞ্চের নীচে লুক্ারি তভাবে ছিলেন । পু 
(৩ পাঠান্তর-_পপুরে:হিত ঘরে আনি সেবক হইর! 
এক সুষ্ট অন্ন খাইমু উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া 1 


প্রাণভয়ে ভীত রাজকুমার সেনাপতিগণের কৃপা লাভের নিমিত্ত এবছিধ দন্ত আপন 
করিয়াছিলেন । 


৮ রাজনালা 1 দ্বিসীয় 


ভার্গবে (১) আনিয়া যেন বলি রাজ। করে। (২) 
পুরোহিতে ধন্য দিল সবার গোচরে ॥ 

পন্যেরে দেখিয়া তবে যত সেনাপতি । 

বিনয় পূর্ববক সবে করিল প্রণতি ॥ 

অধার্মিক দেখি তোমার ভ্রাতকে মারিল। 
রাজ! করিবারে তোমায় নিবার আসিল ॥ 
তোমার পিতার ধর্ম স্মরিয়া আপনে | 

পালহ সকল গ্রজ। যার যেই স্থানে ॥ (৩) 


ধন্যমাণিক্য খণ্ড। 


-এ বলিয়া ন্ত্রীসবে স্নান করাইল। 
সিংহাসনে বসাইয়া প্রণাম করিল ॥ 
লোকে ধন্য বলিয়া তখনে কহিলেক | 
জ্ীধন্য মাণিক্য খ্যাতি হৈল অভিষেক ॥ 

বড় সেনাপতি (৪) দিল আপনার কন্যা | 
মহারাণী কমলা নাম পৃথিবীতে ধন্যা ॥ 
বঙ্গভাষা গীত রাজা তাতে না বুঝিল। 
প্রেভ চতুর্দশী গান বধখিষা শুনিল ॥. (৫) 





(১) ভার্দব- ভৃগুনন্দন, শুক্রাচার্য 
(২) শ্রীনভাগবত ৮সস্থন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দৈন্যরাঁজ বলি, দেবতাগণের 
সহিত যুদ্ধে পরাজয় এবং ইন্ত্রকর্তৃক নিহত হইয়ঃছিলেন | স্বীর গুরু শুক্রাচাধোর কৃপায় তিনি 
পুনর্ধবার জীব্তি হইয়া, ভাহারই অনুগ্রহে স্বর্গরাজ্য জয় এবং দেবতাদিগকে বিতাড়িত করিয়া 
ইন্দ্রের সম্পদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

সেনাপতিগণের হস্তে মৃত্যু জাশঙ্কিত ধন্যমাণিক্য পুরোহিতের প্রষত্বে রাজালাভ করায়, 
ভার্গবের কৃপায় মৃত কলিধাজ পুনজীবিত হইয়া রাজত্ব গ্রাপ্তির সহিত তুলনা করা হইক়্াছে। 
(৩) ষে ব্যক্তি দরবারে যেব্প স্থান পাইবার যোগ্য, তাহা, তোমার পিতৃ নির্ধারিত নিয়মান্গুসারে 


স্থিরতর রাখিয়া প্রজার পালন কর। 

€৪) বড় সেনাপতি-দৈত্য নারায়ণ । ইনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ধন্যমাণিক্যের 
মহিধী ইহার কন্যা ছিলেন, তাহার নাম কমল! মহাদেবী। 

(৫) পাঠাস্তর__“বস্কভাষায়ে তেঞ্ি কথা না বুঝিল 
প্রেত চতুদ্দশীর নাট সুভাষায়ে শুনিল ॥% 

আশ্বিন মাসের কৃষ্তা চতুদ্িশীকে ভূত চতুদদশী বা যম চতুদ্দশী বলে । এই তিথিতে ভূতের 
উপদ্রব নিবারণকল্পে নানাবিধ কাধ্য করা হয়; স্ন্দপুরাণ-_বিকুঃ খণ্ডের ঈম অধ্যায়ে প্রেত 
চতু্দশীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহ কান্তিক দাসের কৃক্পক্ষীর চক্ুদ্দনী। 


লাভকম্যাল। দ্বিতীয় লহর-_ন"পুষঠা | 





কমলাসাগর--( ক্স্বা )। ৪লআনাডননডাননে এনা তে & দিনাবাখডে ৪০৭৪, ০8০০078 


বহর ] ধন্তমাণিক্য খণ্ড । টি 


রাম কবি স্থজিলেক সেই ত নৃপতি | (১) 

শ্রীধন্য মাণিক্য রাজার তাতে হৈল গ্রীতি ॥ 

নান। স্থানে কমলা যে দঘিকা দিয়াছে। (২) 

পুণ্য হেতু পুষ্কর্ণীতে তৃণ না জন্মিছে ॥ 

দেব গুরু দ্বিজে ভক্তি স্থচরিত্র! অতি। 

বিষুর কমলা হেন, শিবের পার্বতী ॥ 

অনেক করিল ধর্ম শুন মহারাজ | 

বিস্তারি কহিলে পুনঃ হইবেক ব্যাজ ॥ 

জ্রীধন্য মাণিক্য রাজ। হৈয়া নরপতি। 

রৎসরেক হেন মতে পালিলেক ক্ষিতি ॥ 

সেনাপতি সকলের অনুমতি বিনে । 

কিছু কর্ন পতি না করে কোন দিনে ॥ 

এই মতে রাজ কার্য চলিলঞ্তখন ॥ 

পুরোহিতে নৃপতিষে মন্ত্রণা রচন ॥ 

দশ সেনাপতি স্থানে সৈন্য বনুতর । 

রাজ সৈন্য মধ্যে আমি বিপ্র-একেশ্বর ॥ (৩) 

সহত্রেক সৈন্য পঞ্চ সহস্র পাইছে । (৪) 

সেনাপতি সবে সৈন্য বাটিয়। লইছে ॥ 

বঙ্গভাঘায় প্রেত চতুর্দণী গান প্রচমিত ছিল বলিয়া রাজমালার কথায় বুঝা বায়। হার 

এই গীত বুঝিতে ল1 পারায় সুভাবার় পুনব্বার রচনা করাইরাছিলেন।* এই “সুভাষ” শব্দদ্বার! 
সংস্কৃত ভাষাকে লক্ষ্য করা হুইগ়াছে কি না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাস না। 


(১) পঠঠীন্তর-__গ্রাম কবি স্থজিলেক সেই নৃতা গীত। 
" শ্রীধন্য মাণিক্য রাজার হইলেক গ্রীত ॥% 

এই বাকাদ্ারা জানা বায়, উপরিউক্ত প্রেত চতুর্দশীর গীত রাম কবির রচিত | এই কবির 
পরিচয় বাঁ তাহার রচিত গান বর্তনানকাে পাইবার উপায় নাই । সম্ভবঃ ইহা প্রেত ভঙ়্ 
নিবারক রামায়ণ হইবে । 

(২) কস্বার সন্নিহিত “কমলাসাগর? দীঘি মহারাণী কমলা দেবীর সমুজ্জল কীর্তি । এই 
দীঘিকার জল এত উৎকৃষ্ট যে, তাহা পান করিলে রোগমুক্ত হওয়া৷ বায়, সাধারণ লোকের ইহাই 
বিশ্বাস। আনাম বেঙ্গল রেলওয়ের 'কমলাসাগর” ষ্টেসন এই সরোবরের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত, 
এবং উক্ত সরোবরের নামান্ুদারে ষ্টেবনের নামকরণ হইন্নাছে। এতদ্যতীত উদয়পুরে আর, 
- একটা কমলাসাগর” আছে। 

(৩) পাঠান্তর_“দশ সেনাপতি ঘরে হসম বিস্তর । 
রাজ সৈম্ত আমি মাত্র হইছি একেশ্বর |” 

প্রাচীনকালে ত্রিপুত্ররাজ্যে সৈন্যকে “দম” বলা হইত। বর্তমানকালেও এই রাজ্যে হমম্‌ 

ভোজনের প্রথা প্রচলিত আছে, তদ্বিবরণ*এই লহরের টীকায় দ্রষ্টব্য । 








সি 


রাজমাল! 1 [দ্থিই- 


ব্রিলোচন রাজাবধি এমত হইছে । 
সেনাপতি সকলে রাজাকে বধিয়াছে ॥ 
ত্মাপনা হইতে রা'জ। মারে সৃষ্টি করে 
ওহ! ভাবি চিত আমার সদা থাকে ডরে ॥ 
সৈন্য সেনা কাঁড়ি লৈলে নির্ববলী হইব |. 
বাজ! বলবন্ত হেন তবে ভয় পাইব ॥ 
অসন্মতে সৈন্য সব তুমি কাড়ি নিতে । 
না জানি কি করে তারা আমার সহিতে & 
কোলাহল কি কারণে বাঁড়াইতে চাহ। 
নখে ছেদি বৃক্ষ কেন কুঠার লাগাহ ॥ (১) 
মহা ব্যাধি জন্মে যদি অধিকাঙ্ষ হয়। 
বিকৃতি আকার হেরি লজ্জা যে জন্ময় ॥ 
অস্ত্র দিষী ছেদ করি তারে যদি ফেলে। 
তবে তাকে উপহাস না করে সকলে ॥ (২) 
অতি শিষ্ট না হইব নাতি ক্রোধ মতি । 
এই মতে বুঝাইছে শুক্র বৃহস্পতি * ॥ 
বাজসিক ভাব যদ্ধি রাজার ন! হয়। 

অতি শি হৈলে রাজ। জীবন সংশয় ॥ 
কহিল তোমাতে যুক্তি আমি পুরোহিত । 
আমা কথা মতে চল্‌ পাইবা বিহিত ॥ 
মল্লবিদ্ভা শিখিযা থাকিব অন্তঃপুরে । 
বাজার ব্য।ম বলি কব প্রজ! সকলেরে ॥ 





(১) নখে ছেদনষোগ্য বৃক্ষে কুার লাগান.নিশ্রুয়োজন। 
(২) মহ? ব্যাধি কিন্বা অধিকাঙ্গ হইলে তাহা ছেদন কর! ফেমন নিন্দনীয় নহে, তদ্ধপ 


স্যত্যাচারী সেনাপতিদিগকে বধ করাও নিন্বাজ্নক কার্ধ্য নয় । 


* "ন রাজ্ঞা মৃছুনা ভাব্যং মৃছৃহি পরিভুয়তে ॥ 

ন ভাব্যং দারুণে নাতি তীস্ষাহুদ্বিজতে জনঃ। 

কালে মৃদুর্যোভবতি কালে ভবতি দারুণঃ ॥৮ 
মতন্তপুরাণ,--২২* অঃ) ২২-২৩ শ্লোক। 


মর্শ ৮ রাজা অতিশয় মৃছু হইবেন লা) কারণ, মৃহ্‌ ব্যক্তি পরাভব প্রাপ্ত হয়। কিক 


স্জতি উগ্র গ্রক্কৃতিও হইবে না? কারণ, তীব্র রান্ধা হইতে সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে । র্রান্ধা 
কালে মৃছ ও কালে উগ্র হইবেন। 


এই নীতিবাক্য শুক্রলীতি এবং মহাভারত প্রভৃতি শ্রস্থেও পা €য়া,বাযু। 


জহর] ধন্তমপিক্য খণ্ড । ১১ 


ভাল যুক্তি বলিযাছ রা'জায় বলিয়াছে। 
এ হতে অধিক যুক্তি আর নাহি আছে ॥ 
ধন জন দিয়া কাধ্য সেনাপতি করে। 
তিন মাসাবধি রাজা রোগান্ত্িত ঘরে ॥ 
রাজার হইয়াছে রোগ জানে সর্ববলোকে ! 
বাণী পিতা! দেনাপতি রাজছ্বারে থাকে ॥ 
কাজ কণ্ম করে যে সতর সেনাপতি । 
মল্প বিদ্যা শিক্ষা করে ঘরে নরপতি ॥ 
রাণী সঙ্গে দেখ রাজার নাহি কদাচিত। 
রাণী পিতা শুনিলেক এসব চরিত ॥ 
সেন।পতি কন্ঠা স্থানে জিজ্ঞাসা করিছে। 
জামাতা নৃপতির কিবা ব্যাম জন্মিয়াছে ॥ 
কন্ঠা বলে আমি তাকে না দেখি বিস্তর । 
অন্ধকারে থাকে রাজা শরীর বৃহত্তর ॥ 
সেনাপতি বুঝিলেক জল জন্য রোগ । (১) 
এহাতে নৃপের বুঝি হবে দুঃখ ভোগ ॥ 
নৃপতি দেখিতে চাহে সেনাপতিগণ। 
পুরোহিত শুনিয়! বলে হৈল বিলক্ষণ ॥ 
বড় ছুঃখ পায় রাজা কহে পুরোহিত । 
কালি দেখাইৰ রাজ! চলিহ সহিত ॥ 

রাজার নিকটে কহে পুরোহিত তখন। 
পুরোহিত নৃপতি মন্ত্রণা সেইক্ষণ ॥ 
ত্রিশ চল্লিশ জন সেনা তখনি আনিয়া! । 
গুপ্ত কথ শিখাইল গোপন করিয়া ॥ 
পুরোহিত করে যাকে ইঙ্গিত আকার। 
খড়গ দিয়া মস্তক কাটিবা শীত্র তার ॥ 
এমত সন্ধানে দ্বারে রাখে বীর জন। 
নিশাঁকাঁলে করে রাজা এসব রচন ॥ 





(৯ রাজার শরীর হ্টপষ্ট হইয়াছে শুনিয়। সেনাপতি মনে করিলেন, রাজা পাু-বৌগগ্রস্ 
হইয়াছেন। রর 


১৪ রাজমালা। [ দির 


হুপতি দেখিতে চলে দশ সেনাপতি । 
পুরোহিতে লৈয়! গেল অতি শীত্রগতি ॥ 
পুষ্ট হৈছে নরপতি মল্ল বিদ্তা ক্রমে । 
দেখি সেনাপতিগণে রাজাকে প্রণমে ॥ 
প্রীতি কথা কহি রাজা বিদায় করে পুনি। (১) 
গণমিয়া সেনাপতি বিদায় তখনি ॥ 
ইঙ্গিত করিল দ্বিজে নমস্কার কালে। 
খড়েগতে মস্তক কাটে সেনাপতি (২) ছলে ॥ 
দেনাপতি দেহ সব করিল অন্তর 
পুত্র পৌত্র মারিয়া লুটিল সেনা ঘর ॥ 
সেনাপতিগণ ঘরে বীর শুন্ত হৈল। 
নৃপতি নবীন সৈন্য বিবেচি (৩) রাখিল ॥ 
গোৌড়েশ্বর সৈন্য মত সৈন্য যে রাজার 
বার কোটা পদাতি নৃপ করয়ে গ্রচার ॥ 
সরদার করিলেক অর্ধ সৈন্য দিয়া | _ 

. হাজারী করিয়াছিন কত সৈন্য লৈয়া ॥ 
বার কোটী সেনা হৈল অনুক্রম মতে। 
অশেষ রাজার সৈথ্য হইল তাহাতে ॥ 
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজ! তদবধি সেনা। 
বড়,য়া! পদবী খ্যাতি করিল রচনা! ॥ 
নূতন করিল রাজ! ঘব দেনাপতি। 
রাজ আজ্ঞা অনুসারে কাধ্যে করে গতি ॥ (8), 
এই মতে সেনা লোক করিল স্থাপন। 
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা পুণ্যের ভাজন ॥ 

কালান্তরে মহারাজ মনে বিবেচিল। 

বঙ্গদেশ জিনি লৈতে মনেতে চিন্তিল ॥ 





(৯) পুনি_ পুলব্বার | 

€২) সেনাপতি__দেনীপতির | 

(৩) বিবেচি_-বিবেচনা করিয়া । 

(৪) সেপাপতিগণের ক্ষমভা খর্ব করিয়া, রাঁজ আজ্ঞান্ুারে কাঁধ্য পরিচালনের ব্যবস্থা কর! 
ত্ইনছিল। 


রাজমাল। সত দ্বিতীয়লহ র-_-১২পুষ্ঠ। 





মহারাজ ধন্য মাণিক্যের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। 
উদয়পুর। 


জ্ক্র] 


ধন্তমানিকা থণ্ড। ১5 


€মহারকুল পা্টীকারা গঙ্গামগুল গ্রাম । 
বগাসারি আদি করি বহুবিধ নাম ॥ 

বেজুরা ষে কৈল! আদি ভানুগাঁছ দেশ । 
বিষ্তাজুড়ী লঙ্গলা লয় জিনিয়া বিশেষ ॥ 
গৌড়াধিপতি রাজ্য বরদাখাত আদি । 
রাজায়ে কাড়িয়া লৈল হইয়া! বিরোধি ॥ (১) 
বরদাখাতে জমিদার প্রতাপ মহামতি । 
গৌড়ে না মিলিয়া রাজ! সঙ্গে করে প্রীতি ॥ 
এইরূপে বঙ্গ দেশ আমল সকল। 

না মিলে খগুল রাজ্য হইয়া সবল ॥ 

খগুলে নৃপতি সৈন্য বসাইল থান! । 
লক্কর (২) করিয়া রাখে রাজ এক সেনা ॥ 
আমল (৩) করিয়া! খগ্ুল সসৈন্যে বসিল। 
খগ্ুলিয়া লোকে তাতে লক্কর ধরিল ॥ 
লক্কর ধরিয়া তারা নিলেক গৌঁড়েতে। 
যুক্তি করি দিল নিয়! গৌঁড়ের অগ্জেতে ॥ 
হস্তী দিয়া মারিতে গৌড়েস্বরে আজ্ঞা দিল। 
হস্ত পদে জিঞ্জির (8) লক্কর লৈয়া গেল ॥ 
লক্ষরে বুঝিল তাকে মারিবে নিশ্চয় । 

এক সেনা হস্ত হৈতে খড়গ কাড়ি লয় ॥ 
মারিল বিংশতি জন বিক্রম করিয়া । 
মাহুতে ট্য়াইল (৫) গজ অঙ্কুশ মারিয়া ॥ 
মাকে মুখে মারিলেক পঞ্চ তলোয়ার । 

ভঙ্গ দিল সেই গজ ছাড়িয়া চীৎকার ॥ 
অব্য মহাগজ আনি পুনঃ ট্য়াইল। 

বিক্রমে মারিল কোব্‌ দন্তেতে লাগিল ॥ 








(১) এই সকল স্থানের বিবরণ এই লহরের টাকার প্রদান কর! হইয়াছে । 


(২) লক্কর-_শাসনকর্ভী। এই পদ যুলমানের অন্করণে সৃষ্ট হ্ই/ছিল। 
(৩) আমল--দখল। 

(৪) জিঞ্জির_ শৃঙ্খল | 

€) টুাইল-_ রোখাইল। 


১৪. রঃজমালা । চি 


ধন্য ধন্য বলি তাঁকে কহে সর্বলোৌকে । 
এমত বিক্রম লোক পর্ধতেতে থাকে ॥ 
আর চোট্‌ মারিছিল খড়গ যে ভাঙ্গিল। 
সেই ত কারণে গজে তাহাকে বধিল ॥ 
এ কথা শুনিয়া কহে গৌড়ের ঈশ্বর । 
ফিরাইয়া না আনিলা আমার গোচর॥ (১) 
আপনার কশ্ম দোষে এমতে মরিল। 
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা এ সব শুনিল ॥ 
অগ্নি হেন ক্রোধে ভ্বলে রাজা মহাবল। 
রায়কাঁচাগ সেনাপতি পাঠায় খগুল ॥ 
কটক (২) দেখিয়া তারা ভয়াতুর হৈল। 
বিষ কুস্ত পয! মুখ মতে মিলি ছিল॥ (৩) 
ঘাদশ বসিক (৪) সে যে খগুল জমিদার । 
আনিল রাজার পাশে মান্য ব্যবহার ॥ (৫) 
প্রধান বসিক সঙ্গে মিত্রতা রাজার । 
আর বসিক মিত্রতা যে সেনা সমখার ॥ 
আর দিন রাজা বলে বসিকের ঠাই। 
আপনা হাজিরা দেহ দেখিতে যে চাই ॥ 
গোপনেতে শিখাইল ত্রিপুর সৈন্যেরে । ' 
এক মেন! এক বসিক থাকিব অন্তরে ॥ 
ঘে সময় আমি বলি সবে মিত্র কর। 
যার যেই ভাগে পড়ে কাটিবা সত্ুর ॥ 
€১) আমার নিকট ফিরাইয়া আনিলা না কেন? 
(২) কটক-সৈন্ত। পু 
(৩) বিষপূর্ণ কুস্তের মুখে কিঞ্চিৎ স্বৃত ঢালিয়! তাহাকে ঘ্বত কুষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসের 
্তার়। অনেক শত্র হৃদয়ের বিদ্বেষ বহি নিষ্ট বাক্যের আবরণে ঢাঁকিয়া, সম্মুখে মিত্রের স্ঠায় ব্যবহার 
করে, এবং পারোক্ষে শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়। নীতি শাস্ত্রে এই শ্রেণীর লৌক “বিষকুন্ত 
পয্োমুখস' খলিয়া কীত্তিত হইস্জাছে এবং ইহাদিগকে পরিভ্যাগ করা শ্রেরঃ বলা হইয়াছে, যথা ১-_ 
পিরোক্ষে কার্যাহস্তারং প্রতাক্ষে প্রিয়বাদিন। 
বজ্জয়েত্বাদৃশং মিত্রং বিষকু্তং পয়োমুখম্‌ 1৮ 
(৪) বসিক--ভূম/ধিকারী, শাসনকর্তা । মুসলমান শাসনকালে খণ্ড খণ্ড ভূভাগে এক এক 
জন শাসনকর্তী নিযুক্ত কর! হইত, উক্ত বিভক্ত ভূভাগকে “সিক* এবং তাহার শাদনকর্তাকে 
বিসিক' বা 'লিকদার” বলা হইত। দক্ষিণ সিক” ও চ্ছত্র সিক+ ইত্যাদি ভূখণ্ডের নাম 
এতদক্ষকরণে হইয়াছে । 
(৫) মান্য ব্যবহার__ভেট। 





লহর ] ধন্তদাণিক্য খণ্ড। ঠ 


আমিহ কাটি তার প্রধান বসিক। 
আছে (১) বসাইব তাকে মাচ্ে মিত্র(ধিক ॥ 
এ সব মন্ত্রণ। শুনি রাজ দৈন্যগণে। 
স্থসজ্জ। করিয়া আইল রাঁজার সদনে ॥ 
বসিক সকল আইল হাজিরা দিবারে। 
ছুই সহত্র পদাতি আসিল ধনুঃশরে ॥ 
বসিয়াছে মহারাজা সিংহাসন পরে। 
বসিক সকল বৈসে তারা পাট ঘরে॥ (২) 
পংক্তি করিয়া সবে লিখায় হাজিরা । 
কাহেস্তে গণিয়া বসিক লিখঘে মুজরা ॥ 
এক এক সেনা আগে এক এক বসিক ।' 
পংক্তি পাছে রৈল গিয়! হইয়া রসিক ॥ 
রাজ আজ্ঞা অনুসারে দীড়াইল গিয়া । 
ইসারাতে কহে সেলাম বাগ্ বাজাইয়া ॥ 
সেলাম করিতে শির নত যেই কাল। 
সেই কালে সেনা বসিক কাটে খড়েগ ভাল ॥ 
প্রধান বসিক ঘাতে নৃপতিয়ে আগে । 
সেনায় কাটিল বসিক যাঁর যেই ভাগে ॥ 
এই রূপে কাটিয়৷ ঘে খগুলের প্রজা । 
সসৈন্যে খগুলে গেল সেঁই মহারাজা ॥ 
বৃক্ষ পত্র পৈরাইয় (৩) খগ্ল লুটিল 

এই রূপে খণ্ডল দেশ আপনা হইল ॥ (8) 
পুনর্ববার দেশে আসি ধর্ম আরম্তিল। 

ধর্ম মঠ ধন্য সাগর (৫) প্রতিষ্ঠাদি কৈল ॥ 





(১১ আগ্ভে--অশ্রে। 

€২) তারা পাট ঘর-_দরবার গৃহ। নক্ষত্রসদৃশ পারিষদবর্গের হ্থারা দরবারে উপবেশনের 
পাট (আসন) সুশোভিত বলিয়া, আসনের নাম “তারা পাট” এবং দরবার গৃহের নাম "তার! পাট 
ঘর” হইয়াছে। 

€৩) পৈরাইয়া__পরিধান করাইয়া । 

3) খণ্ড অঞ্চলে রাজা ব্বামগতির এক গল্প প্রচলিত আছে। পরবর্থা টীকা এই গল্প 

1 
৫) ধন্তসাগর $__-এই স্থবিশলি সরোবর ত্রিপুরার প্রাচীন রাঞ্জধানী উদয়পুরে অগ্যাপি 
[ন থাকিয়া মহারাজ ধন্তমাণিক্যের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে । এই বিশালবাপী 


৯১৬ রাজমালা। [ দ্বিতীয় 


ছুই বর্ষে কাটিছিল সে ধন্য সাগর । 

করিল অনেক দান সেই নৃপবর ॥ 

ভূম্যাদি যোড়শ দান (১) করিল বিস্তর । 
বিবাহ করায় রাজা ত্রাঙ্গণ কোর ॥ 

দ্বিজ জ্ঞাতি ভোজন করায় নৃপবর। 

আর খাওয়াইল সৈন্য সেনা বহুতর ॥ 
সাগরের চারি পারে বৈসায় নান! জাতি। 
রন্ধন ভোজন তথা যার যেই পংক্তি ॥ 

সেই স্থানেতে রাজ! মঞ্চেতে বসিল। 
কুকির সরদারে সেনা গণিতে বলিল॥ (২) 
সেনাগণে রন্ধন ভোজন করে সুখে । 
সরদার গণিবারে গেলেন সমুখে ॥ 

সেনা অন্ন বস্তি (৩) লৈয়া স্পগিয়া! গণিল। 
খাইতে ছুইল যাকে কাঠি ছোয়৷ হৈল ॥ 

না ছুইতে আগু পিছে খাইল উভ্তম। 

যার মুখে অন্ন ছিল সেই ত অধম ॥ 

রাজ ঘরে দিছে সিধা (8) ত্যজিতে না পারে। 
ছোয়া অন্ন গিলিলেক মারিবেক ডরে ॥ 
এই মতে কাঠি ছোয়া নাম কত সেনা। (৫) 
শ্রীধন্য মাণিক্যাবধি হইল গণনা ॥ 





“ছুলাকুমারী' মৌন্জায় অবস্থিত। ইহার দৈথধ্য ১,০০০ হাজার গজ, গ্রাস্থ ২৭০ গজ, গর্ভস্থ ভূমির 
পরিমাণ কিঞিন্ান নয় প্রোণ। এই সরোবর বস্বন্ধে শ্রেণীমালা গ্রন্থে লিখিত আছে 3-- 
“খিন্ত সাগর উদয়পুরে করিল খনন ॥৮ 
(১) ষোড়শ দান ১- শ্রাদ্ধাদিকালে অথবা পুণ্য কামনায় যোল প্রকার দ্রব্য দান করা! 
ব্যবস্থের। (১) তুমি, (২) আসন, (৩) জল, 49) বন্ত, (৫) দীপ, (৬) অক্স, (৭) তাশ্থুল 
(৮) ছত্র, (৯) গন্ধ, (১০) মাল্য, (১১) ফল, (১২) শব্যা, (১৩) পাছকা, (১৪) হে, 
(১৫) হিরণ, (১৬). রজত, এই যোলবিধ ভ্রব্য দাঁন করাঁকে ষোড়শ দান বলে। 


শুদ্ধি তত্ব)। 
€২) পাঠীন্তর-__“এমত সময়ে রাজা! মঞ্চেত বসিয়া । ৃ 


লম্কুল সরদারকে বোলে দেখহ গণিয়া |” 
€৩) অন্নবষ্টি-_ভাতের কাঠি। 
€$) সিধা--ভেউ। চাউল, ডাল ইত্যাি আহীর্য্য বস্ত একক্রিত করিয়া দিলে তাহাকে দি! 
বলে। 
€৫) কাঠিছোঁ়া সনবসথীয় বিবরণ এই লহরের টাকা গরদান করা! হইয়াছে 


নহর ] ধন্যনাণিক্য খণ্ড ১৭ 


সাগরের খনন দেখিতে মহারাণী। 
সৈন্যের রমণী সঙ্গে রাত্রিতে আপনি ॥ 
জ্যোৎস্না কাল কোন রান্র নারীগণ সঙ্গে । 
মদ্য মাংস খাওয়াইয়া চাহে বছু রঙ্গে ॥ 
এই মতে আনন্দেতে বঞ্চিল তখনি। 
শ্রীধন্য মানিক্য রাজা কমল! মহারাণী ॥ 

ভাঙ্গর ফা রাজার কালে থানাংছিতে থানা । 
খানাংছি না মিলিলেক রাজাতে আপনা ॥ (১) 
থানাংছিতে এক হস্তী ধবল আছিল। 
হেড়ম্ব (২) রাজাযে তাকে চাহিয়া পাঠাইল ॥ 
হেড়ন্ের দুতে আসি খানাংছিতে বলে। 
ভ্রিপুর দেবক তুমি আমার যে হৈলে ॥ 
তাহা শুনি রুট হৈল থানাংছি নৃপতি। 
ত্রিপুর তোমাতে নাহি দিব এই হাতী॥ (৩) 
সেবক নহে আনি ত্রিপুর রাজার। 
শুরু হস্তী নাহি দিব যুদ্ধ কর সার ॥ 
শুনিয়া হেড়ম্ব পতি আসিলেক রোষে। 
সৈন্েতে বেষ্টিত কৈল খানাংছি চারি পাশে ॥ 
সেই কালে ত্রিপুর দূত কহে খানাংছিতে। 
ত্রিপুরে না দিরা হস্তী দেহ হেড়ন্বেতে ॥ 
এত শুনি বলিলেক থানাংছি নৃপতি। 
আমাকে জিনিয়া! তোরা নেহ এই হাতী ॥ 
মহা পর্ধবতেতে থান! এক তার দ্বার। 
মহা যত্বে হেড়ন্বে না পারে পশিবার ॥ 
ছয় মাস চেষ্টা করি হেড়ম্ছে চাহিল। 
তথাপিহ থানাংছি হেড়ন্ব না ভজিল ॥ 
সেই সে কারণে কুকি রাজাতে না মিলে । 
সে পথে আসিতে কুকি থানাংছি লুটে বলে ॥ 





(১) খানাংছিতে (কুকি প্রদেশে ) ভার ফায়ের সময় গৈস্তের থানা ছিল, ধন্যমানিক্ের 
শাসলকালে সেই প্রদোশর ককিনীণ ফী ৯২৯৭ 2১2. ২2৭ 


বাজধালা। [দ্বিতীয় 


শ্রীধন্য মাণিক্য রাঁজ। এ বার্তা শুনিয়।1 
রায়কাচাগ সেনাপতি. যুদ্ধে পাঠাইয়া ॥ 
ত্রিপুর সহঅ সৈন্য দিল তার সঙ্গে । 
রায়কাচাগ সেনাপতি চলে যুদ্ধে রঙ্গে ॥ 
শুভক্ষণে সৈন্য সেনা করিল গমন । 
কত দিনে থানাংছি পাইল সৈন্যগণ ॥ 
রাজদূতে চাহে থানাংছি মিলাইতে। 
না মিলিলা সেই রাজ। প্রণয় করিতে ॥ 
অষ্ট মাস যুদ্ধা সব গড় (১) বেড়ি রহে। 
তথাপি থানাংছি গড় লঙ্ঘিবার নহে ॥ 
চারি দিকে গড় সব পাঁষাণ পর্বতে । 
লঙ্ঘিবার কা'র শক্তি নহিল তাহাতে ॥ 
বিশ ত্রিশ জন গড়দ্বারে বসি থাকে । 
মদ্য মাংস খায় তার! অস্ত্রধারী ফাকে ॥ 
গড়ের উপরে সৈন্য মদে মত্ত হৈয়া। 
ত্রিপুরাকে গালি দেয় পদ দেখাইয়া ॥ 
রায়কাচাগ সেনাপতি তাতে ত্রুদ্ধ হৈল। 
আপন! সৈন্যের প্রতি বহুল ভর সিল ॥ 
কাপুরুষ হও তোরা চরথা হস্তে লব! । (২) 
রাজার সাক্ষাতে যাইয়া কি উত্তর দিবা | 
এ বলিয়৷ সেনাপতি ঘর চাল ফোড়ে। 
রপ্তি জল পড়ুক ঘরের ভিতরে ॥ 
জলেতে ভিজিলে সৈন্য নিদ্রা, না আসিবে! 
তবে দে রাজার কর্ম বুঝিয়া করিবে ॥ 
এই যুক্তি সেনাপতি করিল সলিকা (৩)। 
দৈবগতি তথা এক পাইল গোধিকা! (৪) ॥ 
অষ্ট হস্ত দীর্ঘ গোধা পার্ষে তিন হাত। 
গোধার কমরে (6) বান্ধে দীর্ঘ বেত্র তাত ॥ 





(১) গড়ূর্গ । | 
(২) ত্রিপুরা অকর্মণ্য সৈন্যগণের দণুস্বরূপ চরণ প্রদান করা হইত। এতদ্বিবরণ পরবর্তা 


নি ০৩১০০১০০১১০ 


” রজিনিি : দ্বিতীয় লহর-_১৮ পৃষ্ঠা । 





ত্রিপুরার কুকি সৈন্য। 
১। শক্তি-অন্ত্ধারী সৈন্য। ২। বন্দুকধারী সৈন্য । 

















লহ] 


ধন্মাণিক্য খণ্ড । ১৯ 


_ ছাড়িয়া দিলেক গোহিল গড়ের উপর। 
যত দূর যায় গোধা যোড়ে বেত্রান্তর ॥ 
এই মতে চড়ে গোধা গড়ের উপর। 
টানিযা চাহিল সৈন্য হৈল দৃঢ়তর ॥ 
গড়ে ছিল বত লোক মদ্য মাংসে ভোলা । 
ন লৈল চৌদিগে বার্তী করি অবহেলা! ॥ 
রাত্রি যোগে যুদ্ধ! সবে বেতে ধরি তায়। 
খড়গ চন্দ হাতে করি কোঠ (১) পরে যায় ॥ 
গড়ে চড়িতে সেনা! ঢালে শব্দ হৈল। 
গবয়ে (২) ঘসিছে গাও থানাংছি বুঝিল ॥ 
রাত্রি শেষ হয় তাতে ছুই দণ্ড আছে। 
রাজ সৈন্য কোঠে গেল কৌতুকেতে নাচে ॥ 
পুরুষ সকল যত প্রাণীকে বধিল। (৩) 
থানাংছির গড়োপরে রক্ত নদী হৈল ॥ 
নারী সব লুটিযা লইল সর্বজন । 
দৈব্গতি মাঁসেকের (৪) বালক রক্ষণ ॥ 
যার মাতা তখনেতে (৫) স্বামী এক করে। 
কন্যা বলিয়া তাঁকে পালিল সত্বরে ॥ (৬) 
এই মতে আমল হৈল থানাংছির থানা । 
ঘাজনীতি থানাদার থাকে এক জনা ॥ 
দুর্গোৎসব হয় তথা নৃপ নাম করি। 
তদবধি থানার নাম ত্রিপুরার পুরী ॥ 





(১ 
৩) 
(৪) 
€৫) 
(৬) 


কোঠ-ছূর্স । (২) গবন্_গরাল, গো ও মহিষের লক্ষণবিশিষ্ট বন্ত অস্ত) 
গড়ে ধত পুরুষ ছিল তাহাদের সকলকেই বধ করিল। 
মাসেকের--এক মাস বয়ক্রমের । 
তখলেতে-_সেই সময়, তৎকালে। 
পাঠান্তর- “বার মাত! সেইক্ষণে স্বামী এক কৈল। 
কন্তাটী লইয়া তারে পালিতে রাখিল ।1৮ 


তিপুরবাহিনী কর্তৃক থানাংচি দুর্দ জয় হইবার পর, বিজিত 'সৈস্তের পুক্ুবমাত্রকেই বধ 
রূরিয়াছিল, দৈবগতি এক মাস বয়স্ক বাঁলকগণ রক্ষা পায়। স্ত্রী লোকদিগকে ব্রিপুর সৈন্যগণ 
ঘুষঠন করিয়া লইল। যে সকল রমণী সেইকালে ত্রিপুর সৈন্ঠের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে পতি বিষ 


২ রাজদালা। [ দ্বিতীয় 


রায়কাচাগ সেনাপতি নৃপেতে লিখিল। 
যেমতে থানাংছি থান! আমল হইল ॥ 
তাহা শুনি মহারাজা বড় তুষ্ট হৈল। 
তদবধি সেনাপতি পুভ্র মান্য ছিল ॥ 
যত যত ভাল দ্ব্য যুদ্ধে পাইয়াছিল। 
রাজার সাক্ষাতে সব তাহা পাঁঠাইল ॥ 
ইনাম (১) পাঠাইল নৃপে অনেক বসন। 
পরে রায়কাচাগ গেল কিরাত ভূবন (২) ॥ 
পূর্বব দিগেতে আগ্যে কুকি মিলাইল। 
দক্ষিণেতে ছিল কুকি জিনিয়া আনিল ॥ 
সাম্বুল প্রধান স্থানে আপনে রহিয়] | 
ছাইমার ছাইবেম দেশে দূত পাঠাইয়া ॥ 
ছাকাচেব খামাঁচেব রাঙ্গরঙ্গ আদি। 
ছাকা রাঙ্গল খামা রাখল পূর্বব কুলাবধি ॥ 
গুনৈছ! খচ্ছুং মাছিল আর কুকি জাতি। 
ভেটিল সকল আসি পূর্বপর রীতি ॥ 
সেনাপতি কহিলেক পুর্বপর কথা । 
ত্রিপুরার প্রজা তোরা পূর্ববাবধি গাথা ॥ 
অধন্্ম করিল! তোরা লঙ্ঘি নিজ ধর্ম । 
সে কারণ ক্ষয় তোরা বুঝিয়াছি মন্দ ॥ 
নৃপেতে দিলেক ভেট্‌ পুজিব চৌদ্দদেবা । 
সেই পুণ্যে তোম। সব দীর্ঘজীবী হবা ॥ 
এহা যদি সেনাপতি তাহাকে কহিল। 
দেবতা সাক্ষাতে তারা সত্য নির্ববদ্ধিল (৩) ॥ 
রাজাতে না দিয়া ভেট্‌ আগ্ে না খাইব। 
যদি ইহা নাহি করি তবে নষ্ট হৈব ॥ * 
শিবালয় স্থান স্থবরাইখুঙ্গ (8) নাম। 
উৎসব করিল তথা যথা অনুপম ॥ 

€১) ইনাম-বক্ণিস, পুরস্কার । 

(২) কিরাত ভুবন-_লুসাই পর্বত ও তৎসন্লিহিত কুকি প্রদেশ। 


(৩) সত্য নির্বদ্ধিল__ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল । এ, 
€৪) স্থান সমূহের বিবরণ পরবর্তী টাকায় দ্রষ্টব্য । 
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পুষ্ট।। 


দ্বতায়লহর-__২ 


বাজমাল। “৮. 





তর প্রদত্ত রাজভেটের বস্ত্র । 


কিরাত 


ধন্তমাণিক্য খণ্ড। ূ ২১ 


এই মতে সেনাপতি সত্য করাইয়া । 
রাজার নাক্ষাতে কুকি দিল পাঠাইয়া ॥ 
গজ দন্ত গবয় ছাগ (১) কাংস্ত বাগ্য ঘোক্গ (২)। 
রক্ত কৃ শ্বেত বস্ত্র বিশাল স্থ রঙ্গ (৩) ॥ 
কাংস্ খালি পিকদানী তাত্্রের কঙ্কণ। 
উবাফেরু (৪) জলপাত্র দেবদারু বন ॥ 
কিরাতিয়া খড়গ শক্তি পিল কাংস্ত ঝারি। 
রাজ ভেট, পাঠাইল পুর্বব অনুসারি (৫) ॥ 
নানাবিধ বস্তু যত নানা রঙ্গ ঘোড়!। 
সহজ মহত কুকি আসিল দিগন্বরা (৬) ॥ 
ইত্যাদি করিয়া দ্রব্য লইয়া বিস্তর । 
মিলিল আসির1 কুকি রাজার গোচর ॥ 
ভেট, দেখি নরপতি হরিষ অন্তর | 
সেনাপতির মন্দ কহে রাজার গোচর ॥ 
ছুই বৎসর হয় তথা সেনাপতি যায়। 
আসিবার ইচ্ছা নাহি রাজ! হৈতে চাষ ॥ 
বড়,য়া সবের কন্যা মনোরম যত। ৃ 
সন্ভোগ করয়ে সে যে নানাবিধ মত ॥ 
এ কথা শুনিয়া রাজা হাসিল তৎপর । 
তাকে কেনে মন্দ বল রায়কাচাগ পুত্রবর ॥ 
ফরমান (৭) লিখিল রায়কাচাগ আসিতে। 
রাজধানী সেনাপতি আনিতে ত্বরিতে ॥ 
সান্ধুল থানাতে লক্কর রাখি একজন । 
বহুতর ভেট্‌ লৈয়! আসিল তখন ॥ 





(৯ 
(২) 


৬] 
. (৪) 
€৫) 
(৬) 
(৭) 


ছাগ-__কুকিগণের পালিত একজাতীয় ছাগ, ইহা তিব্বত দেশীয় ছাগের অনুরূপ । 

যোক্স_ কা ধাতু ছারা শির্শিত কাসর বাচ্য বিশেষ। ইহার শব্দ গম্ভীর এবং দূরগামী । 
কুকিগণ যুদ্ধকালে ও উৎসবাদি উপলক্ষে ইহা বাজাইয়া থাকে । 

স্থ রঙ্গ_ সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট। 

উবাফেরু_ জলপান করিবার পাত্র বিশেষ। 

পুর্ব অহুসারি- পূর্ব নিয়মাহুারে। 

দিগম্বরা_ উলঙ্গ । 

ফরমান-- রাজআজ্ঞ 


২২ 


বাজমাল! ৷ [দ্বিতীয় 


সিংহাসনে বসিয়াছে ত্রিপুর রাজন 1 
সেই কালে সেনাপতি করিল ভেটন ॥ 
স্বর্ণ রজত আদি বস্ত্রের আধিক্য । 
দেখি বড় তুষ্ট হৈল শ্রীধন্য মাণিক্য ॥ 
রায়কচাগ সেনাপতি নৃুপেতে বলিল। 
আমার বিপক্ষে মন্দ সাক্ষাতে (১) বলিল ॥ 
কুগন্ধ! পত্বীতে কের্ধ এত শ্রদ্ধা কর। 
স্থগন্ধা নারীকে কেন প্রাণেতে সংহার (২) ॥, 
হাসিয়া নৃপতি তাঁকে বহু মান্য কৈল। 
বস্ত্র পুষ্প হস্তী দিয়! গৃহে পাঠাইল ॥ 
বছুতর গ্রাম পাইল রাজপুত্র সম | 
রায়কাচাগ রায় কছম যুদ্ধেতে উত্তম ॥ 

তার পরে প্রীধন্য মাণিক্য নৃপবর। 
চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর ॥ 
চৌদ্দ শ পাচত্রিশ শীকে সমর জিনিল। 
চাটিগ্রাম জয় করি মোহুর মারিল (৩) ॥ 
গৌড়ের' যতেক সৈন্য চট্টলেতে ছিল। 
শ্রীধন্য মাণিক্য তাকে দূর করি দিল ॥ 

হোসন সা গৌড়েশ্বর এ বার্তা শুনিয়া! 
ধহুল কটক পাঠায় গৌড় মল্লিক দিয়া ॥ 
বার বাঙ্গাল! (৪) সৈন্য গৌড় মল্লিক সঙ্গে ।' 
আর বহু সৈন্য দিল যত আছে বঙ্গে ॥ 
বন্ুতর নৌক। সঙ্গে গোমতী (৫) উজাইয়! ॥ 
হস্তী ঘোড়া সৈন্য সেনা সঙ্গে সাজাইয়া ॥ 
মেহারকুল (৬) গড়ে আসি প্রথমে যুঝিল। 
নেই কোঠে যুদ্ধে তাতে মোগল লইল ॥ 





(১ 
(৩ 
৪) 


(৫) 
৬) 


সাক্ষাতে - রাজার সদনে। 

রায়কাচাগ নিজকে সুগন্ধা এবং ভিপি নক বন 
পুর্ব্কালে দেশ জয় করিয়া বিজয়ের নিদর্শন দ্বরপ মুদ্রা প্রস্তত করিবার 07 
এন্থলে স্বর্ণ মুদ্রাকে মোহর বলা হইয়াছে ।, . 

বার বাঙ্গালা__ছবাদশ ভৌমিক কর্তৃক শাসিত বঙ্গের বার বিভাগ । 

গোমতী- ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদর়পু, এই নদীর তীরে অবস্থিত। 
মেহারকুল-_ কুমিল্লা নগরী ও তৎস্সিহিত স্থান সমূহ । 


লহ] ধন্যম.নিক্য খণ্ড । ২$ 


ত্রিপুর সৈয়ে চণ্তিগড (১) পরে থানা করে। 
গৌঁড়াই মল্লিক সেই গড় লৈতে নারে ॥ 
খোজা ছিল এক জন মন্ত্রণা পরিপাতী। 
গোমতী বান্ধিল সেই সোণামুড়ার ভাটি ॥ 
নদীকুলে বৈসে ত্রিপুর রাঙ্গামাটি রাজ । 
নদী বান্ধি ডুবাইয়! মারিব সমাজ (২) ॥ 
এই যুক্তি করিয়া সেনাকে আজ্ঞা দিল। 
সোণামুড়! তাটি দিয় গোমতী বান্ধিল ॥ 
তিন দ্বিন ব্লাখিলেক বাদ্ধিয়! গোমতী | 
পর দিন ভাঙ্গি নদী হৈয়া বেগবতী ॥ 
পাঠান কল জলে চাবুক মারয়। 

রহ রহ বলি গালি দেয় এ বিষয় ॥ 
ক্রোধে মত্ত হৈয়া ঘত পাঠান বর্ববর | 
না মানে নদীয়ে বাক্য কম্পে থর থর ॥ 
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা গুরুতে কহয়। 
'অভিচার (৩) কর্ম কর শক্র হউক ক্ষয় ॥ 
'অভিচার কণ্্ারন্ত করে দ্বিজবরে | 
স্বন্দর ক্পুপ কৈল তথায় চত্বরে ॥ 

প্রথম ব্যস কৃষ্ণ বর্ণের চণ্ডাল। 

কুণ্ডের উপরে দিল চান্দোয়াদি ভাল ॥ 





(১) চাগ্ুগড়-_-এই স্থান সোগামুড়ার পূর্বব্দিকস্থ মেলাঘর ও কাকড়াবনের মধ্যবর্তী। এই 
চ্রানে ত্রিপুর রাজোর একটা হূর্গ ছিল । রা 

(২) সমাজ--দল। এস্কলে পাঠান সৈহ্ঘদলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 

(৩) অভিচার-হিংসাকর্শ্ম! অধর্ব্ববেদে নারপ, উচ্চাটনাদি অভিচার কর্থের বিধান আছে । 
তন্বে ছয় প্রকার অভিচারের উল্লেখ পাওয়া যায়,_(১) মারণ, (২) মোহন, (৩) স্তত্তন, 
(৪) বিদ্বেষ, (৫) উচ্চাটন ও (৬) বশীকরণ। 

(১) মারণ--পদৈব ক্রিয়াদি দ্বার কাহারও প্রাণ নষ্ট করা! । 

(২) মোহন--কাহারও মনকে ভুলান। 

€৩) স্তন্তন-মন্ত্র গ্রভৃতি দ্বার! অস্ত্র, অগ্নি প্রহৃতির শক্তি নষ্ট কর! । 

(৪) বিদ্বেধপ-_মন্ত্াণি প্রয়োগ দ্বারা দুইজনের পরম্পূর পরপর ভঙ্গ করিয়া, উভয়ের মধ্যে 
বিরোধ জন্মান ॥ 

(৫) উচ্চাটন-__-মন অস্থির করিয়া দেওয়া । অর্থাৎ মন্ত্র বা উষধিদ্বারা উন্মাদ কৰা । 

(৬) বশীকরণ- স্ত্রী লোক প্রততিকে বশীভূত করা। 

ইহার প্রত্যেক কার্যের মন্তরাদি, কার্্যপ্রণালী এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিবর্ণ তত্ত্ে পিগিত 
আছে। 


৪ ক 


বাজমালা। [ছ্বিতীর 


সপ্ত দিন সপ্ত রাত্র মণ্ডপে রহিল। 
যজ্ঞ শেষে চগ্ডালের মস্তক কাটিল ॥ 
রায় বার (১) সঙ্গে দিল সে মুগ্ড লুকা ইয়া । 
গৌঁড়াই মল্লিকের সৈন্যে ৩) মুণ্ড গ্রাড়ে (৩) নিয় ॥ 
আঁচম্ষিত.(৪) রাত্র কালে মহা শব্দ হৈল। 
ত্রিপুর সৈন্য আইনে বলি গৌড় ভঙ্গ দিল ॥ 
ভয় পাইয়া গৌড় সৈন্য দূরেতে রহিল । 
কাপুরুষ বলিয়। সবে ডাকিয়। কহিল ॥ 
হোঁসন সাহা মল্লিককে ভত“সিল বিস্তর | 
লজ্জা! ভয় পাইয়া মল্লিক হইল কাতর ॥ 
গড়াই মল্লিক ভঙ্গ দিল যুদ্ধ হৈতে। 
শ্রীধন্য মাণিক্য চলে চাটিগ্রাম লৈতে ॥ 
চাটিগ্রম হতে ভঙ্গ দিল গৌঁড় সেনা। 


.রসাঙ্গ মর্দন (৫) নারায়ণকে বসীইল থানা ॥ 


রান্থু ছত্রসিক রাজা আমল করিল! 
রসাঙ্গ জিনিয়া কিল্লা' পুক্কর্ণী খনিল ॥ 
নিজ রসাঙ্গ লৈতে নারে সেনাপতি । 
রসাঙ্গ মর্দন নারায়ণ তার হৈল খ্যাতি ॥ 
রায়কাচাগ রায়কছম ছুই সেনাপতি । 
ক্রোধ হৈয়া নৃপতিয়ে পাঠায় শীগ্রগতি ॥ 
চৌদ্দ শ সাত্রিশ শকে চাটিগ্রাম জিননে। 

শুনিয়া হোসন সাহা মহাক্রোধ মনে ॥ 
যুদ্ধেতে আসাম কোচ মারিয়া লইল। 
ত্রিপুরার সৈম্তে আম অপমান দিল ॥ 
মনেতে চিন্তিয়া সৈন্য পাঠায়ে বিস্তর । 
হৈতন খা করা খা ছুই পাঠায় সত্বর ॥ 
রাঙ্গামাটি জিনিবারে হৈতন খা চলিল। 
হোসন সাহা আশ্বাসিয়া বহু সৈন্য দিল ॥ 
রাঙ্গামাটি দেশেতে ভ্রিপুর সৈন্য রয়। 
মারিয়া আনহ তাকে শীত্র করি জয় ॥ 





(১) রাকবার - দূত। (২) সৈন্তে_ সৈন্ত মধ্যে, শিবিরে । (৩) গাড়ে_ প্রোথিত করে। : 


(৪) আচন্বি ত_ অকম্মাৎ, হঠৎ। (৫) রসাঙ্গ দর্দন_ রসাঙগ (আরাকান) বিজয়ী সৈন্তাধ্যক্ষের উপাধি। 


লহর ]. 


ধন্তসাণিক্য খণ্ড । ২৫ 


এক শত হস্তী পঞ্চ সহস্র ঘোটক। 
লক্ষৈক পদাতি চলে ধানুকী কটক॥ 
ছাদশ বাঙ্গাল! চলে হৈতন খাঁ সহিতে। 
বিদায় করিল গৌঁড়ে শিরস্ত্রাণ মাথে ॥ 
চলিল হৈতন খা মহী কম্পমান। 

কত দিনে উত্তরিল রাজ্য সন্িধান ॥ 
সরাইল পথে আইসে যুদ্ধ সৈন্য লৈয়!। 
কৈলাগড় হৈয়া আইসে বিশালগড় দিয়। ॥ 
জামির থা গড়ে প্রাতে চড়িল পাঠান । 
ত্রিপুরার অল্প সৈন্য তার ছিল জ্ঞান ॥ 
খড়গ রায় আদি করি অনেক ত্রিপুর | 


সেই গড়ে বনু যুদ্ধ করিল প্রচুর ॥ 


লইলেক দেই গড় হৈতন খা পাঠান। 
ছঘরিম্বার গড়ে গেল রাজা বিদ্যমান ॥ 
গগন খা নায়েতে, রাজার সেনাপতি । 
তার সনে ঘোর যুদ্ধ হৈল হাতাহাতি & 
পরস্পর মহারণ তাতে বহু হৈল। 

হেন মতে ছুই সৈন্যে ঘোর যুদ্ধ কৈল। 
তিন প্রহর যুঝিলেক গগন খাঁর সনে । 
ভঙ্গ দিল গগন খা জিনিলেক হৈতনে ॥ 
যশপুর ছাড়ি রাজা রাঙ্গামাটি আইসে। 
সেই পথে হৈতন খা! চলিল বিশেষে ॥ 
গঙ্গানগর হৈতে রাজ! ডোম ঘাটি পথে । 
রহিলেক হৈতন খা গড় করি তাথে ॥ 
ছুই প্রহরে খনিলেক তাতে এক দীঘী। 
ন। খায় গোমতীর জল বিষ দিব লাগি ॥ 
তদবধি সেই দীঘী ডোক নাম তার। 
পরে দেবমাণিক্য তাকে করিছে বিস্তার ॥(১) 





€১) পাঠীন্তর-__“ছুই প্রহরে খনিলেক এক মহা! দীবি। 


না খায় নদীর জল বিষ দিছে লাগি ॥ 


২ ঠা রাজমালা। ৃ [দ্বিতীয় 


পরে রাজ] রহে গিয়! ছন গাঙ্গ উপর । 

আর যত সেনাগণ রহে থরে থর ॥ 

ছন গাঙ্গ তৈকাতান দেবদ্বার নাম । . 

তার কত বীক উজান মাছি ছড়া ধাম ॥ 
হৈতন থা সঙ্গে ছিল যত শিল্পকর। 
নিন্মাইছে গড় পরে দেব বহু তর ॥ 

গড় দেখিবার তরে চলিল ভূপতি। 

উচ্চ স্ানে থাকি গড় দেখিল নৃপতি ॥ 

ভাটি বাকে (৯) গৌড় সৈন্ঠে বান্ধিয়াছে গড় । 
তাহার উজানে গড় ত্রিপুরার তথ্পর ॥ 
বসিলেক নরপতি বৃক্ষ ছায়া তলে। 

ডাইন (২) দব ডাকি জানি রাজ! তাকে বলে ॥ 
আমার প্রজা খাও তোরা ডাইন সব লোক । 
এখন না খাও কেন হৈতন থা সম্মুখ ॥ (৩) 
নৃপতির বাক্য শুনি বলাগমা যুবতী । 

নমস্কার করি কহে শুন হে ভূপতি ॥ 





সেই ত তুড়ক দীবি দেশেতে এচার । 

ও দেব মাণিক্য তারে করিল বিস্তার ॥” 

পর্ধীতে একপ্রকার লতা জন্মে তাহার রূস অত্যন্ত বিষাক্ত । সেই লতা থে" তলাইন্লা নদীতে 
নিক্ষেপ করিলে নদীর জণ বিষাক্ত হয়। পার্ধত্) প্রজাগণ বর্তমান কালেও এই প্রণালী অবলম্বনে 
মত্ত মারিয়া থাকে । এই লতা ফেলিগা। নদীর জল বিষাক্ত করায়, মুলমানগণ নদীর জল পান 
করে নাই। জল পানের শিশিত্ত নূতন পু্করিণী খনন করিয়াছিল। মুসলমানের খশিত বলিয়। 
অগাশগনের নাম “হিডুক দাঁবি' হইয়াছে। নকলকারীর ক্রটা বশত; “ভুড়ুক দীধী” স্থলে 
“ডোক দীঘী” দিখিত হহরাছে। পরবর্তী কালে দেব মাণিক্য কর্তৃক এই সরোবরের আয়তন 
বৃদ্ধ হইয়াছিল। বিষ লতার উৎপত্তি বিষরে কৃষ্চমালা! গ্রস্থে নিখিত আখ্যারিকা পরবর্তী 
টাকান প্রদত্ত হইল। 

(১) ভাটিবাক-_ন্দীর শিম্নভাগম্থ বক্র স্থান। 

(২) ডাইন-ড'কিনী। পার্ধত্য জাতির বিশ্বাস, কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রী লোক দৈবশক্কি 
.. ছার! লোকের হ্াশিষট সাধন করিতে পারে এবং ইহারা অকারণে বা সামান্ত কারণে লোকদিগকে 
মঞ্্র বলে বধ করে। ইহারা স্থানীয় ভাষায় “ডাইন” নামে অভিহিত। লোকে ইহাদ্দিগকে ভগ 
করে এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসযূলে সুযোগ পাইলে তাহাদিগকে বধ করিতেও কুন্ঠিত হয় না। 

(৩ ভোমরা আমার প্রজাধিগকে ভক্ষণ কর, এখন টৈতন খা সম্মুধে আছে, তাহাকে 
খাও না কেন? 


রাজমালা 


পর্বত গাত্রস্থ প্রস্তরে খোদিত দেবদেবী মৃত্তি 


দ্বিতীয় লহর-_--_২৬পুষ্ট। 








ই নক সারারাত খু ॥ 





্ দেবতা মুড়া_( মাছি ছ৷ )। লএএলমাডমদডলন, ০70৭5 & শিরা 190 8088উ, ০৬০ ৰ 
পর্বত-গাত্রে খোদিত দেবদেবীর মুস্তি সমূহ। 
সস পরবর্তী টীকায় (৩১০ পৃষ্ঠায় ) এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে । 





শহর ] ধন্যমাণিক্য বণ্ড। ২৭ 


মঙ্গল বার রাত্রে আমি স্তম্তিব গোমতী ৷ 
সপ্ত দিন জল স্তম্ভ রাখিব সম্প্রতি ॥ 
বলাগমার বাক্যে রাজার তুষ্ট হৈল মন। 
বলাগমাকে রাজ সাদ দিল সেই ক্ষণ ॥ . 
মঙ্গল বার রাত্রিতে সসজ্জ হইল । 

দুই কুলা বাহুমুলে বান্ধি উড়া দিল ॥ (১) 
ছুই শত হাত উচ্চে উড়িল গগন । 
উড়িয়া নদীর মধ্যে হইল পতন ॥ 

উজানে চালায় আত চর পড়ে ভাট। 
আনন্দিত গৌড় সৈন্য রহে পরিপাটী ॥ 
হোন সাহের ভাগ্যে নদী দিল চর। 
চরেতে রহিল সৈন্য করি বাসা ঘর | 

আর দেখে নদী তীরে পাষাণ প্রতিমা । 
হিন্দু সবে পুজা করে জানিয়া মহিমা ॥ 
সেই স্থানে নাম ছিল মাচিছা বিখ্যাত। 
পুনর্জন্ম নহে বলে ত্রিপুরা সাক্ষাত ॥ (২) 
এই মত নানালাপ সৈন্য মধ্যে হৈল। 

নানা ভোগে গৌঁড় দৈন্যে বু নিদ্রা গেল ॥ 
ভেরুয়! (৩) কাটিয়া সৈম্যে সাজায় বিস্তুর। 
তিন তিন পুতল। রাখে ভেরুয়া উপর ॥ 
দুই দুই বুন্দা (৪) দিল পুতলার হাতে । 
সহস্র সহক্্র বুন্দ। পুতলা সহিতে ॥ (৫) 
নিশাকালে বলাগমায় উঠে জল হতে। 
কল কল শব্দ করে গোমতীর আ্রোতে ॥ 
সহস্র সহজ্স ভেরুয়া চলিল ভাটিত। 

সহস্র সহস্র বুন্দা তাতে প্রন্থলিত ॥ 








(১) উড়াদিল--উডটীক্গমানা হইল! 

(২) এই দেবস্থান দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় নাঁ, ত্রিপুরাগণ এইরূপ বণিয়া থাকে । 

(৩) ভেরুরা- ভেলা । 

(৪) বুন্দা _-অগ্থির বোন্দা, উল্কা, মশ।ল। 

€৫) প্রত্যেক ভেলায় ভিন্টা পুতুল এবং প্রত্যেক পুতুলের হস্তে দুইটা প্রজ্ছণিত মশাল 
দেওয়া হইয়াছিল । 


২৮ 


রাজনালা। [ দ্বিহীর 


গৌড় সৈম্য নদী চরে স্থে নিদ্রা যায়| 
হেন.কালে নদী শোতে সকল তুবায় ॥ 
হস্তী ঘোড়া নৌকা যত ভাসাইল বেগে । 
মনুষ্য নির্ববল হয়ে কি করিব রাগে ॥ 
প্রাস্থলিত বুন্দা সব পুতলার হাতে। 

নদী তীরে ত্রিপুর সৈন্য পথে ঘিরে তাতে ॥ 
গৌঁড়ের সৈন্যের পাছে ছিল এক বন। 
সেই বনে অগ্নি দিল ত্রিপুরার গণ ॥ 
মহাশব্দ কর অগ্রি উঠিল তখন । 

অন্য পথে ত্রিপুর সেন! করে নিরীক্ষণ ॥ 
নদীর আোতে সর্ধব সৈন্য প্রলয় করিল। 
ভয় পাইয়া! গৌড় সৈন্য সবে ভঙ্গ দিল ॥ 
হৈতন খায় করা খায় সহিতে না৷ পারে। 
ভঙ্গ দিল সৈন্য সঙ্গে ঘোড়ার উপরে ॥ 
কাটিতে কাটিতে যায় ত্রিপুরার সেনা । 
সেই রাত্রে ভাগাইল (১) চারি পচ থানা ॥ 
বহু অশ্ব গজ তার পাইল তথায়। 

তাহা ছাড়ি হৈতন খায় ভঙ্গ দিয়! যায় ॥ 
ছকড়িয়ার ঘাটে গিয়! সত্য করি কৈল। 
এত সৈন্য সঙ্গে আমি জিনিতে না পাইল ॥ 
এহার অধিক সৈন্য যাহার যে হয়। 

সে পুনি আস্থক এথা পরম নির্ভয় ॥ 

তা হতে অল্প সৈন্য না আস্থক এথা | 
শপথ করিল আমি এই সত্য কথ! ॥ 

যে সব পাঠান হয় যেই যোদ্ধ। সব। 

অল্প সৈন্যে যেবা আসে সে সব গর্দিভ ॥ 

এ বলিয়। হৈতন খা গৌড়ে চলি গেল। 
গৌড়েশ্বরে তার প্রতি নিষ্ঠ,র বলিল ॥ 
স্্রীধন্য মাণিক্য রাজা যুদ্ধে জয় পাইয়!। 
চতুর্দশ দেব পুজে বিধি বলি দিয়া ॥ 








(১) ভাগাইল _ তাড়াইল । 


জ্জহর ] ধন্যমংণিকা খণ্ড. ২৯ 


পুর্বে ত্রিপুর রাজ! নরবলি দ্রিত। 
সহজে সহত্রে বঙ্গ (১) বর্ষে কাটা যাইত ॥ 
জীধন্য মাণিক্যে মানা তাহাকে করিল। 
তদব'ধ নরবলি নিধেধ হইল ॥ 
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দশ দেবে | 
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে ॥ 
দৌচ। পাথরে ছুই নর শত্রু পাইলে হয়। 
গোমতীতে ছুই বলি ঘটে যে সময় ॥ (২) 
ইহাতে অধিক বলি মানা করে রাজা। 
তদবধি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য গুজা ॥ 
শ্রীধ্ঠ মাণিক্য রাজা কমলার পতি। 
উৎকল খগ্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি ॥ 
জ্যোতিষের যাত্রারত্বাকরনিধি আর । 
পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার ॥ (৩) 
ত্রিুত দেশ হইতে নৃত্য গীত আনি। 
রাজেতে শিখায় গীত নৃত্য নৃপমণি ॥ 
ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়। 
ছাগ অন্তে (৪) তার যন্ত্রে ত্রিপুরে বাজায় ॥ 
এই মতে অতি স্থখে আছেন নৃপতি। 
গ্রজা সব মহান্ুখে বঞ্চিলেক ক্ষিতি ॥ 

শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা! ধর্ট্দে চিত দিল। 
প্রতিমা ভূবনেশ্বরী স্বর্ণ নির্মাইল ॥ (৫) 
এক মণ স্থবর্ণের গ্রতিম! নিন্মীইয়া । 
জীবন্যাস করাইল সাধক আনিয়া ॥ 
প্রতিমা! নাসায় তুলা লাগাইয়া! রাখে । 
শ্বাসে তুলা উড়ি যায় পুজা কালে দেখে ॥ 








(১) বঙ্গ_ধঙ্গদেশী লোক, বাঙ্গাদী | 

(২) গঙ্গা পুজার সময় গোনতী নদীতে বলি প্রদীন কর! হইত। বর্তমান কালে, রাজধানী 
আগরতলার পাদবাহিশী হাওড়া নদীতে গঙ্গা পুজা হয়। 

€২) এই মকল গ্রন্থ বর্তমান সমগ্নে পাওয়া যায় না। 

(৪) অন্ত__অন্ত্, আতুড়ি। ইহার দ্বারা বাগ্ধ ষস্ত্রের তার (ভাত) প্রস্তত করা হয়। 

€৫) এই প্রত বর্তগান কালে নাই। 


৩০ বাজমালা। [দ্বিতীয় 


রাজার পুত্রেহ মুদ্তি দেখিতে না পারে। 
গুপ্ত করি রাখিলেক পুজার মন্দিরে ॥ 
পরে বিষ্ণু মঠ এক নৃপে নিশ্মাইল। 
সাত্তবিক হুইয়! রাজ উৎসগিয়া দিল ॥ 
আর এক মঠ নিতে আরম্ত করিল। 
বাস্ত পুজা সঙ্কল্প বিষু শ্রীতে কৈল |. 
ভগবতী রাজাতে স্বপ্র দেখায় রাত্রিতে । 
এই মঠে আমা স্থাপ রাজা মহা সত্তবে ॥ (১) 
চাটিগ্রামে চট্েম্বরী তাহার নিকট । 
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট ॥ 
তথা হৈতে আনি আমা এই মঠে পৃজ। 
পাইবা বহুল বর যেই মতে ভজ ॥ (২) 
স্বপ্ন দেখি নরপতি দ্বিজেতে কহিল। 
্রাহ্মণ সকলে মিলি সাধু বাদ কৈল ॥ 
রসাঙ্গ মর্দন নারায়ণ পাঠায় চট্টলে। 
স্বপ্নে যেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে ॥ 
উৎসব মঙ্গল বাছ্ে রাজ্যেতে আনিল। 
সত্বর গমনে রাজ! নমস্কার কৈল ॥ 

কত দিন পরে মঠ প্রস্তত হইল। 

পুণ্যাহ দিনেতে রাজা উৎসগিয়া দিল ॥ 
জন্ম সফল রাজার কালিকা৷ স্থাপিয়া । 
নানা বলিদান করে নর আদি দিয়া ॥ (৩) 
নানাবিধ উপহার দিলেন পুজার । 

মৎস্ মাংস প্রভৃতি যতেক প্রকার ॥ 

মঠ মধ্যে পাথরে লিখিল এই শ্লোক । 
পয়ারে লিখিল শ্লোক বুঝিরারে লোক ॥ 





(১). ইহা পীঠ দেবী ক্রপুরাঙ্গন্দরীর মন্দির। এই মন্দিরের বিবরণ এই লহরের পরবর্তী 
কায ড্র্টব্য। 


(২) ব্রিপুরাসুন্দরী মৃষ্তির বিবরণ প্রথম লহরের টাকায় সননিিষট হইরাছে। 
€৩) বলি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় বিধান এই লহরের পরবর্তী টাকায় পাওয়া যাইবে। 


. 


দ্বতায় লহর--৩১ পৃষ্টা ] 





ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্য মাণিক্য কর্তৃক নিন্দিত 
শীশরীম্ব়স্ুনাথের মন্দির | 


৬ চন্দ্রনাথ তীর্থ। 


হর ] 


ধানাণিক্য শু । তি 


অয ক্লোক। 

মা মুরারে বিয়ম্ধিকা বা? 

সুঞ্চতা মু্যা নিকটং ন কুত্র ॥ 

প্রান্তে ভবান্তা। ক্রুব মাস কেশবঃ | 

শ্ীধন্ত মানিক্য বিশিশ্চিতি স্তিম্‌॥ 0 

- লোকের পন্বার। 
হরির মাযাতে মল্লিকাঁর প্রকাশ । 
তেন মায়া বেগ্টিত থাকে মানবের পাশ ॥ 
এই তত্ব সত্য জান কেশব তাহাতে । 
শ্রীধন্য মাণিক্য কৃত নির্মিত ইহাতে ॥ 

শ্রীধন্য মাণিক্য রাজ! আর মঠ দিল। 
রত্বপুরে চতুর্দশ দেবতা! স্থাপিল ॥ 
সেই মঠে পুজা কৈল ভ্রীধন্য মাণিক্য। 
ফলমতীশ্বর তীর্থ দক্ষিণে আধিক্য ॥ 
ফলষতীশ্বর তীর্ঘে জরব মারিয়া । 
চাটিগ্রাম আমল করে মোহর নিশ্মাইয়া ॥ 
হেনকালে শুনে রাজা কুকির সমাচার। 

কুকিনী সবের সঙ্গে শিবের ব্যবহার ॥ 
আর তত্ত্ব মহারাজ! শুনিল তখন। 
কুকি রাজ্যে স্বর্ণের হয়েত উৎপন্ন ॥ 
রাজার জামাতা হোপাকলাউ নাম তার। 
কুকিতে পাঠায় শিব লিঙ্গ আনিবার ॥ 
কত দিনে উত্তরিল কিরাত ভবন । 
শিব লিঙ্গ যত্বে সে যে ধরিল তখন ॥ 
পান বাটা মধ্যে লিঙ্গ কাপড়ে জড়িল। 
মোহর করিয়। বাটা সত্বরে পাঠাইল ॥ 
শিব লিঙ্গ লৈয়া গেল রাজার সাক্ষাতে। 
বাটা হৈতে নিকলিছে (২) শিব লিঙ্গ পথে ॥ 
মনু নদী সীমানা তক বাটাতে আছিল। 
মনু নদী পার হৈতে ফিরি তথা! গেল ॥ 





(১) ত্রিপুরাহ্ুন্দরীর মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপির্‌ বিবরণ পরবর্তী টাকা দ্রষ্টব্য । 
(২) নিকলিছে_ বাহির হইছে? 


রালমালা। [দ্ধিহীর 


এ কথা শুনিয়া রাজ। বিস্মিত অন্তরে! 
মনে বিবেচি়্া রাজা বলিল তাহারে ॥ 
ব্রহ্মা ধরিতে নারে যে পদারবিন্দ | 
তাহাকে .ধরিতে চাহি আমি মতি মন্দ ॥ 
জামাতা হোপাকলাউ মনে গর্বৰ তার। 
থাংচাঙ্গ (১) চড়িয়া যায় সোণ। আনিবার ॥ 
কিরাত সকলে মিলি যুক্তি করে সার । 
সোণ। পাইলে থানা এথ। থাকিব রাজার ॥ 
মন্ত্রণাতে জামাতাকে মগ পান দিল। 
মগ্ছেতে বিহ্বল জামাই কুকিয়ে কাটিল ॥ 
নৃপতি শুনিয়া তাতে জামাতা মরণ । 
আনিয়া সে সব কুকি করিল দণুন ॥ 
জ্রীধন্ট মাণিক্য চারি মঠ দিল ক্রমে । 
কারিকর গণে ইনাম (২) পাইলেক শ্রমে ॥ 
কারিকর স্থানে পরে নৃপতি জিজ্ঞাসে। 
তা হৈতে অধিক শিক্ষা জানহ বিশেষে ॥ 
রাজার বচন শুনি বলে কারিকরে। 
তা হৈতে অধিক জানি মঠ বাঁনাইবারে ॥ 
তাহা শুনি ত্রুদ্ধ হৈল রাজা মহাজন । 
বার বার হ তোরা এমত কথন ॥ 
যত গুণ আছে তোম! দেখাইতে বলিল!। 
এখানে রাখিলা শিক্ষা আমাকে বৰঞ্চিল! ॥ 
আম! কথা হেল! কৈলে জানিল নিশ্চিতে । 
আজ্ঞ! করে কাট নিয়া নদীর তীরেতে ॥ 
নিজার্ডিত কর্ম্দে তার এমত ঘটিল। 
রাজ আজ্ঞায় কাটে তাকে কেহ না বলিল ॥ (৩) 
নানা বাগ্ধ সব যন্ত্র বু রঙ্গ তাতে। 
বহুল কবিতা গাঁন রচিল সে মতে (৪) ॥ 





0১) থাংচাঙ্গ__তাঞ্জাম, দোলাবিশেষ | 

€২) ইনাম--পুরস্কার। 

(৩) বাজ-আক্তায় বধ কর! হইল, তাহার রক্ষার নিনিত্ত কেহ জন্ুরোধ করিল না। 
(৪) এই দকল কবিতা সংগ্রহের উপার নাই । 


রাজমালা দ্বতীয় লহর- ৩২ পৃষ্ঠা । 





মহারাজ ধন্যমাণিক্যের নির্টিত মঠ সমূহ | 
(১) বিষুমন্দির, (২) পুরাতন দীঘীর তীরবর্তী মন্দির, (৩) লোকপালানী (ঝুলন) মন্দির, 
(8) বর্তমান হরি মন্দির, (৫) ভগ্ন মন্দির। 


লহর 1 


দেবদাণিক্য খণ্ড ৩৩ 


কত কাল স্ৃখে নৃপে রাজত্ব করিল। 

দৈবগতি মহারাজার বসন্ত হইল ॥ 

এই রূপে মহারাজার স্বর্গ প্রাপ্তি হৈল। 

মহাদেবী কমলা যে সহগামী গেল ॥ 

তার পরে যেবা হৈল শুন নৃপমণি। 

মন্বন্তর (১) ফিরে বেন হেন রাজধানী ॥ 
অমর মাণিক্য স্থানে কহে রণ চতুর। 

তোমা বংশাবলী শুন বড়হি নিষ্ঠ'র ॥ 


দেবমাণিক্য খণ্ড। 


জরধন্য মাণিক্য রাজা কাল বশ পরে। 

তান পুজ্র দেবমাণিক্য অভ্যন্তরে (২) ॥ 
দেবমাণিক্য মহারাজা অতি শুভাঁজন। 
ভুলুয়া আমল করি সমুদ্র গ্রমন ॥ 

ফলমতি তীর্থে স্নান করে মহামতি। 
মোহর মাঁরিল তথা দান ধর্ম্দ যতি ॥ 
দ্ুরাশা বলিয়! সেই স্থানের নাম বলে। 
স্নান তর্পণ তখাতে নৃপতি করিলে ॥ 

এ তীর্থ করিয়! রাজা ফিরিল তখন। 
চাটিগ্রামে থানা রাখি রাজ্যে আগমন ॥ 





(১) মন্বস্তর--প্রত্যেক মন্থুর শাসনকাল। এক এক ম্বস্তরে দেবমানের ৭১ যুগ। শান্ত 


. আছে, প্রাতিকক্ে স্থায়ন্তুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তাঁমস, রৈবত, চাক্ষৃষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, 
বক্ষ সাবর্ি ধর্ম সাবর্ণি, রর দাবর্নি, দেব সাবর্ণি ও ইঙ্জ সাবর্ণি_এই চতুর্দশ মন্ আবিভূতি হইয়া! 
থাকেন। বর্তমানে বৈবস্বত মন্থর আমল চলিতেছে। প্রতি মন্বস্তর অতীতে মহাপ্রলয় হইয়া 


থাকে ।  ধনাসানিক্যের ন্যায় সর্বগুণালঙ্কৃত রাজার পরলোক গমনের পর, ত্রিপুর রাঁজধারীর 


মন্ব্তুর পরিবর্তনের অবস্থা ঘটিয়াছিল। 


(২) পাঠীন্র-_“হরিনাম স্মরণে নৃপতি স্বর্গ হৈল। 


তান পুক্র শ্রীদেবদাণিক্য রাজা হৈল॥৮ 


৩৪ বাজমাঁলা £ - [ দ্বিক্কে 


লক্ষ্মী নারায়ণ নাম মিথিলা নিবাসী 
জানেন্ত অনেক তন্ত্র ঘে মত সন্যাসী ॥ 
তার স্থানে দীক্ষিত মহাবিদ্যা (১) ক্রমে 
পুরশ্চরণ (২) করে নৃপে দিব্য-ভাব (৩) ভ্রমে ॥ 





€১) মহাবিদ্কা__মহাবিগ্ঠার সংখ্যা দশ, যথা ১ 
পরালী তারা মহাবিদ্যা ফৌড়শী ভূবনেশ্বরী ৷ 
তৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা, ধূমাবতী তথা ॥ 
বগল! সিদ্ধিবিদ্া চ মাতঙ্গী কমলাত্মিক1। 
এত দশ মহাবিষ্ভাঃ সিদ্ধিবিদ্ধাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥” 
চামুণ্ড তন্ত্র ৪ 
কালী, তাঁরা. যোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধৃমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলামিক! 
এই দশ মহাবিগ্ভা। ইহীাদিগকে দিদ্ধিবিষ্ঠাও বলে। 
তন্ত্রধারের মতে কালী. নীলা, মহাদর্গ, ত্বরিতা, ছিনমস্তা, বাগববাদিনী, অস্পূ্ণা, প্রত্যঙ্গির 
কামাখ্যা, বাসলী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবািনী এই সকল দেবী মহাবিদ্থা, যথা» 
“অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্ভা মহীতলে । 
দৌষজ্ঞালৈর সংশ্পৃষ্টা স্তাঃ সর্ববাহি ফলৈঃ সহ ॥ 
কালী নীলা মহাদুর্গ ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা । 
বাগবাদিনীচান্পূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥ 
কামাথ্যা বালী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী। 
ইত্তাদ্যাঃ সকলা! বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফল প্রদাঃ॥৮ 
তন্ত্রসার। 
(২) পুরশ্চরণ- মন্ত্র গ্রহণ পূর্বক তৎসিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োগ বিশেষ ।  এতদ্বিষয়ে যোগিনী 


হৃদয়ে লিখিত আছে 3 
এগুরুরাজ্ঞাং সমাদাঁ় শুদ্ধান্তঃ করণোনরঃ। 
ততঃ পুরক্রিয়াং কুধ্যানন্ত্রসংসিদ্ধি কাম্যসা ॥ 
জীবহীনো বথা দেহী সর্ধবকর্মন্থ ন ক্ষমঃ। 
পুরস্চরণ হীনোহপি তথ! মন্তরঃ প্রকীন্তিতঃ।৮ 
মন্ব ১ দপবিভ্রচেতা: মানব গুরুর আঙ্া গ্রহণ করিয়া মন্ত্র মিদ্ধি করিবার অভিলাষে মন্ত্রের 
পুরশ্চরণ বিধান করিবেন। পুরশ্চরণ ভিন্ন মন্ত্র সিদ্ধি হইবার অন্য উপায় নাই। জীবহীন দেহীর 
যেমন কোন বিষয়ে ক্ষনতা থাকে না, সেইরূপ পুক্শ্ভরণ হীন মস্ত্ররও কোন সামর্থ্য নাই 1” 
(৩) দিব্য-ভাব-_তান্ত্রিক আচার বিশেষ । দিব্য, পণ্ড ও বীর এই তিন ভাবে তান্ত্রিক 
ক্াধ্য হইয়া থাকে৷ তত্র এতদ্বিষস়্ক ষে বিধান আছে, তাহা পিষ্বে দান করা গেল $-- 
*শৃণু ভাব্রয়ং দেবি দিব্য বীর পণ্ড ক্রমাৎ। 
নিব্যন্ত দেববৎ প্রায়ো বীরস্চোদ্ধত সানসঃ ॥ 
সত্যান্রেতার্থ পর্যস্তং দিব্যভাব বিনির্ণয়ঃ। 
ত্রেতাদ্বাপর পথ্যস্তং বীরভাব ইতীরিতং ॥ - 
মদ্যং মৎস্যং তথা মাংসং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ $ 
শ্মশান সাধনং ভদ্ে চিতাবাধন্জ্র চ॥ 
এতন্তে কথিতং সর্বং দিব্যবীর মতং পরিয়ে । 
দিব্যবীর মতং নাস্তি কলিকালে স্থুলোচিনে 1” 
কালীবিলাস তন্ত্র। 


শ্লাজস্মালা__2 দ্বিতীয় লহর-_৩ পৃষ্টা । 





অন্নপূর্ণা ও বাড়বানলের মন্দির । 


উপাসনা প্রেস, কলিকাতা । ( ৬চন্দ্রনাথ তীর্থ ) 


হবু] দেবমাণিক্য খণ্ড । ৩ 


বীর ভাবী (১) হৈল রাজা তাহার পশ্চাৎ। 
চক্রেতে (২) আরম্ভ করে অধন্ম সাক্ষাৎ ॥ 
শ্বশান সাধন (৩) কার্ষ্যে রাজাকে বৈসায় | 
সেই কালে বাস্থুয়াকে (৪) ব্রাহ্মণে শিখায় ॥ 
বুক্ষে উঠি বান্থয়ায় ডাকি তাকে কহে। 
সেনাপতি বলি দেহ দেখা হবে তাহে ॥ 
আর দিন রাত্রে রাজ! সেনাপতি নিয়া । 
বলিদান করে রাজা শ্বশানেতে গিয়া ॥ 

আর দিন মহারাজা বসিল শ্মশানে । 

আর সেনাপতি চাহে নৃপতির স্থানে ॥ 
আফ্ট জন সেনাপতি ক্রমে বলি দিল। 
তথাপিহ মহারাজা দেবী না দেখিল ॥ 

কৃষ্ণ বর্ণ হৈল রাজ। সেনাপতি বধি। 

এক জন বলিলেক নৃপতি সন্বোধি ॥ 
সান কালে স্নান ঘরে (৫) নৃপেতে কহিল। 
তোমা শত্রু মঘ পাঠান আনন্দ হইল ॥ 
পৈতৃক সেনাধিপতি তুমি সে বধিলা । 
রাজধানী স্থান তুমি বীর শুন্য কৈলা ॥ 





(১) বীরভাব -তাক্ত্রিক ভাব বিশেষ, “দিব্যভাব” শীর্ষক টাকাক্স বীরভাবের বিষয় বর্জিত 
হইয়াছে। যে তিন ভাবে তান্ত্রিক সাধন হয়, তাহা পুবর্কার এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে ১_- 
পভাবস্ত ত্রিবিধঃ প্রোক্কা_দিব্য বীর পশু ক্রম 
গুবরবস্ত ত্রিধা চাত্র তত্ৈব মন্ত্র দেবতা ॥% 
ক্ুদ্রধামল-_১১শ পটল। প্র 
(২) চক্র-_তন্্োক্ত ভৈরবী প্রস্ৃতি চক্ত। তন্ত্র শাস্ত্রে ভৈরবী চক্রকে-তত্বক্র বলা 
হইস়্াছে। এতদ্য ভীত রুদ্রবামলে মহাচক্র, বাজচক্র, দিব্যচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই পাচ 
প্রকার চক্রের কথা উল্লেখ আছে। চক্র স্বস্কীদ্ বিশেষ বিবরণ ত্রাস ভ্রষব্য । 
৩ শশান সাধন _তান্্িকগণ শ্মশানে উপবিষ্ট হইয়া, স্বীয় ইষ্দেবতার সাধনা! করিবার 
ব্যবস্থ। তন্ত্র শাস্ত্রে আছে । 
₹৪) বাস্থুয্া_ ত্রাহ্মণদিগের গোলাম সম্প্রদীয়ভূক্ত এক শ্রেণীর শূদ্র আছে, ত্রিপুর্রী অঞ্চলে 
তাহাদিগকে 'বান্ুয়া” বলে। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে, 'বাস্থুয়া পাড়া” নামে একটা 
গ্রাম আছে) তথার এই শ্রেণীর অনেক শূদ্রের বসতি ছিল । 
৫) ব্বাজীর নিকট গুপ্ত কথা বলিবার নিিত্ত ্ানঘরই সুবিধাজনক স্থান। এপ নির্জন 
স্থান আর নাই! স্সান কার্য্যের নির্দিষ্ট ভৃত্য ব্যহীত অন্ত লোকের তথায় প্রবেশাধিকার নাই । 


ও বাজমালা। [ দ্বিতীয় 


বীর শূন্য হৈল তোমা শুন নরেশ্বর | 
ব্রাঙ্গণে করিল তোম। এত অথান্তর (১)॥ 
দেশের ঘতেক লোক অতি ভয় পায়। 
কাহাকে কোন্‌ রাত্রে শ্মশানে লৈয়! যায় ॥ 
আপনার বল রাজা আপনে ভাঙ্গিলা। 
ত্রাঙ্ধণের হেতু সর্ব রাজ্য নষ্ট কৈলা ॥ 
এতশুনি নৃপতিয়ে না দিল উত্তর। 

সাধন করিতে গেল শ্মশান উপর ॥ 

এসব শুনিয়া বিপ্রে মনে ভয় পাইল 
রাজারে ধরিয়া বিপ্রে শ্বশানে বধিল ॥ 
বধিধা রাখিল রাজা শ্মশান মাঝার | 
লোকেতে জানায় বিপ্র বহু শিষ্টাচার ॥ 
বিপ্র বলে মহারাজা মরিল শ্মশানে । 

যক্ষ (২) কিন্নর (৩) ভয় পাইয়াছিল মনে ॥ 
দৈন্য সহিতে বিপ্র চিতা স্থানে গেল। 

সৃত রাজা দেখি সবে ক্রন্দন করিল ॥ 
বিজয় কুমার মাতৃ চন্তাইর কন্যা । 
সহগামী হৈল রাণী রূপে গুণে ধন্যা ॥ 





€২) বক্ষ_ দেববোনি বিশেষ, কুবেরের ধন রক্ষক । 
(৩) কিন্তর--দেবযোনি বিশেষ, ইহাদের মুখ অর্থের সায়, অন্তান্ অবস্নব মনুষ্য তুল্য । 
এই জাতি সঙ্গীত পটু, ইহারা দেব সভার গায়ক । ও 


ইন্দ্রমাণিক্য খণ্ড । 


কনিষ্ঠা রাজরাণী ইন্দ্রমাণিক্য জননী । 
দুরাচার বিপ্র সনে করিছিল তিনি ॥ 
সেই বিপ্র মন্ত্রণ করিল আপনি। 
ইন্দ্রমাণিক্য রাজ। করে রাজধানী ॥ 
রাজার প্রধান পুক্র বিজয় যে নাম। 
মহাশিল (১) দিয়া রাখে হিরাপুর গ্রাম ॥ 
এই মতে বৎসরেক ব্রাহ্ধণে শাসয়। 
অড়াই শত যোদ্ধা আনি মিথিলা রাখয় ॥ 
লক্ষ্মী নারায়ণে করে রাজ্যের ব্যবার।. 
কাট মার সদাকাল ব্রাহ্মণ দুরাচার ॥ 
এ সব অধর্ম্ম দেখি ত্রিপুর সকল। 
মন্ত্রণা করয়ে সবে হইয়া সবল ॥ 
সর্বলোকে বোলে দেশে হৈল অমঙ্গল । 
ত্রিপুর রাজ্যের লোক অনাথ সকল ॥ 
দৈত্য নারায়ণ নাম প্রধান সেনাপতি । 
ব্রাহ্মণ মারিতে যুক্তি করিল সঙ্গতি ॥ 
মন্ত্রণ৷ করিয়া তার! ঘাটে চকি (২) দিব । 
রাজপুরে দ্বিজ আইসে সে কালে ধরিব ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর কালে ব্রাঙ্গণেতে কহে। 
রাজমাতা ব্যামোহ হৈল আসিয়া দেখ হে ॥ * 
উদরেত ব্যথা হৈছে শীঘ্র আসি দেখ । 
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে দেখ বা না দেখ ॥ 
ব্রাহ্ধণে বলেন আমি দেখিয়াছি ভাল। 
দৈবগতি হৈতে পারে না জানি কি হৈল ॥ 





(১ মহাশিল__কছ্সেদ। পূর্ব্বকালে কযেদীগণের বক্ষে শিল (প্রস্তর ) চাপান হইত, এজন্য 
“মহাশিল” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
(২) চকি-_পাহাড়া। 


বাজনালা। [দ্বিতীয় 


চতুর্দবোল (১) আন বলি ডাঁকয়ে সত্বর। 

চৌদলে চড়িয়। বিপ্র যায়ে একেশ্বর (২) ॥ 

নদী পার হৈয়! ঘাটে উত্ভরিল (৩) যবে। 

ত্রিপুরের সেনায় বিগ্র ধরিলেক তবে ॥ 

সেই ক্ষণে শুলেতে দিলেক দ্বিজবর 

শ্লোক এক পড়ি মরে শুলের উপর ॥ 
অথ শ্লোকঃ। 


কিং নৈব সন্তি ভুবি তামরসাবতংস1 
হংসাবলীবলগ়িনো জলমন্নিবেশাঃ | 
কোদগ্রছুগ্রহতরাং খলু চাতকস্য 
পৌরন্দরীং তদপি বাঞ্ছতি বারিধারাং ॥ 


অথ পয়ার। 
পৃথিবীতে নাহি কিবা,পদ্মে অলঙ্কত। 
ংস শ্রেণী বলয়াকৃতি জল সন্নিহিত ॥ 
কৌন ছুগ্রহ তাতে নিশ্চয় চাতকের। - 
তথাপিহ বাঞ্থিত জলধার! ইন্দ্রের ॥ 
পরে দৈত্য নারায়ণ মহা! সেনাপতি । 

সসৈন্ে সাজিয়া গেল যথাযে, নৃপতি ॥ 
ইন্দ্রমাণিক্য, রাজ! আছাড়িয়া বধে। 
আড়াই শ মিখিলা সেন! খেদাইল যুদ্ধে ॥ 
কত মৈল কত গেল আত্মা রক্ষা করি। 
রাজমাতা বধিলেক সর্ববলোকে বেড়ি ॥ 





(১) চতুর্দোল-উচ্চ অঙ্গের দোলা বিশেষ, চৌদূল। 
(২) একেশ্বর_একাকী। 
€:) উত্তরিল-_ উপস্থিত হইল। 


রাজমালা-_-" দ্বিতীয় লহর--৩৯ পৃষ্টা । . 





দৈত্যনারায়ণের জগন্নাথ মন্দির 
উদয়পুর। 


- বিজয়মাণিক্য খণ্ড? 


পরে দৈত্য নারায়ণ হিরাপুরে গেল! 
সসৈন্যে গিয়া বিজয় দেবকে আনিল ॥ 
সুভক্ষণে বিজয় দেব বৈসায়ে সিংহাসনে ॥ 
প্রণাম করিল সবে যত সৈন্য গণে ॥ 
বিজয় মাঁণিক্য নাম হইল নরপতি । 
তাহান মহাদেবী (১) নাম ছিল পুণ্যবতী ॥ 
ব্রিপুর কুলেতে সে যে শুভজন্মা কন্যা | 
পুণ্যবতী নামে হৈল পৃথিবীতে ধন্যা ॥ 
হোমনাবাদে ্বিজে দিল বহুতর গ্রাম 1 
তিষিণাতে দিল খ্রাম ব্রাহ্মণ অনুপাম 
তাত্রপত্রে লিখি দিল পুণ্যবতী নামে । 
পুণ্যবতী মতী সতী শ্লোকে অনুক্রমে ॥ 
বিধিমতে ভূমি কত উৎসগিয়া দিল। 
যেন মত নাম দেবী তেন ধর্ম কৈল॥ 

দৈত্য নারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান। 
জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া! নির্মাণ ॥ 
এতক্ষণে মঠ দিল দেবে উৎসগরিয়া । 
উৎকল হৈতে জগন্নাথ ব্রন্ধ স্পর্শাইয়া ॥ 
জগদ্াথ বলভদ্র স্ভদ্রা আনিল। 
বার মাসে বার যাত্র! ক্রমে আরস্তিল ॥ 
বন্ুতর ভক্তি করি পূজন করিল । 
বহু ভাগ্য সেনাপতির পূর্বব জন্মে ছিল ॥ 
সেই দেব নৃপতিয়ে সেবা করে গিয়া । 
সন্ধ্যাকালে জগনাথ আইসে প্রণমিয়া ॥ 
কত দিনে সেই মঠ ভূমি কম্পে ফাটে। 
হইল অনিষ্ট এক দেবের কপটে ॥ 

(১) ত্রিপুর রাজো রামহিষীগণ মহাদেবী” ও 'ঈিশবরী” আখ্যায় অভিহিতা হইয়া থাকেন । 


লাধারণ ভাষায় তীহাদিগরকে “মাইদেবতা, বলা হয়। বেহারের ইতিবুস্ত 'কঝ্সজাবলী” গ্রন্থে 
বখীদের “আইদেবী, উপাধির উল্লেখ পাওজা বাস! 


ঙ 





৪ রাজনালা। [ছিউর 


যুবক হইল রাজা ষোড়শ বসরে। 
রাজনীতি কণ্ম্ম দৈত্য নারায়ণের ঘরে ॥ 
হস্তী ঘোড়। বাছা ভাত যতেক রাজার 
সেনাপতির বিনা আজ্ঞ। না পারে আনিবার ॥ 
হস্তী ঘোড়া বাগ আদি রাজ কার্য তরে। 
সেনাপতি না দিলে তা কে আনিতে পারে ॥ 
সেনাপতি বোলে রাজ দ্রব্য আমা ঘরে। 

মা মৃত্যু পরে নিক! কে রাখিতে পারে ॥ 

হেন শুনি নরপতি ভাবে মনে মন। 
চাহিলে না দেয় দ্রব্য কি করি এখন ॥ 
দৈত্য নারায়ণ ভাই ছুর্লভ নারায়ণ। 
দুক্ট হয়ে সে যে কুকণ্্ন আচরণ ॥ 
অন্যের হ্বন্দরী কনচ। কাটিয়! আনয়। 
আত্ম ইচ্ছায় কর্ন করে ভাই সর্বময় ॥ 
মাধব তলার হাটে এক যে স্থন্দরী। 
নানা বিধ শাক বেছে দরিদ্রের নারী ॥ 
দোলাতে চড়িয! যাষে ছুল্লভ নারায়ণ। 
দেখিয়া ধরিয়া নিল সুন্দরী তখন ॥ . 
তার স্বামী নিবেদিল ব্রাজার সাক্ষাতে । 
তখাচ না দিল ছাঁড়ি.নিভয় রিখ্যাতে ॥ 
মনোছুঃখ হৈয়া রাজা কিছু না বলিল। 
আত্ম মনে ক্রোধ জন্মে মনে সম্বরিল ॥ 
মাধব নামেতে ছিল বৃহ জামাতা (১)। 
তার পাশে রাজা বোলে এই.সর কথা ॥- 
শুন শুন মাধব ভুমি আমার বচন | .... 
আমার নহে এ রাজ্য দৈত্য নারায়ণ (২)॥- 





৬৯) বৃহৎ জানাতা_-বড় জামাই । সেলাপতি দৈত্য নীরায়ণের জোঠ কন্তাকে মাধব বিখাহ 
করিয়াছিলেন। তাহার অপর কন্তা পুণ্যবতী, মহারাজ বিজয় মাণিক্যের না ছিলেন। 
(২) এ রাজ্য আমার লহে__দৈত্য নারায়ণের। 
পাঠান্তর__“শুন শুন মাধব বে আমার বচন। 
আমার না হয়ে রাজা লুটে অন্যজন ॥৮ 


লহর ] 


বিজয়মাণিক্য খণ্ড । ৪১ 


দৈত্য নারায়ণ বধিতে রাজার ইঙ্গিত । 
কহিতে লাগিল মাধব যেমত উচিত ॥ 
তোমার হইব রাজ্য মাঁধব মরিব ৷ 
তবে সে তোমার রাজ্য নিরুদ্দেগ হৈব ॥ 
দৈত্য নারায়ণের কন্! তোমার মহারাণী। 
এ কথা শুনিলে আম! বধিব পরাণী ॥ 
তুমি দয়া কর রাজা আম! অতিশয় । 
দৈত্য নারায়ণ দয়া আম! প্রতি রয় ॥ 
আমি দিলে করে সে যে নিয়ত ভোজন । 
আম! হস্তে রাখে সে যে যত উপার্জন ॥ 
প্রধান জামাতা আমি প্রতীত আমাতে। 
বিশ্বাস আমার প্রতি ধর্মশাস্ত্র মতে ॥ 
অথ শ্লোক। 
মির ভ্রোহী কতন্রশ্চ যে যে বিশ্বাস ঘাঁতকাঃ 
€ নরা নরকে জান্তি বাবচ্চন্্র দিবাকরৌ ॥ 
অথ পয়ার। 


, নরকে উদ্ধার নহে বিশ্বাস ঘাতক। 
চন্দ্র সূর্য্য যত কাল থাকে সে নরক ॥ 
তা হৈতে অধিক পাপ ধর্ম শাস্ত্রে হে। 
বিশ্বাস ঘাতকী পাঁপ যেই মত তাহে ॥ 

মাধব সহিতে রাজ| সঙ্য নির্ববন্ধিল। 
ভূষণা (১) যাইয়া তাকে থাকিতে বলিল ॥ 
আমার ফরমান চিঠি তোমা নামে যাঁয়। 
তাহা না মানিবা তুমি আমার আজ্ঞায় ॥ 
আমার অঙ্গুরী হিরা যখনে দেখিবা। 
তবে সে আসিবা তুমি প্রত্যয় করিব ॥ 
মাধবেরে না বধিতে সত্য কৈল রাজা । 
মাধব চলিয়া গেল যথা নিজ ভার্য্যা ॥ 





(১) ভুষণা'র বিবরণ পরিপিষ্টে দেওয়া গিরাছে-। এই প্রদেশ তরি পুরেশ্বরের হস্তগত হওয়ার, 
মাধবকে ক্থাকালপ লস্কর পদে ন্িষজ্ঞ কা তঈবরবভিল । 


রাঁছমালা ! [ছবিতে 


নিঃশব্দে আছিল মাধব ঘরে বিষর্িয়! (১)। 
দৈত্যের ভৃত্য মাধব আনিল ডাকিয়া ॥ 
দৈত্য নারায়ণে বলে কোথায় গিয়াছিলা। 
সময়ে না দিল! অন্ন বহু বেল! কৈলা ॥ 
পরে নানা বিধ অন্ন দিলেক মাধবে। 
দৈত্য নারায়ণ অন্ন খাইলেক তবে ॥ 
স্বভাবে ত্রিপুরা জাতি মদ মাংসে রত ॥ 
অন্ন খাইয়া মগ্ পান করিল বহুত ॥ 
আর মগ্য না খাইব কহে সেনাপতি ॥ 
পির বলি মাঁধবে পিয়ায়ে মগ্য অতি ॥ 
মদ্য পানে সেনাপতি পড়িলেক খাটে ॥ 
খড়গ লৈয়া তখনে মাধবে মাথা কাটে & 
কাটিয়া দিলেক অগ্ি সেই মহা গৃহে । 
ঘর পুড়ি মৈল হেন মাধবে যে কহে ॥ 
অতি বড় অগ্নি দেখি হা হা! করে লৌকে।, 
গৃহ দাহে দৈত্য নারায়ণ মরিলেক দেখে ॥ 
অশ্ব আরোহণ করি বরজ্া শীত্র গেল & 
সকল দহিছে অগ্নি রাজায়ে দেখিল | 
হস্তী ঘোড়া, সৈন্য সেনা রাজমীতি ফত ॥ 
সকল আনিল রাজা আপনা পুরীত ॥ 
দৈত্য নারাফুণের কন্যা। লক্ষ্মী আর রাণী। 
মাধবে রাজার চক্র শুনিয়াছে তিনি ॥ 
মাধব কুতর্ক রাণী বাজাতে কহিল । 
রাণীর কুতর্ক রাজ! কিছু না শুনিল ॥ 
রাজা গেল শিকারেতে অঙ্কুরী রাখিয়া & 
সেইরূপ অস্থুরী রাণী ঘটায় আনিয়া ॥. 
সেই ত অস্থুরী রাণী মাধবকে পাঠ্রায় & 
অঙ্কুরী দেখিয়া মাধব আসিল ত্বরায় ॥ 
রাণী আজ্ঞা, মাধবকে বধিল তখনে। 

এই বার্তা নৃপতিষ্বে শুনিল তিন দিনে ॥ 





8 ৯ আট ৩ - সি ১১৯৪০০৪-,, 


বিনয়দাধিক্য খণ্ড । চি 


ক্রোধ হইল নৃপতি অমির সমানে । 
যে লোকে মাধব বধে তাকে ধরি আনে ॥ 
জিজ্ঞাসিল রাজা তোকে কেব! নিয়োজিল। 
ভয়ে কম্পমান হৈয়া সভাতে কহিল ॥ 
মহাদেবী আজ্ঞাদিল মাধব বধিতে ।' 
এই অপরাধ আমার বলিল রাজাতে ॥ 
এ কথা শুনিয। রাজা বড় উদ্মা! (১) হৈল। 
তখনে প্রান্তরে নিয়া তাহাকে বধিল ॥ 
সেই ক্ষণে মৃহাদেবী দিল বনবাস। . 
হিরাপুরে রাখে রাণী জীবন নৈরাশ ॥ 
হিরাপুর নাম পুর্বেব লক্ষ্মীপুর ছিল। 
উদয় মাণিক্য রাণী হিরাপুর কৈল ॥ 
হিরাপুরে লক্ষ্মী রাণী বনবাস সেবী। 
পরে রাজা বিভ! করে আর মহাদেবী ॥ 
গ্রধানস্থ পাত্র মিন্ত বাজাতে কহিল, (২) ॥ 
কত দিন পরে রাজ! লক্্মী রাণী নিল ॥ 
বিজয় মাণিক্য রাজ। প্রথম যৌবন। 
উত্তর দক্ষিণ রাজ্য লৈতে করে য়ন ॥ 
দক্ষিণ বাজু (৩) বাম বাঁজু (৪) রাজ সেনাগণ ॥ 
দক্ষিণ বাজু. উত্তর রাজ্য ৃপে টলতে মন ॥ 
কাল? নাজির আদি ষত দক্ষিণ সৈন্যগণ ! 
উত্তর রাজ্য পাঠাইল, করিবারে রণ ॥ 
আত্মারাম আদি যত খাসিয়া নৃপ খানা & 
্ীহ্ট দেশে ত যত ছিল জমিদার ॥, 
মিলিল সকল লোক ত্রিপুর ভেচিবার & 





(১) উদ্মা_রাগা্ধিত। 

(২) প্রধান পাত্র মিত্রগণ, রান্দীকে রাজভবনে আসিবার দিনিত রাজাকে জনুপ্রোধ কৰিলেন ॥ 

€৩) দক্ষিণ বাু__(ভাইন বান্ছু)। 55058 দাদি! 
বাজু” নামে অভিহিত ছিল। 

0) বাম বাঁজু_ রাজধানীর দক্ষিণ দিবস্থু প্রদেশ সমুহ, 


ক 
৪ 


 বাজমালা। দ্িতীক় 
খাসিয়ার রাজা আইসে আপনে মিলিয়া। 
ত্রিপুর রাজাতে মিলে বহু আশ্বীসিয়া ॥ 
পঞ্চ হস্তী দশ ঘোড়া তাকে দিল নৃপে । 
সবৎসা হস্তিনী চাহে খাসিয়ার ভূপে ॥ 
বিজয় মাণিক্য রাজ। হস্তী ইনাম দিল। 
হস্তিনী পাইয়া রাজ! জয়ন্ত্যা দেশে গেল ॥ 
নিজ দেশে গিয়া রাজা কহে উচ্চ স্বরে। 
হস্তী ভেট দিছে আমা ত্রিপুর ঈশ্বরে ॥ 
সবৎসা হস্তী ঘোটক আমি সে পাইল। 
জয়ন্ত্যা রাজায়ে বার্তা দেশেতে কহিল ॥ 
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ শুনি আসে জয়ন্ত্যা হনে (১)। 
সে সবে শুনিয়। কহে ত্রিপুরের স্থানে ॥ 
এ কথা শুনিয়া রাজা বহু ক্রুদ্ধ হৈল। 
হাড়ি সৈন্ (২) জয়ন্ত্যাতে যুদ্ধে আজ্ঞ! দিল ॥ 


রাজার রাজ্যেতে আছে যত হাড়িগণ। 


চট্টলে স্থবর্ণ গ্রামে শ্রীহটে যত জন ॥ 
ছ্াদশ হাজার হাঁড়ি তালিক করিল। 

যার যেই রাজ্যের হাড়ি সেনাপতি হইল ॥ 
ছাদশ হাজার হাঁড়ি হাতে কোদাল লৈয়া। 
হাড়িয়ে ডগর বাদ্য চলে বাজাইয়! ॥ 

চারি মাস হাঁড়ি সৈন্য পাইয়া বেতন | 
মগ্ শূকর খাইয়া! চলিলেক রণ ॥ 

ঘুর ঘুরি শব্দ করি ডগর বাজায়। 
সাজনি সাজিয়! সব হাড়ি সৈন্য যায় ॥ 
উজ্ভুরের হাড়ি চলে আগে লৈয়া বানা (৩)। 
বঙ্গ দেশী হাঁড়ি সব মধ্যে থাকে থান! ॥ 





€১ হনে-_হইতে। 
€২) হাড়ি_হীনজাতি বিশেষ । জট জা মলমৃত্র পরিষ্কার, 


শুকর পোষণ, বাগ্যবাদন, পাকীবহন ও তাড়ি প্রস্তুত করণ ইত্যাদি কার্য সম্প্রদায় বিভেদে করি 
থাকে । চৌকিদারী করাও ইহাদের একটি কার্ধ্য। ূ 


€ত৩) কাদা! পাকা । 


ল্‌হুর ] বিজরসাণিক্য খণ্ড। ঠ 


দক্ষিণ দিগের হাঁড়ি চাটিগ্রাম আদি। 
তার মেনা পাছে চলে মহা শব্দ বাদি ॥ 
টেমস্‌ ডগর বাঁজে নাচে উদ্ধ হাতে |... 
শুকর খেদান লাঠি পাকাইয়া (১) মাথে ॥ 
এমত সাজিয়। সবে থানাতে গেলেন্ত ৷. 
শুনিল খাসিয়া রাজ. এ সব বৃত্তান্ত ॥ 
শীস্র গিয়। মিলিলেক হেড়ম্ব রাজাতে। . 
দূত এক পাঠাইল ত্রিপুরেশ্বরেতে ॥ 
হেড়ন্বের নরপতি নির্ভয় নারায়ণ । 
পত্র এক লিখিলেক ত্রিপুর সদন ॥ 
নির্ভয় নারায়ণে পত্র হাসিয়। লিখায়। 
রাজা নাম ধরে সে যে উচিত না হয় ॥ 
হাড়িয়ে জয়ন্ত্যা যুঝে সর্বব লোর্কে কয়।- (২) 
আমাকে দেখিতে ভাই ক্ষম মহাশয় ॥ 
এই পত্র লিখিল নির্ভয় নারায়ণ। 
পত্র পাইয়া হাড়ি সৈন্য ফিরায়ে রাজন ॥ 
ত্রিপুর রাজার থানা শ্রীহষ্টরে বৈসাইল। 
কালা নাজির ত্রিপুর থানাতে রহিল ॥ .. 
চাটিগ্রামে চলিল বিজয় মহারাজা | “. 
ছুই সহস্র চলিলেক সৈন্য মহাতেজ! ॥ 
চাটিগ্রাম রাজা সঙ্গে সহঅ পাঠান । : 
প্রচণ্ড উজির সঙ্গে সহত্র বঙ্গ যান ॥ 
ছুই মাস পাঠানের বাকী. যে বেতন। 
উজিরে পাঠান বেতন না দিল তখন ॥ 
আজি দিব কালি দিব কথায় টালন। 
পাঠানে মারিল উজির এই সে কারণ ॥ 
প্রচণ্ড উজির মেহারকুলে মারা গেল। 
তান পুত্র প্রতাপ নারায়ণ.পলাইল ॥ 





(১ পাকাইক্লা-_ঘুরাইয়া 1 

€২) হেড়ৃ্ব নৃপতি পরিহাস করিয়া লিখিলেন, জরস্ত্যায় হ হাড়িতে যুদ্ধ করে, সকলে এইনপ 
ঘণিতেছে। রাজা! হইয়া, তোমার এরূপ করা ০ আমার দিকে চাহিয়া. (আমার 
অনুরোধে ) জয়স্থযা রাজাকে ক্ষমা কর। " ঠ 


: বাজমালা ৷ [ছিতীয় 


রাখিল আপনা প্রাণ বনে প্রবেশিয়া। . 
যতেক পাঠান রহে বেগণা (১) হইয়া ॥ 
রাঙ্গামাটি রাজবাঁটা লুটিতে চাহে পাঠান। 
রাজবাটা প্রহরী গড় ধরে সাবধান ॥ 
তথা চাটিগ্রামে সেই পাঠান বর্ধবর। 
রাজাকে মারিতে যুক্তি করেন অপর ॥ . 
মগ্ পানে পাঠানের কলহ জন্মিল। 
পাঠানের কুমন্ত্রণা তাতে ব্যক্ত হৈল ॥ 
পাঠানের তরে রাজা জিজ্ঞাসিল পুনি। 
বঙ্গে চাটিগ্রামে পাঠান যুক্তি হৈছে শুনি ॥ 
পুনরপি এই কথা রাজাতে কহিল। 
নিশ্চয় জানিয়া রাজা পাঠান ধরিল। * 
সহজ শোয়ার কর্তা পাঠান বিস্তর। 
চতুর্দশ দেবতারে দিল নরেশ্বর ॥ 
শীত্র গতি নরপতি রাঙ্গামাটি আইসে। 
পথেত শুনিল রাজ! উজির মরিছে ॥ 
ফিরিয়া নৃপতি পরে বঙ্গেতে চলিল। ং 
এই সব বৃত্তান্ত তাতে পাঠানে শুনিল॥ 
ভঙ্গ দিয়া গেল পাঠান গৌঁড়েশ্বর স্থানে । 
ক্রোধে গৌঁড়েশ্বর সৈন্য বছ দিল রণে ॥ 
চাটিগ্রামে চলিলেক সৈন্য সেনাগণ। 
চলি আইসে বনু সৈন্য করিয়া গর্জন ॥ 
মমারক খা (২) নামেত গোঁড়েশ্বর (৩) শালা। 
মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভালা ॥ 
তিন সহজ অশ্ব চলে তাহার সঙ্গতি। 
দশ পহন্স ঢালি চলে ধানুকী পদাতি ॥ 
দুরন্ত পাঠান জাতি ক্রোধে অহঙ্কারী । 
চলিয়াছে চট্টগ্রামে পাঠান সঙ্গে করি ॥ 
(১) বেগনা_-সম্পর্কবিহীন, এন্লে বিদ্রোহী। 
(২) মতান্তরে মহন্্দ খাঁ। 
.. €৩) এই গৌড়েস্বর, উড়িত্যা বিজ সুলতান সলেদান। 








অই | বিজয়মানিক্য খণ্ড ্ 


মমারক খা! সৈন্য সমে চটটিগ্রামে গেল। 
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য মগলে জিনিল ॥ 
এই বার্তা শুনি রাজ। মহা! ক্রোধ হৈল! 
সেনাপতি সকলেরে অনেক ভঙ্সিল ॥ 
কাল! নাজির দক্ষিণ বাজু (১) শ্রীহস্র বিজয় 
ঘাম বাঁজু (২) সৈন্য পলায় পাঠানের ভয় ॥ 
শোয়ার নাহিক দেখি ত্রিপুরের সেনা । 
পাঠানে লইল আপি চট্টগ্রাম থানা ॥ 
পাঠান শোয়ার রাজার হইল বেগনা। 
অশ্বহীন রাজ সৈন্য দেখে সর্ববজনা ॥ 
ত্রিপুরার সেন! যত অশ্ব আরোহিয়া। 

যুদ্ধ হেতু নরপতি দিল পাঠাইয়! ॥ 

আট মাস যুদ্ধ করে পাঠানের সনে । 
লইতে না পারে গড় চাটিগ্রাম স্থানে ॥ 
হেন শুনি বিজজ্ব মাণিক্য ক্রোধ হইল। 

' সেনাপতি সকলেরে চরখা পাঠাইল (৩)॥ 
প্রীহট্ট হনে কালা নাজির আনিল ত্বরায়? 
দক্ষিণ বাজুর সৈন্য লইয়া ত্রিপুরায় ॥ 
পুত্রবৎ মান্য দিয়! পাঠায় নাজির। 
সৈন্য সমে চাটিগ্রামে গেল মহাবীর ॥ 
প্রাতঃকালে কাল! নাজির যুদ্ধ আরম্তিল। 
পুর্বব প্রেরিত বাম বাজু পশ্চাতে রহিল ॥ 
ছুই সৈন্য আগু হৈয়! সংগ্রাম মাঝার। 
তীর বন্দুকের যুদ্ধ পাছে খড়গ ধার ॥ 
খড়গাঘাতে মহাশব্দ ঝনরব হৈল। 
ত্রিপুর পাঠান মহা সংগ্রাম বাজিল ॥ 
রক্তময় হৈল সব স্বশ্ব নর দেহে। 
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া হস্তী সব রহে ॥ 
স্থানে স্থানে মনত গজ দস্তে দন্তে ভিড়ি। 
ছুই মেঘে গর্জে যেন করে জড়াজড়ি ॥ 


(৯২) রাজধানীর উত্তরভাগ [প্ীহষ্ প্রভৃতি প্রদেশ) দক্ষিণ ঘাঞ্ এবং দক্ষিণভাগ (চট্টগ্রীম 
ওুততি) বাম ঘু লংষে তভিহিত হইত 1 (5) ইহা রণ-পরাজ্বথথ সেলাপতিগণের হু বিশে । 
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যার যেই সীমাতে থাকিয়া যুদ্ধ করে। 
চতুর্থ প্রহর গেল ছুর্জয় সমরে ॥ 

চারি দণ্ড বেলা আছে সায়ং সময় । 

আগে যুদ্ধে নাজিরে পশ্চাতে সৈন্য রয় ॥ 
যুদ্ধে কাল! নাজির নাম সেনাপতি ছিল। 
নাজিরের নাম শুনি পাঁঠানে বেঁড়িল ॥ 
পৈশুন্যে (১) না করে যুদ্ধ রাজ সেনাগণ। 
যুদ্ধে পড়িল নাজির এই সে কারণ ॥ 
যুদ্ধ জয় হৈল বলি পাঠান বর্বর । 

শ্রান্ত হৈয়া গেল তারা গড়ের ভিতর ॥ 
বহুতর শ্রান্ত হৈছে ক্ষত হৈছে দেহ। 
ক্ষুধায় ব্যাকুল পাঠান খাইতে চাহে কেহ ॥ 
কেহ শাস্ত হৈতে আছে কেহ জল খায়। 
জল পিয়া হস্তী ঘেড়া সকল শান্তায় ॥ 
রন্ধনেতে গেছে ক্হে খাইতে লাগিছে। 
হেনকালে ত্রিপুর সৈন্যে মন্ত্রণা করিছে ॥ 
রাজার পালক পুক্ত্র নাজির পড়িল। 

কি উত্তর দিবা সবে গজ ভীমে কৈল ॥ 
যুক্তি করিয়৷ সৈন্যে করিল নিশ্চয় । 
সন্ধ্যাকালে কোঠ তলে স্থরঙ্গ নিন্মীয় ॥ 
হাতে হাতে স্ুরঙ্গ খনিল সৈন্যগণ,। 

রাজ সৈন্য কোঠে গেল করিবারে রণ ॥ 
তিন সহত্র ত্রিপুরগণ খড়গ চণ্ম লৈয়া ।. 
কাটযে পাঠান সৈন্য কোঠে প্রবেশিয়া ॥ 
ভঙ্গ দিল পাঠান অনেক মারা গেল৷ 
মাতৃ সমে মমারক খা গড়ে লুকাইল & 
লুকাইয়া রহে গড়ে প্রাচীর উপর। 

চারি পার্খে ত্রিপুর সৈন্যে বলে ধর ধর 





(৯) পৈশুন্ত__খলতা, ধূর্তভা। পূর্ব প্রেরিত সেনাপচিগণ পরাজিত হওয়ায়, মহারাজ 
কোপান্বিত হইয়া, তাহাদিগকে স্থতাঁ কাটিগা জীবিকা নিরববাহার্থ চরথা উপহার দিক ছিলেন, এবং 
কাল। নাঞজিরকে তাহাদের নাক করিয়া পাঠাই ছিলেন। এজন্ত মেনাপতিগণ ধূর্তিভা, করিয়া রা 


' রে নাই ॥ 


লহর] 


বিজ্রমাণিক্য খণ্ড । .৪৯ 


প্রাচীর বেড়িল সবে ত্রিপুর সেনাগণ। 
মমারক বলিয়া সৈন্যে করয়ে তর্জন ॥ 
মমারক খাঁর মাতা কহিল তখন! 
অগ্নিয়ে পুরিলে মাটি না পাই কখন (১)॥ 
মাতার কথন শুনি কহিল ডাকিয়া । 
সত্য কর তোমা সব যিলিব আসিয়া ॥ 
ত্রিপুরা! সেনায়ে বলে না মারিব তোকে । 
রাজার সাক্ষাতে নিব বলিল তাহাকে ॥ 
এ কথা শুনিয়া খাঁয়ে আপনে মিলিল। 
লোহার পিপ্র মধ্যে তাহাকে ভরিল ॥ 
কাফির (২) বলিয়া খাঁয়ে বহু গালি দিল। 
ত্রিপুরের সেন! তাকে লইয়া চলিল ॥ 
থানাদর চট্টগ্রাম গড়েতে রাখিয়া! । 
পাঠানের যত দ্রব্য সকল লুটিয়া ॥ 

হস্তী ঘোড়া যত দ্রব্য সকল রাজার । 
অন্য দ্রব্য লুটে সবে যেই পায়ে তার ॥ 
স্বর্ণ কুগ্াণ্ড ছিল সের পরিমাণ । 

সকল পাঠাইয়! দিছে রাজ! বিদ্যমান ॥ 
দৈবে কুম্মাণ্ড এক পাইকে (৩) লুকাইয়া। 
মগ্তপান করিছিল শুঁ'ড়ী ঘরে নিয়া ॥ 
পিতলের জানিয়া কুস্মাণ্ড নিয়াছিল। 
এক আন! মূল্য করি মদ্যপান কৈল ॥ 
অবশিষ্ট লৈয়া গেল রাজার সাক্ষাত। 
স্বর্ণ কুক্মাগ্ড হেন জানিল পশ্চাত ॥ 

দূত মুখে শুনি জ্জা তদন্ত করিল। 
শু'ড়ী ঘরে দিয়া পাইকে মগ্পান কৈল ॥ 
আব্ট সের মগ্ তাতে করিয়াছে পাঁন। 
এ সব বৃত্তান্ত কহে রাজা বিদ্যমান ॥ 





2 
মাটি পাইৰ 


মমারক খায়ের মাতা তাঁহাকে বঙ্গিলেন, ত্রিপুর সৈন্যগণ যদি অনবিদবারা দগ্ধ করে, তবে 
না, অর্থাৎ মুসলমান ধর্মাহুমোদিত কবর পাইব নাঁ। 


(২) কাফির- ধন্ম বিবর্জিত ব্যক্তি, অধার্থিক | 
(৩) পাকি স্দলা ) 


১৬ 


ঝাঁজমালা ॥ [ ছিতীক 


এহি ত শুনিয়া রাজা চর নিযৌজিল। 
কুক্সাণ্ড সহিতে শুঁ'ড়ী ধরিয়া আনিল & 
হেন মতে পঞ্চশত কুম্মাণ্ড পাইল। 
বাজায় কুক্মা্ড নিয়া মূল্য ফত দিল (১)॥ 
পরে মমারক. খাঁকে পিঞ্জরে রাখিয়া । 
স্বর্ণ বারের (২) বাহির রাখিলেক নিয়া ॥ 
মৃপতির স্থানে সব বৃতান্ত কহিল। . 
মমারক খাঁকে স্বর্ণ ধারেতে আনিল ॥ 
পিগ্রর হতে খসাইতে নৃপে আজ্ঞা দিল ॥ 
বিচিত্র ভূষণ কত থাঁকে রাজা! দিল ॥ 
রাজা দেখি মমারক খু! সেলাম না করে। 
কিছু না বলিল রাজ। ক্রোধ নাহি তারে ॥ 
রাজাজ্ঞাতে থাকে আনিল মহল দ্বারে (৩)। 
গোঁড়েশ্বর শালা সে যে মনে গর্ব করে ॥ 
মৃপতির ইচ্ছা আছে না'বধিতে তাকে | 
দৈবের নির্বন্ধ যার যে মত যে থাকে ॥ 
দুললর্ভ চস্তাই নাম রাজাতে যে কহে। 
চতুর্দশ দেব বলি খাঁকে দিব তাহে ॥ 
মৃপতিয়ে বলে চন্তাই উচিত না' হয়। 
মমারক খাঁ বড় লোক সর্ব লোকে কয় ॥ 
চন্তাই বলে খাঁকে বলি দিবার তরে.। 
দেবতার আঁজ্ঞ। হৈছে বলিল রাজারে ॥ 
নিঃশব্দে রহিল রাজা) অনুমতি জ্ঞানে । 
চত্তাই ষে খীকে নিল রত্বপুর (৪) স্থানে & 
রজনী বঞ্চিল খায়ে রত্বঞ্জজ গ্রামে । ২ 
ব্বাত্রি অবদানে চন্তাই দ্রেওড়াই সম ॥ 





(১) পাঠাস্তর--“হেনমতে পঞ্চশত কুম্াণ্ড লইব । 
রাজঘর হনে কড়ি শুঁড়ীরে দেওয়াইল ॥* 

€২) সুবর্ণ ্বার--সদর দরজা, সিংহদ্বার। 

৩) মহল ছবার-- প্রাসাদের সদ দর্জা। 

€৫) বতুপুর--এইস্কানে চতর্দশ দেবতাঁর হলিিব চিত । 


বিজয্বণিক্য খণ্ড । আট 


পৃষ্ঠ হস্তে বাদ্ধি তারে স্নান করাইল। 
হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র খাকে পৈরাইল ॥ 
চতুর্দশ দেব অগ্রে খাঁকে বৈসায়। 
পশ্চিম যুখি হযসে যে আপনা ইচ্ছায় ॥ 

_ বলাৎকারে (১) পুর্ববমুখ খাকে করে পরে। 
পশ্চিমেত মুখ সে যে হৈল পুনর্ববারে ॥ 
বারম্বার খাঁয়ে স্কদ্ধ দিয়া যে ফিরায়ে। 
সেই কালে খায়ের ভৃত্য ছিল সে যাগায়ে ॥ 
খার সত্যে সেই কালে খাঁকে বলিয়াছে। 
হজরত আনি (২) ভ্রাতা ভূমি জানা আছে ॥ 
মমারক খা তোমা নাম গৌড় সেনাপতি । 
হেন জন পড়িয়াছ কাফির সঙ্গতি ॥ 
পশ্চিমেত খোদা আছে পূর্বেব কিবা নহে (৩)। 
এমত সময় তোমার কি বিচার 'তাহে ॥. 
কাফিরে (৪) মারিলে তোম। পরে ভাল হৈবাঁ। 
অনায়ামে তুমি যেন ভেস্তেতে (৫) যাইবা ॥ 
*্থন্ধ মেলিয়া দেও পূর্ব মুখ হৈয়া। 
এই দেহ ছাড় ভূমি শীত্র যে করিয়া ॥: 

এ কথা শুনিয়া খাঁয়ে কলিম (৬) পড়িল। 
পূর্ব মুখি হৈয়া খায় স্বন্ধ পাতি দিল ॥ 
চত্তাই খিতুঙ্গ নামে (৭) দিল উৎসর্গিষা ॥ 
লিকা দেহড়াই ছেদে বারণ (৬) লইয়া ॥ 
কাটিল মমারক খাঁ ত্রিপুরার বৈরী । 
কলিজা (৯) মস্তক রক্ত একত্রতা করি & 





১ 
২) 
ও 
€) 
(৫) 
৬) 
০.৭) 
৮) 
€৯) 


বলাৎকারে - বলপুর্ববক ! 

হজরত আনি- প্রতুত্ব, প্রাধান্ত 

খোদা কেবল পশ্চিমে আছেন, পূর্বদিকে নাই, এমন নয়। খোদা_ ঈশ্বর । 
কাফির-_ধ্শাজ্ঞান বিগহিত ব্যক্তি । 

ভেম্ত - পুণ্যময় স্থান, স্বর্গ । রর 
কনিমা _ মুসলমান ধর্মের মূলমন্ত্র ইহা উচ্চারণ করিলে, উক্ত ধর্খে প্রবিষ্ট হওয়া যায ॥ 
খিতুঙ্গ_ চন্তাইর নাম । 
বাবণা- খড়ী। 
কলিজা-_ হৃদপিও ॥ 


২ রাজমালা । [ দ্িত্তীয 


দেবতা সাক্ষাতে নিয়া উৎসর্গিয়া দিল। 
যে মত বিধান ছিল তে মত করিল ॥ 
হৃদয় ফাড়িতে তার দেখে গুরুতর । 
সোণার পুতুল এক হুচ্ষয় ভিতর ॥ 
অপূর্ব দেখি চন্তাই দেখায়ে রাজারে। 
লক্ষমী চিন্বু বলি নৃপ রাখিল অন্তরে ॥ 
সপ্ত দিন পরে আইসে গৌড়েশ্বর লিখা । 
মমারক খা ছাড়ি দেও তুমি আমার সখা ॥ 
পদ্মা অবধি করি যাত্রাপুর (১) দেশ। 
সীমানা করি দির রাজ্য তোমাকে বিশেষ ॥ 
পত্র শুনিয়া রাজ! হই বিম্মিত। 
চন্তাই গঞ্জিল রাজা সভার বিদিত ॥ 
মমারক থাকে দিত যদি হৈত গৌঁড় বশ। 
তুমি চন্তাই করিল! যে আমা অপযশ ॥ 
নৃপে বলে চিন্তিয়া যে নহে কিছু কাজ। 
খায়ের মরণ বার্তা লিখে মহারাজ ॥ 
কনক রচিত পত্র (২) বিশ্বাসে লিখিল 6০)।. 
নৃপ পত্র শুনি গৌড় উদ্িত হইল | 
পুনর্ধবার বাদসায়ে দূতকে পাঠায়ে। 

দিল্লী সৈন্য সঙ্গে করি আসিব ত্বরায়ে ॥ 

_ পরিবার সমে সাহা আসে ত্রিপুরাতে। 
দূতে কহে বাদসায় বলিল যে মতে ॥ 





€১) যাত্রাপুর্-_ইছামতীর তীরবর্তী স্থান বিশেষ । 

(২) পুরাকালে পত্র রঞ্জিত করিবার নিয়ম ছিল। সুবর্ণ বারা রঞ্জিত পত্র উত্তম, রৌপ্য 
রমিত গজ মধ্য এবং রলাদি ছার রত হইলে তাহা অধম গর বলিয়া গণ্য হইত। এত ্বিষয়ে 
বররুচির মত এই )-- 

পনুবর্ণ রুপ্য রঙ্গাছৈরজয়েত পত্রমুত্তং 1 
সামান্তোন্তম মধ্যানাং পত্ররঞজনমীরিতম্‌ 1” 
বরকচিক্ৃত পত্র কৌমুদ্ী। 

€৩) রাজার পত্র লেখক নির্দিষ্ট কর্মচারী থাকিত, পত্র কৌমুদী আলোচনায় ইহা পাওয়া 
বায়। ত্রিপুর রাজযেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। রাজ দরবারের পত্র লেখক বিশ্বাস ও 
*পত্রনবীস' ই্াদি উপাধি লাভ করিতেন! 


লহ] | বিজয়দাণিক্য খণ্ড। ৫৩ 


তুষ্ট হৈয় নৃপতি করিল অঙ্গীকার (১)। 
আর দিন দূতেতে জিজ্ঞাস পুনর্ববার ॥ 
একাব্বর (২) পশ্চিমেতে আমি পুর্ববদিগ | 
মধ্যেতে পাঠান জাতি রাজ্য করে ভোগ ॥ 
এ কথা শুনিয়া দূত দিলেক উত্তর । 
দাউদ বাঁদসা (৩) হয়ে বড় মহত্তর ॥. 
ছুই পত্ী ছুই দিগে স্থখে নিদ্রা যায় 

এই মতে স্থুখে বঞ্চে দাউদ বাদসায় ॥ 
দূত বাক্যে ক্রোধ হৈল নৃপতি বিস্তর । 
দূতেরে কাটিতে আজ্ঞা করিল সত্তর ॥ 
বাছার (৪) সকলে দূত নিল সেই ক্ষণে। 
গজ ভীম নারায়ণে কহিল কথনে ॥ 

দূত মারিবার নহে উচিত রাজন । 

পাঠান বর্ধর জাতি গুমান (৫) কথন ॥ 





(১) পাঠীন্তর-“পুনরপি গৌরপতি দূত পাঠাইল। 
দিল্লীর সোন্তর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল ॥ 
পরিবার রাখিবারে রাজার আবাসে। 
দূত আদি বলিলেক একথা রাজাতে ॥ 
তুষ্ট গেম নরপতি কৈল অঙ্গীকোর 1” ইত্যাি। 
গৌড়েখবর দাউদশাহ, দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ আরস্ত করিয়া, পরিবারবর্গ নিরাপদে রক্ষার 
অভিপ্রায় ত্রিপুত্রায় প্রেরণ করিতে প্রাস্তত হইয়া, মহারাজ বিজয় মাণিক্যের দরবারে দূত প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । মহারাজও হৃষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন ) কিন্তু মহারাজ দূতের অশিষ্ট 
ব্যবহারের দরুণ তাহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়! দেওয়ায়, সেই স্থত্রেই গৌড়েশ্বরের প্রস্তাব 
কার্যে পরিণত হয় নাই। 
€২) একাববর-__আকবর বাদশাহ । ধার্মিকতা এবং সকল জাতির প্রতি সমদিতাঁর দরুণ 
ভিনি সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার ভাজন হইয়:ছিলেন। একাববরী বা আকবরী মোহর ( সুবর্ণ মুদ্রা ) 
.. অগ্তাপি লক্ষমীষুক্ত বলিয়া হিন্দুমাজে আদর্রণীয় ; হিন্দুগণ তাহাকে “জগনদীশ্বরো ঝা” বলিয়াছিলেন, 
ইহা তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট নদর্শন । তিনি পঞ্চ গৌড়ে্বর বলিয়া ঘোষিত 
হইতেন3$ একথা মাধবাচার্যের “ছূর্গানঙ্গল' গ্রন্থেও পাওয়া যায, বথা ১-- 
| “পঞ্চ গৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার। 
একাববর নামে রাজা অর্জুন অবতার ॥৮ 
€৩) দাউদ বাদসাঁ_ ইনি বাঙ্গশ্বর ছিলেন | ১৫৭৪ খুঃ অব ইনি বিদ্রোহী হওয়ায়, সম্রাট 
আকবর ইহীকে পরাস্থ কসিরা সলিমকে বাঙ্গীলার মসনাদদ স্থাপিত করিয়া ছিলেন। 
(৪) বাছার বাঁছাল। হুদ্ধে বিজিত কুকিগরণের ষে সকল রদণী ধরিয়। আনা হইয়াছিল, 
তাহাদের গর্ভজাত সম্তানগণ বাছাল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
€) খুমান--অহঙ্কার। 


তত _ স্বাজগালা। [ ্তী 


রাজধানী পার করি দূতকে দিবার । 
রাজাজ্ঞাতে সেই ক্ষণে দূত করে পার ॥ 
গোড়েশ্বর স্থানে দূতে কহিল বৃত্তান্ত 
বহুল ভণ্ুসিল তাকে পাঠান দুরন্ত ॥ 
গ্রীতি করিবার তোকে পাঠায়ে বাদসায়ে। 
কলহ করিয়া আইলে খোদার ইচ্ছায়ে ॥ 
তে কহেত পাঠান এবে না রহিব | - 
মগলে পাইবে রাজ্য পাঠান ভাগিব (১) ॥ 
এই অবকাশেতে বিজয় মাণিক্য রাজা। 
বঙ্গদেশে চলিলেক লৈয়া সৈন্য প্রজা ॥ 
পঞ্চ সহআ নৌকার করিল সাজন। 
এক সহত্ম অশ্ব রাখে নৌকাতে আপন ॥ 
মৌক। প্রতি পঞ্চ বন্দুক পঞ্চ তীরন্দাজ । 
আর নৌকায় রাঁখিলেক পদাতি সমাজ ॥ 
ডিঙ্গি আদি নৌকায়ে রাখে যত সৈন্যগণ | 
বিজয় মাঁণিক্য চলে অনেক সাজন ॥ 
গ্রথমে করিল রাজা! ব্রন্গপুত্র মান । 
ধ্বজ আরোপিয়। (২) ঘাটে করে বিধি দান ॥ 
তীর্ঘরাজ লোহিত্য (৩) দেখিল নরেশ্বর ৷ 
আনান দান করিলেক পুণ্য কলেবর ॥ 
ভূগুরামে (8) যথ! ধ্বজ করিছে আরোপণ। 
সেই স্থানে করে নৃপ ধ্বজের স্থাপন ॥ 
সহস্র স্বর্ণ ধবজ আরোপিল ভূপে । 
উৎ্দর্গিয়া দিল স্বর্ণ ব্রাহ্মণ সমীপে -॥. 





(৯) ইহা পাঠান রাজত্বের শেষ অবস্থার সস ) মোগল ও পাঠানের মধ্যে এইকালে হঙ্ঘর্ধ 
আরম্ত হইয়াছিল। এপি 
(২) ধ্বজা রোপণ -ইহা পুরণানক কাধ্য। তীর্থস্থান, দেবালয় ও গ্রাসাদ প্রত্ৃতিতে 
ধ্বজোযত্তালন না করিলে, তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না। শাস্ত্রে ধজা রোপণ সম্বন্ধে 
পাওয়া যার, 
“চুলকে ধ্বজদণ্ডে চ ধ্বজে দেবকুলে তথা! 
প্রতিষ্ঠা চ যথোদ্দিষ্টা তথা স্বন্দ ঘ্দামি তে ॥” 
অগ্িপুরাণ-_-১০৩ অঃ। 


/৩১ /লাতিউা-রক্ষপরে । ৪8১ ভঙওরাম-পরুর্ুলাম। 


বিজয়মাণিক্য খণ্ড । £৫ 


উৎসর্গ স্বর্ণ যত ত্রাহ্মণে লুটে 

বিজয় মাণিক্য কীত্তি হৈল ধ্বজ ঘাটে ॥ 
সেই রাজ্য জমিদার আনয়ে রাজন। 

পঞ্চ দ্রোণ ভূমি ক্রয় করিল তখন ॥ 

সেই পঞ্চ প্রোর্ীভূমি ত্রাহ্মণকে দিল। 
সেই হনে পঞ্চ দ্রোণ। গ্রাম নাম হৈল ॥ 
ধ্বজঘাট সমীপেতে পঞ্চ দ্রোণ গ্রাম । 
বিজধ মাণিক্য রাজা পুণ্যতর ধাম ॥ 
লোহিত্য পশ্চিম ভাগে বসতি জাহৃবী | 
পৃর্ববভাগে মুন! যে সরস্বতী দেবী ॥ 
ব্রহ্মপুত্র স্নান করি জরপ (১) মারিল (২)। 
ধ্বজঘাঁট বিজধী বলি মহরে লিখিল ॥ 
তীর্ঘরাজ স্নান পরে লক্ষাতে গমন । 

লক্ষ। স্নান বলি জরপ মারিল রাঁজন ॥ 
ইচ্ছ(মতী পথে পদ্মাবতী গেল পরে। 
বাত্রাপুরে গিয়। রাজ। স্নান তর্পণ করে ॥ 
পদ্মাবতী স্নান পরে মহর মাঁরিছে। 
পল্মাবতীর জল পান ঘসৈন্যে করিছে ॥ 
কতদিন নরপতি রহিল তথাতে। 

অব্যক্ত গৌড়ের দূত (৩) আসিল দেখিতে ॥ 
মহা এক বৃক্ষে চড়ি ছুই জন ভাট (8)। 
দেখিলেক পদ্মাতীরে রাজ! করে পাট ৫) ॥ 
হেন কালে রাজদুতে দেখিল তাহাকে । 
ধরিয়া আনিল ভাট রাজার সম্মুখে ॥ 
জিজ্ঞাসিল নরপতি সত্য করি কহু। 
কাহার প্রেরক (৬) তুমি কি হেতু আইসহ ॥ 





(১) জরপ- স্বরণমুদ্রা। 
(২) মারিল-_ছাপদিল, স্বণমুদ্রা প্রস্তুত করিল। 
৩) অব্যক্ত দুত__গুপডচর । 


(৪) ভাট-_অবস্থা বর্ণনকারী দূত বাঁ বার্ভীবহ | 


€) পাট-_রাজার আবাস স্থান । 


(৬ প্রেরক--প্রেরিত। 


৫৮ রাজমালা |: [ ছ্িতীক 
রাজার বচন শুনি সে ভট্রে কহিল।' 
তোমাকে দেখিতে গোঁড়েশ্বরে পাঠ।ইল ॥' 
ত্রিপুরার সৈন্যগণ কিমত আকার। 
কিবা ক্রমে ঘোড়া চড়ে, খড়গ ঢাল তার (১) ॥ 
এই ত স্বরূপ কথা আছি নিরেদিল।: 
একথা শুনিয়া রাজা! ভট্ট বিদায় কৈল। 

এ সঘ কহিত (২) গিম্ প্রাণে না মারিল ॥.. 

স্বর্ণ গ্রামেতে কত আছিল সুন্দরী 1 

বলেতে ধরিয়া আনে তাহার যে পুরী ॥. 
বিক্রম পুরেতে যাইয়া আসিল ফিরিয়া ।. 

নিন্দা করে স্বর্ণ গ্রামে ত্রিপুর দেখিয়া ॥. 

এসব দেখিয়া! নৃপ মনে ক্রোধ হৈল।- 

স্বর্ণ গ্রামেতে নৃপ কত দিন ছিল ॥ 

কুলীন চৌধুরী সবের হ্থন্দরী যার কন্যা । 

সেই ঘরে নৃপতির পালক্ক রাখে ধন্যা! ॥ 

মহত্রেক তঙ্ক। পাঁয়-পালক্ক সহিত ।- 

এই রূপে স্থবর্ণ গ্রামে করিল পরিমিত ॥ 

এই দোষ নৃপতির শরীরেতে ছিল। 

সত্দরী নিকৃষ্ট জাতি তাকে না দূষিল (৩)॥ 

শরীর স্থন্দর রাজার. চন্দ্র সমান খ্যান। 

গৌর বর্ণ পণ্ডিত রাজা পুরুষ প্রধান ॥. 
কন্দর্প সমান রূপ অতি মনোহর ৮ 

রাজসিক ভাব নিত্য থাকয়ে অন্তর ॥ 

এক দিনে ব্রহ্গপুত্রে পোল নিশ্দাইল। 
-জসৈগ্য মহিতে রাজ! পোল পার হৈল ॥ 





- (১) তাহার খড়গ, ঢাল ইত্যাদি অস্ত্র কিরূপ । তাহা দেখিতে পাঠাইয়াছে। 
(২) কছিত--বলিবার নিমিত্ত | 
৩) পাঠ্ত্বর--“এক দৌষ.হৃপতির শরীরে আছিল। 
ভৌমিক সুনারী শুনি তাকে লা বাঁছিব 
এস্কলে ভূ'ই মালীকে ভৌমিক বল! হইয়াছে। 


লহর ] 


বিজ্য়মাণিক্য +৫। চে 


-সরণির পথ ক্রমে কৈলাগড়ে (১) আসি! ষ্ঠ 
খনাইল এক নদী তথা নুপে বসি ॥ 

বিজয় নন্দিনী (২) নাম রাঁখিল নদীর । 
শ্রীহট্টে চলিল রাজ! বিজয় মহাবীর ॥ 

তার পরে জাঙ্গাল রাজা কান্ধায়ে আঙ্ঞাতে। 
ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি খ্যাতি হয় তাতে (৩) ॥ 
“জিনার পুরেত (৪) রাজা খাল কাটি দিলপ। 
ত্রিপুরার খাল বলি নাম তার-হৈল॥ 

পঞ্চ খণ্ড দেশ হুইয়৷ ইটাঁতে আসিল॥ 

ভান্গু নারায়ণ তাতে তালুকদার ছিল.॥ 
চারিদিগে জমিদারে হিংসে যে তাহারে 
-লীযা করিল নৃপে তাকে দিতে ইচ্ছা করে ॥ 
নৃপ স্থানে প্রতিগহ দ্বিজে ভূমি চাহে। 
উৎমগিয়া দিল ভূমি তাত্র পত্রে তাহে॥ 

সেই হনে চৌধুরী খ্যাতি হৈল দ্বিজবর 4 
পুনি নৃপতি স্থানে চাহিল অপরখ 

সমস্ত পাইল কহে সেই দ্বিজবর॥ 

চতুর্থাংশ রাজ ভুমি দিতে চাহে কর ॥ 

তবেত রহিব ন্সামা পুরুষান্ুক্রম। 

তাহ! নাহি হেলে আমা বৃথা হৈল শ্রম ॥ 





(৯) কৈলাগড়--কসবা। 

€২) বিজয় নদ্দিনী--বিজয় নদদী। “তিতাস নদী হইতে, নয়ানপুরের সঙ্গিহিত বুড়িম! নদী 
পর্যন্ত একটা ক্র শ্রোতশ্বিনী আছে। বিজয়মাণিক্য এই নদীর বাক কাটাইয়া সোজা করায়, 
তদবধি নদীর নাম “বিজয় নদী” হইয়্াছে। ইহাকে বিজনা নদীও বলে। 


(৩) পাঠস্তর--“ভ্রীহটে ত গেলেন বিজয় মহাঁধীর ॥ 


তরপে জাঙ্গাল বান্ধে রাজার আজ্ঞায়ে । 
ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি অস্তাঁপি কহয়ে ?” 


তিরপে' স্থলে, এখানে “তারপরে লিখিত হইয়াছে । তরপ শ্রীহট জেলার একটা 
পরগণার নাম। এই পরগণার 'ভিতর ষে প্রাচীন সড়ক আছে, "তাহা বিজয় মাণিক্ঠের 


কীর্ডি। 


চে 


(8) জিনারপুর-_ এই স্থান শীট জেলার অস্বর্থত | 


৮ 


রাজমালা। [ দ্বিতীয় 


পরে নৃপতি বলে তোমা ইচ্ছ। মতে । 
কর দিতে কহে নৃপে ব্রা্গণ ইচ্ছাতে ॥ 
তথা হনে নরপতি চৌয়াল্লিশ দেশে । 
শিকার করিল নৃপ হরিষ বিশেষে ॥ 
বহু দিন সসৈন্যেতে নৃপ সেই স্থান। 
রাজ সৈন্য লুটিতে রাজ্য করিল পয়ান ॥ 
' মহা খাড়াইত (১) তার! ছুই সহস্র পাইক। 
খড়গ চর্ম জাঠি হাতে দেখি ভয়ানক ॥ 
সাতবার ধন্য সাগর ফিরিতে যে পারে। 
সেই জন! তার নাম খাড়াতাইয়া ধরে ॥ 
দিবা রাত্র থাকে রাজ দ্বারেতে প্রহরী । 
বড় বড় অঙ্গ তারার (২) বিক্রমে কেশরী ॥ 
এক খাড়াইত গেল দেশ লুটিবার । 

ভঙ্গ দিল বঙ্গদেশী (৩) দেখি ব্যবহার ॥ 
এক নারীষে তাহার চরণে পড়িল। 

কেশ দিয় খাড়াইত পায়েতে বান্ধিল ॥ 
পদে বাদ্ধিল নারী নড়িতে না পারে । 
হেন কালে তার পতি আসিল সত্বরে ॥ 
প্রহার করিল স্বামী পাইকের মাথে। 
সূর্য্য খাড়াইত মরে প্রহারের ঘাতে ॥ 
রাজার সাক্ষাতে বার্তা গেল ততক্ষণ । 
অগ্নি সম ক্রোধ হৈল শুনিয়া রাজন ॥ 
গ্রাম সমে (৪) ধরিয়া আনিতে আজ্ঞ! দিল । 
ধরিলেক কত জন! কত পলাইল ॥ 
জধিদারে ধরি দিল যে জন! মারিছে। 
ূর্ধ্য খাড়াইত যেই শ্রাণেতে বধিছে ॥ 





(১) খাড়াইত” উপাধি বহু প্রাচীন। এই লহরের টাকায় খাড়াইতের বিবরণ পাওয়া 
ষাইবে। 

(২) তারার--তাহাদের। ইহা ত্রিপুরা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা । 

(৩) এই সময় শ্রীহট অঞ্চল বঙ্গের শাসনাধীন ছিল। 

(8) শ্রামসমে-াশ্রাম লহিত, গ্রামের সমস্ত লোক । 


লহর ] টু বিজরদাণিকা খণ্ড। ৫ 


তথা! হনে নরপতি বালিশির! গেল। 
বিজয্বপুর নাম গ্রাম তখাতে বৈসাইল (১) ॥ 
কত দিন পরে রাজা উনকোঁটী (২) গেল। 
এক উনকোটা লিঙ্গ তথাতে দেখি ॥ 
লঙ্গলা দেশ হৈতে ধন্মনগর আইসে। 
হর গৌরী পৃজিছিল কামনা বিশেষে ॥ 
ডাঙ্গর ফার পুরী মধ্যে ছিল কত দিন। 
নারেঙ্গি কমলা ঝাগ দেখিল প্রবীণ ॥ 
ডাঙ্গর ফার আর বাড়ি তমকান (৩)স্থান। 
তথাতে আছিল রাজ বীরদর্প জ্ঞান ॥ 
রাঙ্গামাটি আসিল রাজা! যশপুর পথে । 
রাজধানী গিয়া রাজ! বহু দান তাতে ॥ 
ভুলাপুর্রষ (8) আদি করি কল্পতরু (৫) দান। 
এমত করিল দান পুণ্য অনুষ্ঠান ॥ 

€১) পত্রিপুর বংশাবলী+ নামক হস্তলিখিত পুস্তিকা আছে,_ 
“সোনাই নদী উজাইয়া, নৌকা। সব চলে ধাইয়া, 

দেখে ভূমি পতিত রূহিল। 
মহারাজা ভাবি মনে, আপনার নিজ নামে, 
বিজয়পুর গ্রাম বসাইল॥৮ 
€২) উনকোটী__একটা তীর্থ স্থান, ইহার বিবরণ পরবর্তী ই ষটব্য। এই স্থান কৈশাঁসহর 
বিতাগের অন্তরূক্ত। 
(৩ তমকান- ইহা বাল্লাঘাটের ( খোয়াইর ) প্রাচীন নাম। “ত্রিপুর বংশীব্লী, পুস্তিকায় 
পাওয়া যাক, 





“শ্রীহষ্টের গড়ে গিয়া, বাণ্যাচজ পরগণা হৈয়া, 
বাল্লাঘাটে উপস্থিত হৈল। 
হেরিয়া কমল! বন, আনন্দিত রাজ। হন, 


পরিপক কমলা আনিল ৮ 
€৪) তুলাপুক্ুষ দান--দাতা! তুলা দণ্ডের একদিকে থাকিয়া, অপরদিকে সুবর্ণ ও রূজত প্রভৃতি 
- দিয়া ওজন করতঃ সেই সকল বন্ত দান করাকে তুলাপুরুষ দান বলে। এক এক ধাতুদরব্য দ্বারা 
তুলাপুরুষ করিবার স্বতন্ত্র ্বতত্ত্র ফল শাস্ত্রে কীন্তিত হইয়াছে; দান সাগর শ্রস্থে বিস্তৃত বিবরণ 


-- পাওয়া যাইবে । 


(৫) করতর__দেবলোকের বৃক্ষ বিশেষ। এই বৃক্ষের নিকট বে কোন বন্ত প্রার্থনা! করা 
যার, তাহাই পাওয়া যায়। মনুষ্যও পুণ্য অর্জনের নিমিত্ত কল্পতরু হইবার বিধান শাস্তে আছে। 
কল্পতরু হইবার কালে, যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই প্রদান করিতে হয়। কাহারও 
প্রার্থনা অপর্ণ রাখা যাইতে পারে না। 


৬ রাজজালা [ দ্বিতীয় 


হীরাপুরে এক মঠ ছুই দীঘী তান। 

ভূমি উৎসগিল তাত্ত্র পত্রেতে প্রমাণ ॥ 
হীরা গোপীনাথ নামে শ্রীমৃত্তি স্থাপিয়া । 
তাত পত্র করি তাতে ক্লোক যে লিখিযা ॥ 


অর্থ শ্লোকর 


ধন্য মাণিক্য ভূপালো বহুতিভূবি দুর্লভ; । 

তৎ স্থতে! দেব মাণিক্যন্তৎ সুতোবিজয় স্তৃতঃ ॥ 
রাজ! রাজশিরোরজ্বনিত্ষ্ট চরণাম্ুজঃ (১)। 
পরস্ীবিজয় মাণিক্যো রাজ! রাজভিরাজতে॥ 


পয়ার। 


ইত্যাদি কথন শ্লোক লিখে তাত্র পত্রে । 
পয়ার করিয়া লিখে বুঝিবার তত্র & 
কতরীধন্ মাণিক্য রাজা পৃথিবী ছুল্লভ। 
তার পুত্র দেব মাণিক্য রত্বের সম্ভব ॥ 
তাহার পুত্র বিজয় মাণিক্য রাজন 1 
, বাজা সবের শিরোরত্্ চরণে ঘর্ষণ ॥ 
জীপ্রীবিজয় মাঁণিক্য দেব মহারাজা ॥ 
রাজা মধ্যে বিরাজিত বলে মহাতেজা ॥ 
ধবজ ঘাট হনে যত বানিয়া কাসারি । 
আনিয়া বসাইল নাম ধ্বজ যে নগরী ॥ 





(১) ভাত্রশামলে এবিধ গর্বিত বাক্য উৎকীর্ণ করিবার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম নহে। মহারার় 
বিজয় মানিক্যের প্রায় তিন শতাবাী পূর্বের ( ১১৬৫ শকে ) সম্পাদিত দামোদর দেবের তান্রশাননে$ 
এইরূপ বাক্য পাওয়া যাইতেছে,_ 


“্যদ্ংশ প্রতবেনদ সুন্দর বশ! নিধোঁতি লোকত্রয়ী বন্ধোঃ 
শীপুরুষোত্মস্য তনঃ প্রৌঢ় প্রতাপোধ্ভবৎ। 
দেবঃ শ্রীমধুসুদনাখ্য নৃপতির্যেনাপি সেবানমৎ 
ভূমীপাল ললাটম্বটচরণঃ শ্ীবাস্থদেবোহ্জনি ॥ 
তন্তাত্বজঃ পুণ্যরাজশিরোমালশ্চাকিঞ্চনবিতারিনখচন্ত্রমযুখমালঃ - 
প্রজ্ঞা প্রসারিত মহীদ্রলিত পুত্রঃ শীদামোদর: সকল ৃপতি চক্রবর্তী ॥% 
এই তাত্রফলকে দামোদর “ভরপুর জরিনং' বিশেষণে ভূষিত হইস়্াছেন। এ বির স্থানাস্তরে 
আলোচিত হইবে। 





র্‌ 
4] 
যু 





গ্রমন্দিরের স্থান, 


হারা গোঁপীনাথ বি গ্রন্থের 


হীবাপর__ 


উদয়পুর 


লহর] বিজয়মাণিক্য খণ্ড। ৬৯ 


সেই কালে পুরাতন চন্তাই মরিল। 
নবীন চন্তাই নৃপে করিতে চাহিল ॥ 
প্রাতঃকাল হৈল তবে দেবতা পুজন। 
সেই রাত্রে নৃপতিয়ে দেখিল স্বপন ॥ 
বিজয় দুল্লভ.নারায়ণ চন্তাই বিনে । 
অন্য হস্তে পুজা! না লইব কদাচনে ॥ 
এই স্বপ্র নরপতি রাত্রেতে দেখিল। 
সেই সে কারণে ছুল্লভ চস্তাই হইল ॥ 
সেই দিনে ছুনল্লভ করে দেবতা পুজন | 
হেন মতে রাজ্যপদ করেন রাজন ॥ 
নরপতির ছুই পুত্র জন্মে ক্রমে ক্রম । 
ডুঙ্ছ তীর্থে (১) জন্ম জ্যেষ্ঠ ডু্কুর নাম উত্তম ॥ 
অনন্ত হইল নাম তাহার কনিষ্ঠ। 
কুচরিত্র ছুই পুত্র প্রকৃতি অনিষ্ট ॥ 
তাহা দেখি নরপতি মনেতে বিস্ময় । 
দৈবজ্ঞেতে জিজ্ঞাসিল কুণ্ঠীর নির্ণর ॥ 
ডূঙ্ুরের কুষ্ঠী মাঝে চ্ছেদযোগ (২) হয়। 
অনন্তের রাজযোগ (৩) দৈবজ্ঞে কহয় ॥ 
তাহা শুনি নরপতি বিবেচনা করে। 
ডূঙ্ুর ফাকে উড়ষ্যাতে পাঠাইতে সত্বরে ॥ 
মুকুন্দ নামে ছিল উড়ষ্যা ভূপতি। 
তাহান স্থানে পাত্র লিখে বিজয় নৃপতি ॥ 





(১) গোমতী নদীর উৎপন্তি স্থানকে ভুঙ্কু বা ভূঙ্বুর বলে। এই লহরের টাকায় বিবরণ 
ড্টব্য। 

(২) চ্ছেদবোগ-_গ্রহ নক্ষত্রাদির বে অশুভ যোগকালে জন্মগ্রহণ করিলে, জাত পিশুর 
. অন্ত্াদি বারা অঙ্গ চ্ছেদ হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহাকে “চ্ছেদযোগ” বলে। টু 

(৩) ব্লাজযোগ-_গ্রহ নক্ষজাদির যে শুভ সংযোগ সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিলে ভূমিষ্ঠ শিশু 
ভবিস্মতে রাজা হইবে বলিয্া স্থচিভ হয়, সেই যোগকে প্রাজযোগ” বলে। প্রীচন্্রদেবের 
তাত্রশাসনে “স রাজ-যোগেন শুভে মুহূর্তে বাক্যের উল্লেখ আছে। আধ্ের অভিধানে 


'বাজযোগ” শব্দের নিয়োক্তরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়,-_৪ ০0%58790027010151065 
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চি 


বাজমাল[। [দ্দিতীক্ধ 


অক্ট গ্রাম জমি কত দিয়া উড়ফ্যাতে। 
ডূম্ুর ফা পুক্রকে দিয়! রাখিব! যে শ্রীতে'॥ 
ডূস্গুর পুত্রের সঙ্গে রাজ-পত্র যাঁয়। 

অনেক সুবর্ণ দিল জন্মাবধি খায় ॥ 
জগন্নাথ সেবিবারে শিখায়ে তাহারে ৷ 

পুত্র স্নেহ ছাড়ি রাজ। পাঠাইল দুরে ॥ 
জগন্নাথ সেবা করি হইবা৷ অমর । 
উড়ধ্যাতে ডুক্গুর পুত্র পাঠায় সত্ব ॥ 

অনন্ত পুত্রকে রাজ্য দিবেক নৃপতি । 
সর্বক্ষণ খেলে সে যে কুৎসিত প্রকৃতি ॥ 
লুকালুকি খেলে সে যে শিশুগণ সঙ্গে । 
পণ রাখি খেলা করে কৌতুহল রঙ্গে ॥ 
শুইয়া শধ্যাতে সে যে কাপড় বেড়ায়। 
মৃত মনুষ্য মত দাছিতে লইয়া যায় ॥ 
কদলির গাছ কান্ধে সঙ্গে যত জন । 
আগে পাছে কত জন পথেতে গমন ॥ 
ধাবমান গিয়া তাকে যেব! করে মানা । 

বহু গালি দিয়া তাকে করযে তর্জন! ॥ 
এই মত কুচরিত্র কতেক কহিব। 

ভয় নাহি মনে তার রাজায় শুনিব ॥ 
কুপ্রকৃতি রাজপুজ্র দেখিয়া রাজায়। 
গোপীপ্রসাদের কন্যা বিবাহ করায় ॥ 

রাজা বলে গোপীপ্রসাদ তোমার হৈল ভালা । 
আজি হতে তুমি আমার বেয়াই হইলা ॥ 
প্রথমে আছিলা তুমি বাছার দফাতে। 
ধর্মাপুরে গিয়াছিলা রাজার কর্ম্োতে ॥ 

এক দ্বিজ বদরী বৃক্ষে লোভে উঠিছিলা । 
বাশ খুচি দিয়া তোকে ভূমিতে ফেলিল! ॥ 
দাঁও দিয়া বলি বিপ্রে তোকে গালি দিল। (১) 
বাঁশের বাড়িয়ে তোম! শরীর ক্ষত হইল ॥ 





(১) দাও দ্বার! বলি দিবে বলিয়া বিপ্রে গালি দিয়াছিল। 


লহর] বিজ্য়মাণিক্য খণ্ডঠ। তত 


পরে আমি তোকে দিল বড়,য়া (১) পদবী । 
আমার রন্ধন ঘরে মহামুন্স্থবি (২) ॥ 
আমা অন্ন দিতে তোর হস্তেতে দেখিল। 
ধ্বজ বস্ভান্কুশ চিহ্ব ৩) তোর হস্তে ছিল ॥ 
তার পরে মহল দ্বারে রাখিল সমুখে। 
পরে গোপীপ্রসাদ নারায়ণ (৪) করিলাম তোকে ॥ 
শালগ্রাম হরিবংশ নৃপতি সাক্ষাত । 
পরসায়ে গোপীপ্রসাদ সেনাপতি তাত ॥ 
নূপে কহিল তুমি এমত সেনাপতি । 
পুক্র তোমা সমপিলাম তোমা কন্যা পতি ॥ 
সেনাপতি দগুবতে কহিল কথন ৷ 
সেবকেরে এত দয়! করিছ রাজন ॥ 

সেই কালে নৃপে পাত্রে পুত্র সমপিল (৫)। 
সাতচল্লিশ বর্ষ নৃপের বয়স হৈয়াছিল ॥ 
সাতচল্লিশ বর্ষ রাজ! রাজ্য ভোগ করে। (৬ 
দৈবগতি বসন্ত নৃপের হৈল শরীরে ॥ 
মহাকষ্ট পায়ে রাজা যন্ত্রণা বিস্তর । 
তাহার আঘাতে দেহ হৈল বহু জ্বর ॥ 
ধ্বস্তরি নারায়ণ পিতা৷ যাছু বৈদঃ। 
প্রয়োগ করায়ে বনু কালে নহে সাধ্য ॥ 





(১) বড়য়া-_সেনাপতিগণের উপাধি। 
(২) মহাষুন্সবি__মহামুন্সী। মহারাজের পাচকগণ “মহামুন্সী” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
(৩) .ধবজ বজা্কুশ চিহ্র-ধ্বজাকার, বজাকার ও অস্কুশাকার চিহ্ন ভগবান্‌ বিষ্ণুর চরণে 
এই চিত অঙ্কিত আছে। মনুষ্ের হত্তে বা পদে এইক্ঈপ চিহ্ব থাকিলে, তাহা রাজফোগ বলিয়া 
কথিত হয়। 
(৪) নারা়ণ-_বাজদত উপা্ধি। ইহার বিবরণ পরবর্তী টাকায় জষ্টব্য। 
(৫) সেইকালে নৃপ, পাব্রকে (সেনাপতিকে) পুর সমর্পণ করিলেন। সেকালে সেনাঁপতি- 
গণই পান্রের (মন্ত্রীর) কাঁ্য করিতেন । 
(৬) পাঠাস্তর _“বেয়াল্লিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ ঠকল॥ 
সাতিচ্লিশ ধৎসর বয়স হইল ষবে ॥ 
দৈবগতি রাজার শীতল! হইল তবে ॥৮ 


নিস. বসির ₹. সা রিরিররারারজারীলির তি নর উর, + ০ 


৬৪ ঝাজমালা [দ্ধিণী্ 


কাঁলে ধরিল যবে ওধধে কিবা কাজ । 
তথাপি জীবার ইচ্ছা! মনে মহারাজ ॥ 
রাজ! বলে যাত্রায় আমা সাহ (১) কর। 
সর্ববাঙ্গে সুবর্ণ জড়িত করিব তোমার ॥ 
ইচ্ছায়ে ন হয় কিছু কাল বলবান। 
শালগ্রাম ক্ষেত্রে রাজা স্বর্গে গেল প্রাণ ॥ 
বড় গৃহে অগ্নি লাগি নির্ববাপণ পায়। (২ 
তেমত বিজয় নৃপের রাজ্য ভোগ তায় ॥ 
মহা কোলাহল হৈল রাজ অন্তঃপুরে ৷ 
রাজ পুভ্্র অনন্তমাণিক্য নাম পরে ॥ 
রাজ শ্বশুর গোগীগ্রসাদ নারায়ণ । 
জামাতাকে বসাইল রাঁজ সিংহাসন ॥ 
বিজন্বমাণিক্য স্ৃত স্নান করাইয়া | 

রাজ আভরণ বস্ত্র সব পরাইয়া ॥ 

বাদ্য ভাগ ছুন্দুভি কর্ণাল মৃদক্গ | 

হস্তী ঘোড়া সৈন্য চলে চতুর্দোল সঙ্গ ॥ 
মহাদেবী আগে করি বত নৃপ-ভার্ধ্যা 
শ্শীনে গমন করে স্বামী করি পূজ। ॥ 
বৈকুষ্ঠপুর স্থানে নৃপ দাহ হৈল। 

অন্য মন্বন্তর (৩) যেন তেমত ঘটিল ॥ 
শ্রাদ্ধ সাঙ্গ পরে মঠ শ্মশানেতে দিল। 
মুক্তিশিলা (৪) প্রস্তরেতে নহি! ছিল 





(১) সাহা-_ আরোগ্য । 

(২) এই ছুই পংক্তির ভাব ছর্বোধ্য। এই মাত্র অনুমান করা৷ ষাইতে পারে, বড় গৃহ 
ভশ্মসাৎ হইলে যেমন অশান্তি ও অভাব ঘটে, বিজর সঞ্জিক্যের ন্যায় সুযোগ্য রাজার অভাবে 
রাজ্যের তন্রপ অবস্থা ঘটগাছিল। 

(৩) মন্বস্তর--এক এক রাজার শাসনকালকে এক এক মন্বস্তর গণ্য করা হইয়াছে। 

(৪) অক্তিশিকা-_শ্মশানক্ষেতের 5 । নি 


অনন্তমাণিক্য খণ্ড । 


বিজয়মাণিক্য রাজার পরলোক হৈল। 
অনন্তমাণিক্য রাজা মগদে (১) শুনিল ॥ 
গোগীপ্রসাঁদ নারায়ণ কার্যের প্রধান । 
ভোজন করে রাজা শ্বশুরের স্থান ॥ 
যেই দিনে তার ঘরে রাজা নাহি আইসে। 
ডাকিয়া আনিয়] রাজা খাওয়ায়ে বিশেষে ॥ 
নিত্য গিয়! রাজায় শ্বশুর গৃহে খায়। 
সদাকাল মহারাণী রাজাকে বুঝায় ॥ 
রাজ। হইয়া শ্বশুর গৃহে নিত্য কেনে খাও। 
ভাল মন্দ নাহি বুঝ মরিবারে চাও ॥ 
এ কথা! শুনিয। রাজ। কহন্ত (২) আপনে । 
শ্বশুরে ডাকিয়া নিতে রহিব কেমনে ॥ 
পিতা সমপিয়া। গিছে তাহার নিকট । 
তার আজ্ঞা লজ্বি আমি রহিতে সঙ্কট ॥ 
হেন শুনি মহাদেবী নিঃশব্দে রহিল। 
রাজারে ধরিল কালে মানা না শুনিল ॥ 
সপ্ত বৎসরের রাণী হৈল বুদ্ধিমতী। 
না৷ ধরে কাহার বাক্য অবোধ নৃপতি ॥ 
হেন রূপে কত কাল গেল এই মতে। 
বিধি নিয়োজিত রাজা ন| পারে বুঝিতে ॥ 
গোপীপ্রসাদ মহামন্ত্রী মে যে রাজ্যলোভী হৈল। 
জামাতা বথিতে মন্ত্রী মন্ত্রণা করিল ॥ 
গদাভীম স্থানে মল্ল শিখয়ে রাজায়ে। 
গোপনে মল্লের স্থানে মন্ত্রীয়ে শিখায়ে ॥ 
যেই কালে মল্ল বিদ্যা রাঁজারে শিখাইবা। 
নৃপ গলে বদ্ধ করি পরাণে মারিবা ॥ 





(৯) মগদ-মঘ 1. ূ 
(২) কহস্ত-_-কহেন, বলেন। 


- বাঁজহালা । [দ্বিতীয় 


তাহ! শুনি গদা ভীমে কহিল সত্বর । 
পুরুষানুক্রমে আঁমি তাহার চাকর ॥ 
শতাধিক পুরুষাবধি বিজয় নৃপতি | 

তার বংশ মারি আমা নাহি অব্যাহতি ॥ 
দশ দ্বিজ সম €যন এক রাজা হয়। 
রাজবংশ বধে হয় নরক-নিশ্চয় ॥ 

ছত্রধারী সিংহাসন যেই রাজা হয়। 

তার বধে মহা পাপ ধন্ম শাস্ত্রে কয় ॥ 
বিশেষ আমার বংশ পালিলে নৃপবরে । 
কিবা ধন্ম হয়ে আমি তাকে মারিবারে ॥ 
এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী নিঃশব্দে রহিল। 
পান দিয়! গদাভীম বিদায় করিল ॥ 

তাহার ভাগিনা বীর মর্দন নারায়ণ । 
তাহাকে শিখায়ে মন্ত্রী বধিতে রাজন ॥ 
অঙ্গীকার কৈল মন্ত্রী রাজাকে বধিতে (১)। 
গোপনে রহিল সে যে কোঠার মধ্যেতে ॥ 
যে পথে নৃপতি যাইব করিতে ভোজন । 
সেই পথে লুকি দিয়! (২) রহিছে সে জন ॥ 
শ্বশুর বাড়ীতে রাজ। আইসে অন্ন খাইতে । 
কোঠা ঘর পথে রাজা তখনে যাইতে ॥ 
গলে ত বান্ধিয়া বস্ত্র ফাঁসী লাগাইল। 
অনস্তমাণিক্য রাজা ফাঁপীতে ম্রিল ॥ 
বৎসর দেড়েক রাজ! রাজ্যের শাসন । 
পরলোক গেল রাজা শ্বশুর কারণ ॥ - 





(১ পাঠীস্তর--“অঙ্গীকার কৈন সেই ব্রাজাকে মারতে 1” 
ইহাই বিশুদ্ধ পাঠ, মন্ত্রী (সেনাপতি) অঙ্গীকার করেন নাই, তিনি অঙ্গীকার করাইয়াছিবেন। 
(২) লুকি দিয়া--খুপ্তভাবে। 


উদয়মাণিক্য খণ্ড । 


রাজার শ্বশুর গোগীপ্রদাদ তুষ্ট হইয়া । 
উদয়মাণিক্য নাম ধরে প্রকাশিয়া ॥ 
রাজার বাড়ীতে গিয়া সিংহাসনে বসে। 
ভাহার কন্যায় তাকে গালি দিতে আইসে ॥ 
রাজবংশ নাশ কৈলে অতি পাপমতি। 
ক্ষুধার নরকেতে তোমার বসতি ॥ 
বৃদ্ধ কালে কলঙ্ক নরকে বাস কৈলা। 
নৃপ বধ করি তুমি পাতকী হইলা ॥ 
এই মতে গালি তাকে বলিলেক যত । 
পুস্তক বাড়য়ে দেখি না লিখিল তত ॥ 
অস্টর্*ছবৎসর আমি যাইব রাজ সঙ্গে । 
নির্ববংশ হইবে তুমি দেখ লোকে রঙ্গে ॥ 
তাহা শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধ হৈল। 
সহ্গামী যাইতে কন্ঠ ধরিয়া! রাখিল (১) ॥ 
মহল দ্বারেতে রাজা মরা পড়িয়াছে। 
ধুলায় ধূসর রাজা যেন শুইয়াছে ॥ 
রাজ আজ্ঞ৷ মৃত রাজা চারি পাইকে নিল। 
বিজয়মাণিক্য নিকট অনন্ত দহিল ॥ 
অনন্ত মাণিক্য-রাণী জয়! মহাদেবী। 
কহিতে লাগ্সিল পুনঃ মনে উদ্মা। ভাবি ॥ 
রাজা সঙ্গে যাইবারে না দিল! পাপিষ্ঠ। 
অনন্ত মাণিক্য বধি তুমি হৈলা তুষ্ট ॥ 
স্বামী মারি রাজ্য নিলা স্ত্রী মাত্র সার। 
এ বলিয়া রানী যায় পাট উচিবার॥ ] | 





(৯ কন্তাকে মহগামিনী হইতে দিলেন লা, ধরিয়! রাখিলেন। 

€২) মহারানী জয়! মহাদেবী পিতাকে বলিলেন, তুমি স্বামীকে হত্যা করিয়া রাজ্য নিয়াছ, 
স্ত্রী মাত্র আছে, তাহীও গ্রহণ কর, ইহা! বলিয়া ক্রোধভরে পিতার সহিত পিংহাসনে বসিস্কে 
গেল্নে। 


৬৮ বরাজনালা । . [দ্বিশীক় 


রাম নাম লৈয়া রাজা পাট হনে লামে। 
সিংহাসন তুলি নিল চন্দ্রপুর গ্রামে ॥ 

রাজা বলে তোমা স্বামী পাটে তুমি থাক । 
চন্দ্রপুর গ্রামে আমি পাট করিবেক ॥ 
উদরমাণিক্য নামে হৈল নরপতি। 
রাজবংশ মারিয়া সে করিল অখ্যাতি ॥ 
রাঙ্গামাটী নাম রাজ্য পুর্ববাবধি ছিল। 
উদয় মাণিক্যাবধি উদয়পুর হৈল॥ 
বহুল করিয়া যত্র এক মঠ দ্িল। 

'চক্দ্র গোঁপীনাথ নাম শ্রীমৃক্তি স্থাঁপিল ॥ 
 উদয়মাণিক্য পুরী চন্দ্রপুর গ্রাম । 

তাতে দীঘী দিল রাজা! চন্দ্রসাগর নাম (১) ॥ 
দুই শ চল্লিশ নারী মহলে তাহার। 
যোগ্যাযোগ্য তদন্তর না করে বিচ ॥ 
গৃহস্থের কন্যা তাকে আনে বলাৎকারে । 
ভুগিয়া অন্যেরে দেয় মনে ধরে যারে ॥ ' 
সেই সব নারী কত যুবতী হইল । 
উদয়মাণিক্য পুজ্রে সতীত্ব না রাখিল ॥ 
অরিভীমের পুজ্র গরুড়ধ্বজ ছিল। 

সেই সব স্ত্রী সঙ্গে ব্যতিচার কৈল ॥ 

সেই সব স্ত্রী রক্ষক যত সেনাগণ। 
ভয়াতুর হৈয়। করে রাজায় নিবেদন ॥ 
উদয়মাণিক্য রাজ! অতি উগ্রমতি। 

কর পদ নাশ কর্ণ কাটে শীত্রগতি ॥ 
লৌকেরে বাদ্ধিয়। রাখি কুকুরে খাওয়ায়ে। 
হস্তী দিয়া বধে কত স্ব হস্তে খাঁড়ায়ে ॥ 
অল্প অপরাধে প্রাণী বধে সে দুরন্ত । 
প্রতি সংক্রমণে সে যে হয় মতিমন্ত ॥ 





১ উদয়পুরে, উত্তর চন্দ্রপুর গ্রামে অগ্তাপি চন্দ্রসাগর' বিস্তমান রহিয়াছে । এই সরোবর 
দীর্ঘ ৫*৫ গজ ও প্রস্থে ২৬১ গজ। ইহার গর্তে ৪।* চারি দ্রৌপ চারি কাঁণি ভূমি পতিত 
হইরাছে। 


দ্বিতীয় লহর-_-৬৮ পৃষ্টা । 





মহারাজ উদয়মাণিক্যের ভগ্ন প্রাসাদ । 
" .. (চন্ত্রপুর__উদয়পুর )। 


লহর] উপযমাণিক্য খণ্ড । ৬৯ 


গ্রাম্য শুকর খায়ে কুৎসিত ব্যবহার । 
সেবিতে না পারে সবে বড় ছুরাচার (১) ॥ 
এ স্ব ভাবিয়। রক্ষক মনে ভয় পায় । 
গরুড়ধ্বজ পলাইা৷ পিতা স্থানে যাস 
গৌড় সৈন্য সঙ্গে তার বহু ছিল রণ। 
গ্ররুড়ধ্বজ খ্যাতি তার হইল তখন ॥ 
অমরমাণিক্য রাজ। পুনঃ জিজ্ঞাসিল। 
পরে উদয়মাণিক্য কি কর্ম করিল ॥ 
বণচতুর নারায়ণ কহে শুনহ রাজন। 
নির্বংশ হইল সুঁদয়মাণিক্য যেমন ॥ 
গোৌঁড়েশ্বরে শুনে বিজয়মাণিক্য মরণ। 
চৌদ্দ শ চৌরানব্বই শকে উদয় রাজন ॥ 
রাজ বংশ নাহি কেহ অন্য হৈল রাজা। 
চাটিগ্রামে পাঠাইল সৈন্য মহাতেজ। ॥ 
ডরা নাম (২) পথ হৈয়া। গৌড় সৈন্য যাইতে । 
রণাগণ নারায়ণ পাঠাইল ত্বরিতে ॥ 
রাজ ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ । 
সেনাপতি করে তাকে সৈন্ঠের রক্ষণ ॥ 
বায়ান্ন হাজার সৈশ্য তার সঙ্গে দিল। 
তিন হাজার সেনাপতি তার সঙ্গে ছিল ॥ 
চন্দ্রর্প নাম চন্দ্র সিংহ নারায়ণ । 
উড়িয়া! নারায়ণ ছিল অরি ভীম তখন ॥ 
আগ্ুয়ান নারায়ণ আর গজ ভীম । 
চলিল এ সব সৈন্য পরাক্রমে সীম ॥ 





(১) দুর্বৃত্ত রাজার সেবা করা, সেবকের পক্ষে নিয়তই বিপজ্জনক | শীন্ত্রকারগণও তাহাই 
বনিয়াছেন। মবন্ত পুরাণে পাওরা যায় ১ ও 
৭শোত্তীরন্ত নরেন্রন্ত নিত্যমুদ্রিক্ চেতসঃ ॥ 
জন। বিরাগমায়ান্তি সদা ছুঃসেব্য ভাবতঃ।৮ 
মৎস্য পুরাণ_২২* অঃ, ২৬-২৭ শ্লোকার্ধ । 
(২) পাঠস্তর-_প্বীড়রার পথ দিয়া গৌড় সৈন্ত যাইতে |” 
প্ীড়রার” শব্ধকে বিকৃত করিয়া “ড়া নাম” করা হইয়াছে । পরা” কোন স্থানের নাম ছিঙ্চ 


নিক রত করি রন সে 


৭ রাজমালা। [দ্বিতীবব 


খগুলে ত গিয়া তারা গড় করি রৈল। 
পাঠান আইসে বলি সাবহিতে ছিল ॥ 
ঘাটলার পথ দিয়া পাঠান গমন। 

চাছুগ্রাম যাইব হেন বুঝিয়া লক্ষণ ॥ 

হেন যুক্তি সবে করে রণাগণ বুড়া । 
চট্টলের পথে রাখে সৈন্য হস্তী ঘোড়া ॥ 
পূর্ববকালে রণাগণে জিনিয়। পাঠান । 

সেই হেতু বুড়িয়ার বড়হি গুমান (১) ॥ 
মারিব পাঠান সৈন্য কুকুরের প্রায়। 
অহস্কারে রণাগণ রাত্রে ফুদ্ধ যায় ॥ 

শৃগাল সকলে চারিদিগে ডাক ছাড়ে (২)। 
গৃধিনীয়ে বৃক্ষে বসি পথে পাখা ঝাড়ে ॥ 
আকাশে ত উদ্কাপাঁত (৩) সাচান ভ্রমে মাথে। 
এইরূপ অমঙ্গল দেখিলেক পথে ॥ 


(১ খুমান-অহস্কার। 
(২) শৃগালের শুভাপুভ রব সম্বন্ধীয় অনেক কথা শান্ত গরস্থসমূহে পাওয়া বায়; তাহার একটা 
এস্কলে প্রদান করা যাইতেছে )-_ 
“সর্বদিক্ষ শুভাদীপ্তা বিশেষেণাঙ্্য শোভনা । 
পুরে সৈন্তেইপসব্যা চ কষ্টা সরষ্যোমুখী শিবা!” 
বৃহৎ সংহিতা--৮৯ অঃ, ৪ শ্লোক । 
এই বাক্যে গৈনত সম্বন্ধীয় অশ্ুভের কথা উল্লেখ আছে। শিবার দীপ্বস্বরকে অমঙ্গলজনক 
ৰলা। হইয়াছে। দীপ্তস্বর কাহাকে বলে তাহাও শান্ত্রকার নির্দেশ করিয়াছেন,__ 
“শ্বতি শৃগালাঃ সমৃশাঃ ফলেন বিশেষ এবাং শিশিরে মদাধ্ধিঃ | 
হ হুরুতান্তে পরতশ্চ টা টা পূর্ণ: স্বরোহর্ন্যেকথিতাঃ প্রদীপ্তা: ॥ 
লোমাশিকারাঃ খলু কক শবঃ পুর্ণ: স্বভাব প্রভবঃ ল তন্তাঃ | 
যেহগ্তেন্বরান্তে প্রুতেরপেতাঃ সর্বে চ দীপ্ত ইতি সম্প্রনিষ্টাঃ ॥ 
পুর্বোদীচ্যোঃ শিবা শস্তা শাস্তা সব্ধর্ধ পুজিতা | 
ধূমিতাভিমুখী হস্তি স্বর দীপা দিশীশ্বরান্‌॥” 
বৃহৎ সংহিতা-_-৯* অঃ, ১৩ শ্লোক। 
€ উষ্ধাপাত বিষয়ে শস্ গরহথদমূহে অনেক কথা আছে। তাহার একটা এই -- 
“অন্বরমধ্যাদহ্ব্যো নিপতস্ত্ো বাজরাষ্র নাশায় 
বংভ্রমভী গগনোপরি বিভ্রমমাধ্যাতি লোকন্ত ॥ 
সংস্ৃতী চত্রার্কো তদিস্ভাবা স ভূপ্রকম্পা চ। 
পৃরচক্রাগমনৃপবধ দুতিক্ষা বৃষ্টি ভয় জননী ॥৮ ইত্যাদি। 


০৬১০ ৮..-৯১ 





লাক্তস্মালা_2 দ্বিতীয় লহর-_৭০ পৃষ্ঠা । 





বাশের প্রাকার বিশিষ্ট অস্থারী সেনানিবাসের (শিবিরের ) আদর্শ । 


উপাসন! প্রেস, কলিকাতা। 


"জহর ] 


উদদয়মাণিক্য খণ্ড ১ 


পেনাপতি সবে বলে না হয় উচিত। 


পৃষ্ঠে রাখিয়া শক্র রণ অবিহ্বিত (১) ॥ 
এমৃত কহিল সব মেনাপতিগণ। 

সেই কালে ত্রিপুর গড়ে পাঠান আগমন & 
গড় লৈল পাঠানে ত্রিপুর হৈল দুর । 
রণাগণ নারায়ণের গর্বব হৈল চর জজ 
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য আপন! ঝাচায় ॥ 
হস্তিনী শোয়ার বৃদ্ধ রণাগণ পলাঁয় & 
দুরেতে থাকিয়। বলে পাঠান সকল। 
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া যায় ত্রিপুরার বল ॥ 
হষ্ধিত পাঠান সৈন্য পাছে পাছে যায়? 
ত্রিপুরার সৈন্য যত পাঠানে খেদায় ॥ 
মহা যোদ্ধা বলৰান ত্রিপুরার সেন! । 
পাঠান ত্রিপুর যুদ্ধে পড়ে বহু জনা & 
পঞ্চ সহজ পাঠান পড়িল সেই রণে। 
চল্লিশ হাজার পড়ে ত্রিপুরার গণে ॥ 
পদাতি ধরিয়া অন্য পদাতিকে হানে (২)। 
এমত বিক্রমী যোদ্ধা সব ছিল রণে ॥ 
রণে ভঙ্গ ত্রিপুর সেন! রাজ্যেত তৎপর 1. 
চটলের গড়ে গেল পাঠান সত্ব ॥ 
গৌড়েশ্বরে শুনিলেক এসব বৃত্ত? 
ছরধিতে বহু সৈন্য পাঠায় লামন্ত ॥ 
পীরোজ খাঁ আন্লি আর জামাল খা পঙ্সি। 
চট্টলে পাঠাইল গৌড়ে তারা যোদ্ধা জানি & 


.দ্বাদশ বাঙ্গলা দিল তাহার সহিত। 


মেহারকুল গড়ে যুদ্ধ হয়ে বিপরীত & 
ভালিঙ্গ ফ' নামেতে উড়িয়া নারায়ণ । 
কামানের গোলাঘাতে তাহার মরণ & 





(১) পাঠীস্তর--*সেনাপতি সবে বোলে না হয়ে উচিত। 


পৃষ্ঠে শক্রকরি মারণ অবিহিত ॥ 


(৯). মনুষ্য ধরিয়া, ত দ্বার অন্ত মানুষকে (পদ।তিকে ) আঘাত করে। 


রাজমালা । [ দ্বিতীক্ক 


তার পরে সেই যুদ্ধে তুমি সেনাপতি । 

তুমি পরে অরি ভীম পাঠায় নৃপতি ॥ 

সেই যুদ্ধে তথাতে করিল! বহু দিনে । 

পঞ্চ বৎসর যুদ্ধ ছিল জামাল, পন্মি সনে ॥ 
চৌদ্দ শ আটানব্বই শকেতে তখন। 

পারার গুটিক! রাজা করিল ভক্ষণ ॥ 

স্ত্রী লোভে (১) গুটিকা রাজা ভক্ষে অকম্মাৎ ? 

অগ্ডকোষ ফাটি রাজা মরিল পশ্চা ॥ 

পঞ্চ বৎসর রাজত্ব করিয়া শাসন । 

এই মতে মরিল উদ্য়মাণিক্য রাজন ॥ 

সেই কালে অন্ধকার দিবা জ্ঞান হুয়। 

রাত্রি হেন জ্ঞান দিব! ত্রিপুর লোকে কয় (২) 

সেই বৎসরেতে রাজ্যে হৈল মহামারী । 

অস্থি পুর্ণ হৈল সব দেখি সারি সারি ॥ 

অন্ন কষ্টে প্রাণ গেল বহুতর নর। 

তার পর সনে শস্ত হৈল বহুতর ॥ 


পপ শা 


জয়মাণিক্য খণ্ড । 


উদয়মাণিক্য পুত্র লোকতর ফা পরে । 
জযমাণিক্য রাজা নাম ধরে অভ্যন্তরে ॥ 
নৃপতির পিসা নাম রণাগপ নারায়ণ । 
গোঁড় যুদ্ধ হৈতে তোম। আনায় সেই ক্ষণ ॥ 
তোমার যে রাজ যোগ আছিল, কারণ। 
রণাগণ যুদ্ধে তৃমি বধিছ তখন ॥ 





(১) উদয়ম'ণিক্য অতিশয় কামুক ছিলেন । বাঁজীকরণ জন্ত পারদ ভক্ষণ করিয়া তিনি 
মৃত্ামুখে পতিত হন । 
€২) দিবাভাগে অন্ধকার দর্শন কু-লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত শান্ত্ে আছে )-- 
“রিজন। বাথ ধুমেন দিশো! ষত্র সমাকুলাঃ 1 
আদিত্য চন্দ্র তাঁরাশ্চ বিবর্ণ! ভয় বৃদ্ধয়ে ॥ 
মনত পুবাণ-২৩৮ অত ২ হ্লোক ॥ 


জহর] - জরমাণিক্য খণ্ড । 


আর কথা শুনিয়া অমরমাণিক্য রাজন । 
কহিতে লাগিল রাজ! তাহার কারণ ॥ 
আমি কিছু নাহি জানি কহিল তোমাতে । 
রণাগণে চক্র করে আমাকে বধিতে ॥ 
মেহারকুলের গড় ছাড়িছি তৎপর? 
কলমি গড়ে সৈন্য সমে ছিলাম তদন্তর ॥ 
ক্লীজার আদেশ পাইয়া আসি রাজধানী । 
রণাগণে কুমন্ত্রণা করিল তখনি ॥ 
হরিবংশ শালগ্রাম প্রশি ছুই জন 
ব্রণাঁগণে আমা সনে শপখ তখন ॥ 
বণাগণ নারায়ণ নৃপতির পিস! ॥ 
জয়মাণিক্য নাম ধরে সবে মাত্র মিছা 
রাজত্বের সখ ভোগ রণাগণে করে । 
তার মতে করে কার্য যেবা মনে ধরে ॥ 
সৈন্য সেনাপতি সব তাহার যোগান । 
চতুর্দোল শোয়ার চলে বড়ই গুমান (১) ॥ 
অগ্র পম্চাৎ না জানিয়া কুকম্্ম সদায়। 
তুলা পুরুষ করে সে যে রাজা হৈতে চায় ॥ 
এক তীঘি বিজয়মাণিক্য খনে অদ্দেক | 
বকচর খনি রাজা স্বর্গেতে গেলেক ॥ 
রণাগণে পরে তাঁকে খনায়ে কতেক। 
উৎসগিয়া! বুড়া দীঘি (২) নাম রাখিলেক ॥ 
রাজা হৈতে রণাগণের ইচ্ছা অতিশয়। 
তার পত্বী মান! করে এই মাত্র ভয় ॥ 
“আর নারী সংগ্রহ.করিল রণাগণ। 
সে নারী পঠয়ে পুস্তক শুনিয়া পাগল ॥ 





(৯ খুমান--অহঙ্কার। 

€২) এই দীঘি উদয়পুরে, ্িপুরান্দরী দেবীর বাড়ীর উত্তরদিকে অরস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য 
€৫* গজ ও প্রস্থ ২** গজ। : ইহা রুড়ার দীবি নামে পরিচিত. বগাগণকে প্রাচীনন্বহেত্‌ 
-আ্লাধারণতঃ বুড়া কলা হইত, ষথা ;-- 


শি রাজমালা ৷ ৮. [দ্বিতীন্ক 


পাঁচালী পঠয়ে স্ত্রীয়ে অর্থ করে আপন ॥ 
দুই শ্রহর রাজ হৈলে বসে ইন্দ্রাসন ॥ 
এমত শুনিয়া বুড়া লোভ হৈল তায়। 
আমা মারি বণাগণ রাজ! হৈতে চায় ॥ 
আমা ডাকে রণাঁগণ ভোজন করিতে | 
মঞ্চ পান করাইয়া চাহিল মারিতে |, 
ভাহা' না জানিয়া আমি গেলাম তখনে । 
পান বটু ছেদি আম দেখায় অন্য জনে (১) & 
উদরেত ব্যাম হৈছে ফাকি দিল তাকে । 
বাহ্য ভূষ্ষি াইবাঁর ইচ্ছা! হল মোকে ॥ 
রণাগণে কহে তার বাহ্য, স্থানে যাইতে । 
আমি কহি নাঁ যাইব সেই ত স্থানেতে ॥ 
সেই স্থান হ'তে আমি চলিল ত্বরিত। 
আমা অশ্ব তার দ্বারে না দেখি বিদিত ॥ 
এক কায়েস্থের ঘোড়। সেই স্থানে ছিল। 
তাহাতে চড়িতে চাহি সে জন না দিল ॥& 
তাহা হতে অশ্ব কাড়ি লইলাম বলে। 
শ্বছে আমি ইস্ট মিত্র ডাকিছি সকলে & 
হস্তী ঘোড়া সাজাইয়া সেনা লোকগণ । 
ব্রণাগণ সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কারণ ॥ 
রাজ পক্ষে রণাগণ যুদ্ধে সাঁজিয়াছে। 
ছস্ ছয় হাত বস্ত্র সেন। প্রতি দিছে ॥ 
আমাকে পাইলে সে যে গেল ফাঁসী দিতে ॥ 
ব্লণাগ্ণ সাজি রহে রাজার দ্বারেতে ॥ 
আমা পুত্র তার! স্ব সসৈন্তে সাজিয়া। 
শ্বারোহে শীঘ্র গতি আসিল চলিয়া! ॥ 
চৌহাটিয়া গ্রামে যাইতে গেল্‌ দিবাকর ॥ 
তার সৈন্য আমা পুত্রে কাটিল বিস্তর ॥ 





ঠে অমর দ্নেবকে বধ করিবার নিমিত্ত ষড়ঘন্ত্র হইতেছে, এক ব্যক্তি পানের বোট? ছেদন 
বিজ) উক্ফিত ভাতা ভানাউযাস্িস্টিং | 


লহর ] 


জরমাণিক্য খণ্ড । চর 


চৌহাটা! আমার গড় নদীর সহিত। 
রণাগণ গড় কচুয়! ছড়াতে বিহিত ॥ 
থুনাই লামপাড়া পথে তার সৈন্য ছিল ॥ 
সেইক্ষণে আমা বুদ্ধি ত্বরিতে জন্মিল ॥ 
রণাগণ ভাই সমরজিত নারায়ণ । 

শীত্র এক দূত পাঠাই তাহার সদন ॥ 
রণাগণ নামে এক পত্র লিখাইয়!। 
সমরজিত নিকট পত্র দিলাম পাঠাইয়া ॥ 
ভাইর পত্র পাইয়া পঠয়ে সমরজিত। 
রণাগণ ভাইয়ের পত্র জানিল নিশ্চিত ॥ 
পত্র পাইয়া সমরজিত প্রণাম করিল (১)। 


আমা দূতে তখন তার মস্তক ছেদিল ॥ 


পরে রণাগণ দূত সমর নিকট । 

সমরের বধে দূতে বুঝিল প্রকট (২)॥ 
গড়ে থাকি রণাণ্ধণে বলে বারে বারে। 
মমরজিত ভাই আসে মারিবা সমরে ॥ 
সেইক্ষণে সমর মুণ্ড গড়েতে ফেলিল। 
ভাইয়ের মন্ত্রক দেখি মনে ভয় পাইল ॥ 
গড় ছাড়ি রণাগণ ভঙ্গ দিয়া যায়। 

খাটি পুষ্করিণীর (৩) জলে রণাগণ পলায় ॥ 





(১) জ্যেষ্ঠ ভরাতার পত্র জানে, অমর দেবের পত্র হস্তে লইয়া, সমরজিৎ ,নত মস্তকে প্রখাম 
করিবার কালে দুতে মন্তক ছেদন করিয়াছিল। 
পক্জ গ্রহণের প্রাচীন নিয়ম এই )-_ 


“রাজপত্রং নয়ন দি, ব্রা্মণানাং তখৈবচ। 
হতি সন্্যাসিনাঞ্ষৈব স্বামিনশ্চ ততৈবচ ॥ 
সাদরে নৈব ষড়েন তথা মূর্ঘানি ধারয়েৎ। 
ভার্যযা পুত্রস্য মিত্রস্য হৃদয়ে ধারয়েৎ সুধী: ॥ 
প্রবীণানাং কষ্ঠদেশে পত্র ধারণমীরিতম্‌। 
এতেষাঞ্ষেব পত্রাণামুজং ধারণ লক্ষণম্‌।” 
পত্রকৌধুরদী। 


(২) প্রকট-স্পইইট। 
(৩ খাটি পু্করিণী--মত্্ত একন্থানে জড় করিবার নিমিত্ত যে খর্্ত খনন কয়া হয়, ভাহাকে 


খাটি বলে। 


বাজমালা । [ দ্বিতীর 


মাথায় পাতিল দিয়া রণাগণ জলে। 
তার পুত্র হিরাপুর গ্রামে ধরা গেলে ॥ 
টেকি ঘরে লুকাইছে বাদ্ধিয়া আনিল। 
আমার নিকটে তার মস্তক ছেদিল ॥ 
তিন দিন গড় মধ্যে ছিল রণাগণে। 

ছুই দিন লুকাইল পুক্করিণীর জলে ॥ 
জলে থাকি কম্পমান শরীর তাহার। 
কুলে থাকি দেখি লোকে করিল প্রচার ॥ 
সেই জনে কহে গিয়৷ আমা দূত স্থানে । 
জল মধ্যে মনুষ্য এক দেখিল এখানে ॥ 
আমার নিকটে দূতে তখনে জানাইল | 
সসৈহ্ধে সাজিয়! তারে ধরিবারে গেল ॥ 
জল হতে ধরি আনে আমা বিগ্যমান। 
রণাগণ মস্তক কাটিলাম সেই স্থান ॥ 
রণাগণ মস্তক কাটিল যে পাইকে। 
সাহস নারায়ণ খ্যাতি. করিলাম তাকে ॥ 
পরে আমি এই বার্তা রাজাতে কহিল।, 
তোষ৷ শক্র রণাগণকে কাটিয়া! ফেলিল ॥ 
আমা বাক্য শুনি রাজা নিঃশব্দে রহিল। 
আমার কুটুম্ব রাজা সে হেতু বধিল ॥ 
সৈম্ভ সমে গেল আমি রাজা প্রবোধিতে | 
কোন অপরাধে আমা! বন্ধু বধ তাতে ॥ 
আমা সৈন্য. দেখি রাজা মনে ভয় পায়। 
হস্তিনী চড়িয়া রাজা দক্ষিণ দিকে ধায় ॥ - 
তবে বুঝিলাম রাজার চিতে কুমন্ত্রণ। 
আমা পুত্র সব রাজার পশ্চাতে গমন ॥ 
কালিকা দেবীর যে মন্দির সমিহিত। 
সেই স্থানে জয়মাণিক্য ধরিল ত্বরিত ॥ 
আমা জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ নারায়ণ | 
নৃপতিকে মল্ল যুদ্ধ শিখাইছে আপন ॥ 
রাজবল্লভে ত রাজা বলিল তখন। 

তুমি মল্ল বিদ্যা গুরু রাখহ জীবন ॥ 


লহর] 


জয়মাণিক্য খণ্ড। চে 


রাজবল্লভে কহে আমি রাখিবারে নারি । 
সৈন্য সবে মারে তোম! কি করিতে পারি ॥ 
রাজা গলে ধনুগুণ দিয়া লামাইল। 
সেই স্থানে জয়মাণিক্য প্রাণেতে বধিল ॥ 
অমরমাণিক্য রণচতুর নারায়ণ । 
ছুয়েতে এ সব কথা ছিল আলাপন ॥ 
অমরমাণিক্য রাজা পুন জিজ্ঞাসিল। 
রাজ রসে আমা জন্ম কি মতে হইল ॥ 
রণচতুরে বোলেন শুন মহারাজ | 
তোম! জন্ম যেই মতে বলি সভা মাঝ ॥ 
এক দিন দেবমাণিক্য নৌকা আরোহণে। 
কলুয়। ছড়া (১) পূর্ববভাগে গিয়াছে তখনে ॥ 
সেই দিন আমি ছিলাম নৃপতির সঙ্গে । 
কলুষা ছড়া উজাইয়া চলে রাজ৷ রঙ্গে ॥ 
কলুয়৷ ছড়াতে এক মাচাঙ্গ তথায় । 
যুক্তকেশে তোম! মাতা কেশ যে স্ুখায় ॥ 
সেই কালে তোমা! মাকে দেখিল রাজায়। 
সেই দিন খু ন্নান করে তোমা মায় ॥ 
তোমা মাতা দেখি রাজা কামেতে গীড়িত। 
এই কার ঘর বলি জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥ 
তথ৷ গিয়া জিজ্ঞাসিল অনুচর জন। 
হাজরার ঘর কহে সব স্থানিগণ ॥ 
রাজার সাক্ষাতে আসি কহে সেই জন। 
হাজরার ঘর এই শুনহ রাজন ॥ 
ফৌজের হাজরার ঘর চাটিগ্রাম গিছে। 
রসাঙ্গ মর্দন নারায়ণের সঙ্গেতে রহিছে ॥ 
কামেতে পীড়িত রাঁজ৷ দেখিয়া স্থন্দরী । 


“ কি মতে হাজরার গৃহে যাইব শীঘ্র করি ॥ 


যতেক সঙ্গের নৌকা আছে (২) চালাইল। 
গুপ্তভাবে নৃপতি হাঁজরার গৃহে গেল ॥ 





0 ইহার অন্ত নাম কচুয়া ছড়া। (২) আন্তে_অ্ে 


শা 


রাজমালা। [ ছিতীয় 


সে রসে দশ মাসে জন্ম যে তোমার। 
শকুন্তল! গর্ভে যেন ভরত কুমার (১) ॥ 
পঞ্চ বর্ষ অন্তে গৃহে হাজরা আসিল । 
রাজ রসে পুক্র দেখি হরিষ হৈল ॥ 
বীর দর্পে খেল। করে অতি স্থুলক্ষণ। 
রামদাস নাম তোমার আছিল তখন ॥ 
দেবমাণিক্য পুত্র বিজয়দেব রাজা। 
সম্পর্কেতে ভাই বলি ডাকে মহাতেজা ॥ 
ষোড়শ বৎসর যখন বয়স তোমার । 
ধ্বজ হস্তে বনে গিছ পক্ষী ধরিবার ॥ 
সেই অরণ্য মাঝে অপূর্বব, দেখিলা। . 
মনুষ্যের মুণ্ডমত পিষ্উক পাইলা ॥ 
ক্ষুধাতে পীড়িত তাহা খাইছ তখন। 
তোমার জন্মের কথা কহিল যেমন ॥ 
রাজ বংশাবলী অমরমাণিক্য জিজ্ঞাসন। 
রণচতুর নারায়ণ কহে সমাপন ॥ 


ইতি অমরমাণিক্য নৃপতি জিজ্ঞাসায়াং রণচতুর 
নারায়ণ কথনং দ্বিতীয় কাণ্ং সমাপ্তং। 





(১) মহারাজ হুম্স্ত মৃগের অস্থুদরণ করিয়া কণ, খুনির আশ্রমে উপনীত হয়েন, তৎকালে 


মুনিবর তপোবনে ছিলেন না। রাজা, মুনির পালিতা কণ্ঠা শকুস্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্য 
বন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে গন্ধবর্ব বিধানে বিবাহ করেন এবং নব পরিণিতা মহ্ষীকে আশ্রমে 
রাখিয়া রাজধানীতে গমন করেন। রাজার লহযোগে' শকুস্তলা গর্ভবতী -হইয়াছিলেন, তিনি 
রাজাকতক গৃহীত না হওয়ায়, তপোবনেই এক সুলক্ষণাক্রান্ত পুক্র গ্রসব করেন 5 সেই পুত্র 
কালক্রমে তরত নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহারই নামানুসারে “ভারতবর্ষ, নামকরণ হইয়াছে। 


জিভীন্স লহত্ল্রন্র ₹নক্ধ্য-হননি 
(টীকা )। 


দ্বিতীয় লহরের মধ্যমণি 
(টীকা )। 


বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। 
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীযুতে | 


শপ্পেপশতি ই ৬ 





্রস্থভাগে লিখিত অনেক বিষয়ের বিবৃতি পাঁদটাকায় সন্নিবেশ করা যাইতে 
পারে নাই। অনুল্পেখিত যে সকল বিবরণ একান্ত প্রয়োজনীয় "বলিয়া - হৃদয়জম 
হইয়াছে, তাহা এই টাকায় সন্নিবিষ্ট হইল। | 


শশী 


রাজমালা দ্বিতীয় লহর ও তাহার রচয়িতা । 


রাজমালা প্রথম লহর মহ!রাজ ধন্মাণিক্যের শাসনকালে, পণ্ডিত বাণেশ্বর ও 
- সামাল প্রধম  শুক্রেশ্বর কর্তৃক রচিত হইয়াছিল, এ.কথা পূর্বেই বলা 

বহর হইয়াছে। এই লহরে মহারাজ দৈত্য হইতে আরস্ত করিয়া, 
ধর্মমমাণিক্যের পুর্বববন্ণ, মহারাজ মহামাণিক্যের শীসনকাল পর্য্যন্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। | 

অতঃপর মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে, তাহার আদেশমতে রাজমালার 
কামাল দ্বিতীয় দ্বিতীয় লহর রচিত হয়। এই লহরে ধর্মমাণিক্য হইতে জয়:. 
লহরের রচয়িতা । মাঁণিক্য পর্য্যন্ত ১০ জন ভূপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।. 
বুদ্ধ সেনাপতি রণচতুর নারায়ণ এই লহরের বক্তা । দ্বিতীয় লহরের প্রস্তাবনায় 
লিখিত আছে ;- 


“অমব্রমাণিক্য ছিল ধন মহারাজ । 
সিংহাসনে বসিলেক মন্ত্রীর সমাজ ॥ 
সেইতো৷ সভাতে ছিল বৃদ্ধ সেনাঁপতি। 
রণচতুর নারায়ণ ছিল তার খ্যাতি ॥ 
অমরমাণিক'ট রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসিল ! 
আহামান্িকার পারে হত রাজা হইল ॥ 


৮ রাজমালা। ূ [ দ্বিতী 


শ্রেণী ক্রমে কহ তুমি সে সব কথন? 
ঘে মতে শাসিল রাজ্য প্রজার পালন ॥৮* 


রাজীবাবুর বাড়ীতে * রক্ষিত রাজমালায় এ বিষয় আরও বিশদভাবে বর্নিত 

আছে। তাহ! এই ;-- - 

“অমরমাণিক্য নাম নৃপতি আছিল 1 

ত্রিপুর বংশের কথ! তৎপর শুনিল ॥ 

শীধন্মমাণিক্য ছিল ত্রিপুর সন্ততি ) 

রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুথি ॥ 1 

পুস্তক লিখাইছে তিনি পূর্ব রাজার কথ । 

তার পরে রাজ! সব ল1 হইছে গাথা ॥ 

অমরমাণিক্য রাজা স্থির করি মন। 

জিজ্ঞাস! উচিত রণচতুর নারায়ণ ॥ 

একশত পঞ্চ বর্ষ বয়স উহার। 

স্থির মতি গুণবস্ত ধৈর্ধ্যতা অপার ॥ 

শুন শুন ঝলি বণচতুর নারার়ণ। 

রাজবংশ কথা কিছু কহত আপন ॥ 

বয়সে বিশিষ্ট বট ত্রিপুর সন্ততি। 

তুমি জান ভাল পুর্ব্ব রাজগণ রীতি ॥ 

শরীধর্্মাণিক্যাবধি যত রাজা হৈল। 

যেরূপে সে রাজ! সবে প্রজাকে পালিল ॥ 

কোন রাজা কিব৷ কর্ম করিল তখন। 

কহত সে মব কথ! শুনিব এখন ॥ 

নৃগতির বচনে কহেস্ত সেনাপতি । 

পূর্বের প্রসঙ্গ বলি শুন মহাঁমতি ॥ 

শ্ীধশ্মাণিক্যাবধি যত রাজা হৈল। 

অন্ুক্রমে সেনাপতি সকল কহিল ॥৮ 

সেনাপতি বিবরণ কহিলেন, এ কথা পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু এই: লহরের 

রচয়িতা কে, তাহা পাওয়া! যায় না। সেনাপতি স্বয়ং রন! করিয়াছিলেন, রাজমালার 
উক্তি ছারা এরূপ বুঝা যায় না। শতাধিক বহুসর বয়স্ক স্থবির, সৈনিক বিভাগের 
কর্মচারী ছারা গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্তাব্যও নহে। রণচতুরের বর্ণনামুসারে নিশ্চয়ই 
: কোন সভাপণ্ডিত কর্তৃক রাজমালার এই অংশ রচিত হইয়াছিল, সেই পণ্ডিতের 
নামোদ্ধারে অকৃতকার্ধ্য হেতু নিতান্তই দুঃখিত আছি। 





* এই বাড়ীর রাজা ভৃগুরাম রায় ও রাজা মুকুন্দরাম রায় অল্পকাল পুর্বে পরলোক গমন 
করিয়াছেন। তাহাদের বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন। ইহাঁর| মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের 
বংশসস্ুত। ইহাদের এক শাখা টাকা রাজার দেউড়ীতে বাস করিতেছেন। | 

1 ইহা মহারাজ ধর্মমাণিক্যের শামনকালে বিরচিত রাজমালার প্রথম লহর। 


লহর] মধ্যমণি । ৮৩. 


রাজমা'লা দ্বিতীয় লহরের বয়স নিদ্ধীরণ করিতে হইলে, মহ.বাঁজ অমরমণিক্যের 
শাসনকাল নির্ণয় করা আবশ্যক | এরাজমালায় এই সময় নিদ্ধারক 
লাঙল বিতীগও স্পট উত্তি থাকা সন্কেও মতান্তর দেখা যায়। স্বর্গীয় কৈলাসচদ্ 
অমরসাণিকোর সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন__“১০০৭ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৭ খুষ্টাব্ডে ) 
শাসনকাল। 
অমরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন ।৮ % মিঃ সেগ্ডস্‌ সাহেব 
€ ছু. দা" 52755 ) তীহার রচিত “1715০ ০£119আ৮ নামক গ্রন্থে কৈলাস বাবুর 
মতই সমর্থন করিয়াছেন । ণ' চাঁক্লে রৌসনাবাদের সেটেলমেন্ট, অফিসার মিঃ কামিং 
সাহেবও (]* 0 ০০0017% [:০-9৪-) এই মতের সমর্থক | রেভারেগু জেম্স্‌ লঙ্‌ 
সাহেব (8২০%- 181765 1-0€ ) অমরমাণিক্য সম্বন্ধে অনেক কথ! বলিয়াছেন, কিন্তু 
তাহার সিংহাসনারোহণের কাল নির্ণয় করেন নাই। $£ কৈলাস বাবু প্রভৃতি কোন্‌ 
সূত্র অবলম্বনে অমরম।ণিকোর রাজ্যারোহণের কাল ১৫৯৭ খবৃঃ (১৫১৯ শক ) 
নিদ্ধারণ করিয়াছেন, তীহারা সে কথা বলেন নাই। এই নিদ্ধারণ রাজমালার মত- 
বিরুদ্ধ, সুতরাং ইহা সমর্থনযোগ্য বল! যাইতে পারে না। রাজমালায় পাওয়া যায়,” 


পচৌদ্দশ উনশত শকে অমরদেব রাজ1। 
পনরশ শকে ভুলুয়া আমল করে মহাতেজা ॥৮ 
রাজমাল__অমরমাণিক্য খণ্ড । 
প্রাচীন রাজমালায় লিখিত আছে, ;__- 


পচৌদ্দশতখ্উনশত শকে অমরদেব হৈল। 
পনরশত পুরা বর্ষে ভুলুয়া লুটিল ॥৮ 


রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার মতে ;__ 


“চৌদ্দশ উনশত শীকে অমরদেব হৈল । 
পোনরশ পুরা শকে ভুলুরা লুটিল ॥” 
উদ্ধত লিপিতে পরস্পর ভাষাগত সামান্য : পার্থক্য থাকিলেও সকল 

রাজমালায়ই অমরমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের কাল ১৪৯৯ শক € ১৫৭৭ খুঁঃ) এক- 
বাক্যে ঘোষিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই প্রামাণিক বাক্য উপেক্ষা করিয়া, 
পূর্বেবাক্ত ব্যক্তিথণের মত সমর্থন করা যাইতে পারে না। নিশ্গোক্ত ঘটনার ছ্বারাও 
ইহাদের মত অমূলক বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে। 
| মহারাজ অমরমাণিক্য, অমরসাগর খননকালে তীহার অধিকারস্থ জমিদারগণ 
হইতে দাড়ি (কুলি ) গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ের অন্তর্গত তরপের জমিদার 





* কৈলাস বাঁবুর রাজমালা-__২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৬৮ পৃঃ। 
1 1505 ০1 000015--8100208080 [921100, 7856 18, 
7219, 8৮75০01, সে, 


. ৮৪ বাজমালা। [দ্বিতীর 


কুলি প্রদান না করায়, উহার বিরুদ্ধে বিপুল ত্রিপুর-বাহিনী প্রেরণ করা হয়। উক্ত 
জমিদার, আত্মরক্ষার উপায় ন' দেখিয়া! শ্রীহট্রর মুসলমান শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। এই সূত্রে মুসলমানগণের সহিত ত্রিপুরার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। 
১৫০৪ শকে এই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। যুদ্ধাবসানে, প্রধান সেনাপতি রাজধর দেব 
€( অমরম।ণিক্যের পুক্র ) যে পথে যেরূপ তাবে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার 
বর্ণন উপলক্ষে রাজমালা বলিয়াছেন 7. 


“প্রনরশ চারি শাক পৌষ মাস শেষে । 

মাঘের পনর দিনে ফতে খা লইয়া আসে ॥ 

রাজধর চলিল ছুলালী গ্রাম পথে। 

ইটাগ্রান হৈ! চলে উনকোটা তীর্ঘো।”  ইত্যাদি। 


রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালায় উদ্ধৃত বাক্যের সহিত ভাষাগত কিঞ্চিঞজ 
পার্থক্য থাকিলেও সময় নির্ধারণ সম্থান্ধে উভয় গ্রন্থেরই একমত । উক্ত গ্রন্থে 
লিখিত আছে 7 
“পনরশ চারি শকে পৌষ শেষে রহিয়া । 
মাঘের পনর দিনে ফতে খাকে নৈয়া ॥ 


বাজধর নারারণ ছুলালীর পথে। 
ইটাণি হইল গেল উনকোটা ত্ীর্থে ॥ ইত্যাদি। 


রেভারেণ্ু লঙ. সাহেবের মতে ১৫৮২ খুষ্টাব্ে এই যুদ্ধ সঙ্বটিত হইয়াছিল । ্ . 
১৫৮২ খুষ্টান্দ ও ১৫০৪ শকে পার্থক্য নাই, স্কৃতরাং লঙ, সাহেব রাজমালার সহিত 
এক্যমত হইয়াছেন। কৈলাস বাবু বলেন__“সস্ভবতঃ ১০০৯ ত্রিপুরান্দে এই. 
ঘটনা হইয়াছিল।” + সেপ্ডিস্‌ সাহেব তরপের যুদ্ধের কথ! উল্লেখ করিয়া! থাকিলেও, 
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7. 855,701. 205 


বি হ্রারিলারা রায়ান লা 


লহর ] মধা-যণি। ৮৫ 


এই যুদ্ধের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। কৈলাস বাবুর কথিত ১০০৯ 
ত্রিপুরাব্দে ১৫২১ শক হয়, স্ৃতরাং তাহার এই নির্ধারণ বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে ন]। 
উদ্ধত বাক্য দ্বার! প্রতীয়ম।ন হইবে, যিনি রাজা হইবার পর ১৫০৪ শকে 
€ ১৫৮২ খঃ) তরপ জয় করিয়াছিলেন, তাহার অভিষেক কাল ১৫১৯ শক (১৫৯৭ খুঃ) 
হইতে পারে না। সুতরাং অমরমাণিক্য পূর্বব কথিত ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭-খুঃ ) 
রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহাইগ্প্রকৃত নির্ধারণ বলিয়া অতফ্কিতভাবে ধরা যাইতে 
পারে। ইনি চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১৩ শকে (১৫৯১ খুঃ) পরলোক গমন 
করেন। . 
উক্ত ১৫৭৭ খু হইতে ১৫৯১ খুঃ অব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে রাজমালার 
দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছিল, স্ৃতরাং এই অংশ সার্ধ ব্রিশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ । 
" এই লহরের রচয়িতার নাম বা পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না, তাহা পূর্বেই 
কাজম।লার তায! বল! হইয়াছে । পরিচয় না পাইলেও লেখক ব্রিপুরা কিন্বা 
সম্ব্সীর আলেচন।। নোয়াখালী জেলাবাসী ছিলেন, রাজমালার ভাষ৷ দ্বারা এরূপ অনুমান 
কী যাইতে পারে । যথা 7 


১) পনর্পেতে ধরিছে পট নন্নাসীর মাথে 1”- প্রস্থারস্ত | 

২। “মাচাঙ্গের নিচ হইতে ধন্যকে আনিছে।”_ ধন্মমাণিক্য খণ্ড । 
৩1 “আছে বসাইব তারে মান্তে মিত্রাধিক 1” ধর্দমাণিক্য খণ্ড । 
৪1 “হই ছুই বুন্দ। দিল পুতুলের হাতে ।”--ধন্ঘমাণিক্য খণ্ড । 

৫ | “মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভাল11৮-__বিজয়মাণিক্য খণ্ড । 
৬। “রাজা বলে যাছুরায় আমা সাহ্‌ কর।”--অনন্তমাণিকা থণ্ড। 


এই প্রকারের আরও অত্নক শব্দ আছে। পট (ফণা), মাচাঙ্গ (বেংশ-মঞ্চ) 
রাজমাসার রচয়িতা আছ্ে (আগে), বুন্দা (মশাল), ভালা (ভাল), সাহু (আরোগ্য) 
'ঝিপুর( জেলার লোক । ইত্যাদি শব্দ ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়! থাকে। 
এজন্যই রচয়িতাকে ব্রিপুরা অথবা নোয়াখালী জেলার লোর্বাটিবলিয়া মনে কর! 
যাইতেছে। পুর্ববকালে (শ্রীহট্ট অঞ্চলের রাজধানী পরিত্যাগের পর), নোয়াখালী 
অপেক্ষা ত্রিপুরা জেলার পণ্ডিতগণের রাজ-দরবারে অধিক প্রতিপত্তি ছিল। সথৃতরাং 
লেখক ত্রিপুরা! জেলাবাসী হইবার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হয়। 
রাজমালা প্রথম লহরের ন্যায় দ্বিতীয় লহরেও স্থানে স্থানে ভাষা অতিরপঞ্রিত 
রাজমালার উতিহাগিক এবং দৃঢ় বিশ্বীসমূলক। তাহা বাদ দিলে, এতিহাসিক উপাদানের 
মূল্য। ' হিসাবে ইহা অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে এঁতিহাপিক তথ্য 
সংগ্রহ করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক । . প্রথম লহরের ন্যায় 
এই লহরেও রাজগণের রাজ্যলাত, রাজ্যচ্যুতি, সমর-কাহিনী, শাসন-বিবরণী ও রাজ- 
পরিবার সংস্্ট প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইহা 
আলোচনায় ত্রিপুরার. অনেক প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যাঁয়। এঁতিহাসিক, সাহিত্যিক 


৬৬ রাজসালা। [দ্বিতীক়্ 


প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই রাজমালার এই অংশ এ্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া! 
আমাদের বিশ্বাস। 

ূর্বেবই বলা হইয়াছে, রাজমালার দ্বিতীয় লহর ষোড়শ শতাব্দীর রচিত। এই 
সময় বঙ্গভাষা ও ফাহিত্যের ক্রমোর্থানের যুগ আসিয়াছিল। এই লহর রচনার 
সমকালে এবং তাহার অল্লকাল পূর্বেব ও পরে ষে সকল খ্যাতনামা ধন্মানুরাগী, 
অসাধারণ ব্যক্তি সাহিত্য দেবায় আত্মনিয়োগ করিষ্বীছিলেন, তন্মধ্যে প্রাতস্মরণীয় 
গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ও. যছুন্দনদাস প্রভৃতি পদকর্তাগণের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । বুন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গল, কবিরাজ 
গোস্ব।মীর চৈতন্যচরিতামৃত, যছুনন্দনদাসের কৃষ্কর্ণাম্ৃত, দ্বিজবংশীবদন প্রভৃতির 
মনসামঙগল, কবিকম্কণ ও মাধবাচার্ধ্য প্রভৃতির চস্তীকাব্য, কাশীরামদাসের মহাভারত 
ইত্যাদি গ্রস্থ এই যুগের সমুজ্্ল রত্ব। এতদ্যতীত এই সময় মাণিক গাঙ্গুলী, 
দিজ হুরিরাম প্রন্থৃতি বহুসংখ্যক কৃতীব্যক্তি বঙ্গ সাহিত্য ভাগডারে যে অতুল 
সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তদানীন্তন কাল_জ্োত যেবঙ্গ 
সাহিতোর বিশেষ অনুকূল ছিল, তাহা বলাই বাহুলা। এই অনুকূল ত্রোতের 
সাহাধ্যে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছে। 


পারিবারিক কথ! । 


রাজমালায় পারিবারিক কথা খুব কমই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় লহরে 
এতদ্বিযয়ক যে সকল বিবরণ সঙ্লিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থল মর্ম নি্গে প্রদান 
করা হইল। রা ূ 


বৈবাহিক বিররণ। 


এই লহর সংস্্ট মহারাজ ধর্মমাণিক্য ও প্রতাপমাণিক্য কোথায় বিবাহ 
রামগণের বিধাহ করিয়াছিলেন, কোন গ্রস্থেই সে কথার উল্লেখ নাই; বর্তমান কালে 
ীগ খা তাহা নির্্ করিবারও উপায় নাই। প্রভাপের ভ্রাতা মহারাজ 
ধন্যমাণিক্য প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহার নাম কমলা মহাদেবী। একথা রাজমালায়ই পাওয়া যাঁয় 


“বড় সেনাপতি দিল আপনার কন্তা । 
মহারাণী কমল! নাম পৃথিবীতে ধন্তা ॥৮ 
ঃ ধন্তমাণিক্য খণ্--৮ পৃ 


জহর? | মধ্যমণি? ৮ 
শ্রেণীমাল গ্রন্থে লিখিত আছে). 


“কমলা নামেতে হৈল তাঁন মহাঁরাণী 1 
নানহ্থানে দিল দীঘি আর পুষ্করিণী ॥৮ ইত্যাদি। 


ধন্যমাণিক্যের পুক্র দেবমাণিক্যের ছুই মহিষীর মধ্যে প্রধানা মহিষী চতুর্দশ 
দেবতার প্রধান পুজক চন্তাইয়ের দুহিতা ছিলেন, দ্বিতীয়! মহিষীর পরিচয় বর্তমান 
অময়ে পাওয়া যাইতেছে না। দেবমাণিক্যের পুক্র ইন্দ্রমাণিক্য নিতাস্ত বাল্যাবস্থাস্ক 
সিংহাসন লাভ করিয়া অল্পকাল রাজ্য ভোগ করিবার পর, সেনাপতি কর্তৃক নিহত 
হইয়াছিলেন ; সম্ভবতঃ তিনি বিবাহ করেন নাই। ইন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
বিজয়মাণিক্যের মহিষীর নাম রাজমালায় পপুণ্যবতী” লিখিত আছে। যথা; 


“বিজরমাণিক্য নাম হৈল নরপতি । 
তাহান মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী ॥” 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড_-৩৯ পৃঃ। 


এই প্পুণ্যবতী” নাম বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না; সম্ভবতঃ ইহা মহাদেবীর 
বিশেষণ। এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন নহে। রাজমালায় অন্যত্র লিখিত আছে) - 
- “হিরাপুরে লক্ষমীরাণী বনবাস সেবী। 
পরে রাজা বিভা করে আর মহাদেবী ॥ 
শ্রধানস্থ পাত্র মিত্র রাজাতে কহিল। ৃ 
কতদিন পরে রাজ! লক্ষমীরাণী নিল ॥ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড-_৪৩ পৃঃ) 
এতদ্বারা জান যায়, মহারাণীর নাম লক্ষী দেবী ছিল। শ্রেণীমালায় রাণীর 
শাম আরও স্পহ্টতররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা ;. 
*বিজয়মাণিক্য পড্ধী নাম লক্ষমীবাল!। 
পুশ্যবতী মহারাণী ছিলেন অবলা7”  শ্রেনদীমালা। 

এ স্থলে মহারাণীর নাম 'লক্মনীবালা” পাওয়া যাইতেছে । পপুণ্যবতী শব্দটী 
মহারাণীর বিশেষণ না হইয়া নামান্তর হওয়াও বিচিত্র নহে। পুন্রবাদ্ধত প্তাহান . 
মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী,” এই বাক্য ব্যতীত রাজমালার নিন্নোত্ত উক্তি দ্বারাও 
এই সন্দেহ জন্মিতেছে । 

পত্রিপুর কুলেতে সে যে গুভ জন্মা কন্ঠ । 
ব নামে রা পৃথিবীতে রা ॥ 


উরে লিখি দি পুপ্যবতী নামে ] 

পুণ্যমতী বতী সতী শ্লোক অসুপ্রমে ॥ 

বিধিমতে ভূমি কত উত্মর্গিয়া দিল। 

যেন মত নাম দেবী তেন কাধ্য কৈল ৯ 
বিজয়মানিকা খত--৩১ পচ । 


৮  রাজমালা। রা [ হিতীক় 


এই মহারাণী লক্ষমীবালা বা পুণ্যবরতী, প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের 
কন্যা ছিলেন। ইহাকে বনবাস দিয়! বিজয়মাণিক্য দ্বিতীয় পরিণয় করিয়াছিলেন, 
সেই মহারাণীর পরিচয় আমরা জ্ঞাত নহি। 

বিজয়মাণিক্যের পুক্র অনন্তমাণিক্য, প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যা 
বিবাহ করিয়াছিলেন ; তাহার নাম ছিল জয়াবতী মহাদেবী। % এই মহারাণী আট 
বৎসর বয়ক্রমকালে যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা “মহিলা 
মাহাত্ম্য” প্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে । 

অনন্তমাণিক্যের শ্বশুর গোপীপ্রসাদ, জামাতাকে বধ করিয়া স্বয়ং উদয়মাণিক্য 
নাঁম গ্রহণপূর্ববক সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি ২৪০টা মহিষী করিয়াছিলেন। 
তীহাদের অধিকাঁংশই ব্যভিচারিণী ছিলেন। ইহার প্রধানা মহিষীর নাম ছিল 
হীরাবতী। ইহার নামানুসারে লক্ষীপুর গ্রামের নাম হিরাপুর”ঁ করা হয়। 
বিজয়মাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যাইতেছে”_ 


হিরাপুর নাম পূর্বে লক্ষীপুর ছিল। 
উদয়মাণিক্য রাণী হিরাপুর কৈল।” 


উদয়মাণিক্যের অন্যান্য মহিষীগণের নাম বা পরিচয় পাইবার উপায় নাই 1 

উদয়মাণিক্যের পুজ্র লোকতর ফা, জয়মাণিক্য নাম গ্রহণপুর্ববক সিংহাসনারঢ় 
হন। ইনি কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন, জান! যায় না। উদয় ও জয়মাণিক্য 
ভিন্ন বংশীয় হুইয়াও অসদুপায় অবলম্বনে ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । 
জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া, পুনঃ রাজবংশীয় মহারাজ অমরমাণিক্য পৈতৃক সিংহাসনের 
-উদ্ধার সাধন করেন। 

বহু বিবাহ অল্প বিস্তর পরিমাণে সকল রাজাই করিয়াছিলেন, কিন্তু উদয়- 
মাণিক্যের বিবাহ সংখ্যাই সর্বে্বাদ্ধ বলিয়া জান। যায়। মহারাজ 
ভ্রিলোচনও উদয়মাঁণিক্যের ন্যায় ২৪০্টী মহিষী গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু উহার এই কার্ধ্য-মুলে একটা, সদিচ্ছা! নিহিত থাকিবার কথা জানা 
যাইতেছে । রাজ্য মধ্যে শিল্পকলার উন্নতি এবং বিস্তার সাধনই তীহার বহু বিবাহের 
. প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; এবিষয় প্রথম লহরের টাকায় বিবৃত হুইয়াছে। 


বধ বিবাহ। 





স* (১) "অনস্তমাণিক্য রাণী জয়া মহাদেবী। 
কহিতে লাগিল পুনঃ মনে উন্মা! ভাবি ॥” 
উদয়মাণিক্য খণ্ড। 


(২) “অস্ত তাহান পুত্র হইল নৃপতি। 
জয়! নারী তাহার রাণীর ছিল খ্যাতি ॥” 


জহর] মধ্যমণি । ৮৯ 


শিক্ষা। 


নিতান্তই দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইল যে, রাজমালা দ্বিতীয় লহরে রাজা 
কাবিন “কি রাজপরিবারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ নাই। 
সাহিত্যের পোষকত। রাজমালায় সমিবিষ বিবরণ আলোচনায় বুঝা যায়, মহারাজ 
বি বিবরণ ।  ধর্মমাণিক্য সর্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত, ধার্িক এবং উদারচেতা 
ছিলেন। সাহিত্য চর্চায়ও ইহার বিশেষ উৎসাহ থাকা প্রকাশ পাইতেছে। ইনি 
স্বীয় পুর্বপুরুষগণের পুরাবৃত্ত (রাজমালা ) লিখিবার সত্ত্বা করিয়া, চিরস্মরণীয় 
কীত্তি রক্ষা করিয়া! গিয়াছেন। 'পরবর্তী ভূপতিবৃন্দ ইহারই পদাঙ্কানুসরণে ক্রমশঃ 
প্নাজমালার কলেবর পুফট করিয়াছেন । 

ধর্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুজ্র প্রতাপমাণিক্য শৈশবে রাজা। হইয়া, অল্পকাল 
মাত্র রাজত্ব করিবার স্থযোগ পাইঘ্বাছিলেন। বাল্যকালে তীহার, মৃত্যু হওয়ায় 
শিক্ষালাভে সমর্থ হইযাছিলেন না । প্রতাপের পর ভীহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা. 
ধন্যমাণিক্য সিংহাসন লাভ করেন। ইনি সুশিক্ষিত, রাজনীতি কুশল, প্রবল: 
পরাক্রাস্ত, সাহিত্যানুরাগী এবং সঙ্গীতকলার উন্নতিকামী ছিলেন। ইহার শাসনকালে 
কয়েকখান৷ শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। 
তিনি.ত্রিহত (মিথিলা! ) হইতে নৃত্য ও সঙ্গীত পারদর্শা লোক আনিয়া দেশীয় 
লোকদিগকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ? 

মহারাজ দেবমাণিক্যের প্রতিভার কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি 
নিতান্ত সরল বিশ্বাসী ছিলেন। উপাস্থ দেবীর দর্শন লাভের নিমিত্ত লক্গনীনারায়ণ 
নামক আগমী বিপ্রের প্ররোচনায়, ক্রমান্বয়ে আট জন সেনাপতিকে বধ করাই. 
এ কথার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। পরিশেষে তিনিও সেই ধূর্ত ব্রাহ্মণের হস্তে নিহত্র 
হুইয়াছিলেন। 

মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য ঘাল্যবয়সে রাজ্যলাভ করিয়া অল্লকাল পরেই নিহত 
হইয়াছিলেন। স্থৃতরাং তাহার শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়! মনে হয় না। 

মহারাজ বিজয়মাণিক্য শিক্ষিত এবং রাজনীতিজ্ ছিলেন; *% তাহার 
শুরত্বও অতুলনীয়। শিল্পকলার উন্নতিকল্লে ইহার বিশেষ যত্ব ছিল। 

অনন্তমাণিক্য বাল্যকালে নিতান্ত অনাবিষ্ট এবং অশিক্ষিত ছিলেন। রাজা 
হুইয়াও তিনি জ্ীয় শ্বশুর গোপীপ্রসাদের ক্রীড়। পুন্তলী হইলেন। যে শশুরের প্রতি 
. তিনি আত্মনির্ভর করিয়াছিলেন, সেই শ্বশুরই তীহার স্ৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিলেন। 
গোপীপ্রসাদ রাজ্য লৌভে জামাতাকে বধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার 
করিয়াছিলেন। 





ক ৭গৌরবর্ণ পত্ডিত রাজা পুরুষ প্রধান ॥ 


স্ রক চে রক 
বাজসিক ভাব নিত্য থাকয়ে অর্তর | 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড। 


৯০ রাজমালা । [দ্বিতীয় 


সেনাপতি গোপীপ্রসাদ, উদয়মাণিক্য নাম এ্রহণপুর্ববক সিংহাসন 
হইলেন। ইনি সৈনিক বিভাগের কর্ম্চারী। উদয় অশিক্ষিত, গৌয়াড় প্রকৃতি 
বিশিষ্ট, বিশ্বাসঘাতক এবং অত্যন্ত ব্যভিচারী ছিলেন। অবিচার, অত্যাচার, ছুতিক্ষ, 
মহামারী এবং মুসলমানের আক্রমণ ইত্যাদি নানাবিধ বিপ্লবে ইহার শাসনকাল 
কলঙ্কিত হইয়াছিল । মোটের উপর ইনি যুদ্ধবিষ্ভা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে 
শিক্ষিত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যাঁয় না। 
উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোন বিবরণ পাওয়া যাইতেছে 
না। এই সময় জয়মাণিক্যের পিশা সেনাপতি রণাগণ নারায়ণের (রঙ্ৃনারায়ণ ) 
গভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইরাছিল; জরমাণিক্য, তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক হইলেন ॥ 
ললোভপরতন্ত্র রণগণ রাজ্যলাভের প্রয়াসী ছিলেন, অমরমাণিক্য ভীহাকে বধ করায়, 
বৃদ্ধের সেই উচ্চাভিলাষ পুর্ণ হইতে পারে নাই! 
মনলবিদ্যা শিক্ষা করা পুর্ববকালের ন্যায় এই কালেও রাজগণের কর্তব্য মধ্যে 
পরিগণিত ছিল। ধন্যমাণিক্য ছুদ্্য সৈল্যাধ্/ক্ষদিগকে ধ্বংস 
করিবার অভিপ্রায়ে, গীড়ার ভাণ করিয়া অন্তঃপুরে অবস্থান পুর্ববক 
মন্বিষ্তার চর্চা করিয়াছিলেন। গদাভীম নামক ব্যক্তি মহাঁরাঁজ অনন্তমাণিক্যের 
মল্লবিদ্ভার শিক্ষক ছিলেন। .অমরমাণিক্যের পুক্র রাজবল্লভের নিকট জয়ম।ণিক্য 
'মন্লবিদ্কা শিক্ষা করিবার নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যায়। স্কুল কথা, অন্যবিধ বিষ্ভার 
সহিত মলবিছার চর্চা সেকালে ত্রিপুর রাজ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 
এই সময় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। উদয়মানিক্য ও» 
জয়ম।ণিক্যের প্রধান সেনাপতি রণাগণ নারায়ণের পত্রী, তাহাকে 
পাঁচালী পাঠ করিয়া শুনাইতেন। কোন কোন রাজ-মহ্ষীর 
প্রতিভার বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, তীহার স্থশিক্ষিতা 
ছিলেন। এ বিষয়ে রাজমালার বর্ণনা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, তদ্দারা! স্তরীশিক্ষার ইঙ্গিত 
মাত্র পাওয়া যায়। 
ধন্যমাণিক্য দ্রুত হইতে সুশিক্ষিত লোক . আনাইয়া' রাজ্য মধ্যে নৃত্যগীত 
ৃতা্ীত বিষয়ক প্রচলনের ব্যবস্থা করিবার কথা পূর্বেবেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 
টা! তদবধি ত্রিপুরাবাসিগণ বৃত্যগীত বিশারদ“ হুইয়াছিল। মহারাজের 
এই অনুষ্ঠানের সুফল অগ্ভাপি ত্রিপুরায় বিদ্যমান রহিয়াছে । 


সাহিত্য সেবা। 
বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ব্রপুরেশ্বরগণ প্রাচীনকাল হইতেই নানাবিধ যত 
ব্রভধা ও বঙ্গ সাহি, করিয়া আসিয়াছেন 3 তাহাদের প্রযত্ে রচিত রাজমালাই 
ওর পি বিখান। এ বিষয়ের প্রধান প্রমাগ। মহারাজ ধর্মানিক্য রাজমাল! 
রচনার প্রথম সূত্রপাত করেন। * এই মুল্যবান গ্রন্থের প্রথম লহর তীহার শাসন 


চি 7 দিকে রে... স্পন্সর 


মলবিদ্য।র চর্চা 


স্বীশিক্ষা। 


লহ] মধ্যমণি । ৯১ 


কথা প্রচলিত আঁছে। ছঃখের বিষয়, সেই গ্রস্থের অস্তিত্ব বর্তমান কালে নাই। 
মহারাজ ধন্যমাণিক্য বঙ্গ ভাষায় “উৎকল খণ্ড পাঁচালী” এবং খাতা রত্বাকরনিষি” 
নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। “প্রেত চতুর্দশীর গীত” তীহার সময়েই 
রচিত হয়। এতদ্যতীত বলভাষায় রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করায় এই 
ভাষার বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। 


পারিবারিক বিশেষ নিয়ম। 
কোন রাজার মৃত্যু হইলে তীহার উত্তরাধিকারী তৎক্ষণাৎ রাজ্যভার গ্রহণ 
হত রাজার অস্তোষ্ট করিয়া স্বৃত রাজার অন্তযোষ্ি ক্রিয়া সম্পাদনার্থ অনুমতি প্রদান 
জিয়ার নিঃম।  করিতেন। এরূপ অনুমতি পাইবার পর, রাজার মৃতদেহ শ্মশানে 
নেওয়ার নিয়ম ছিল। . 
, এই সময় রাজপরিবারে সহমরণ-প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল; রাজমাঁলার 
টানি দ্বিতীয় লহরে এ বিষয়ের বিস্তর প্রমাণ পাওয়৷ যায়। মহারাজ 
ধন্থমাণিক্যের মহিষী কমলা মহাদেবী, মহারাজ দেবমাণিক্যের 
প্রধানা মহিষী (বিজয়মাণিক্যের মাতা ) এবং বিজয়মাণিক্যের মহ্ষীগণ আগ্রহের 
সহিত পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন। অনন্তমাণিক্যের আট বৎসর বয়স্থা 
মহিষী পতির সহম্বতা হইবার নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, তাহার পিতা বাধা 
প্রদান করায় সেই সম্বল পূর্ণ হইতে পারে নাই। প্রজাসাধারণের মধ্যেও সহমরণ 
প্রথার সমধিক চলন ছিল। 
রাজমহিষীগণের দণ্ডের নিমিত্ত তীহাদিগকে বনবাঁসে প্রেরণের ব্যবস্থা 
রাজমহিষীয় বনধ(দ ছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য স্থীয় প্রধান! . মহিষীকে বনে 
দওড। দিয়াছিলেন। 
অন্যের অলক্ষিতে কথা বুঝাইবার নিমিত্ত নানাবিধ ইঙ্গিত প্রচলিত ছিল। 
শু কথা বুঝাইবাক্ সেনাপতি রণাগণ অমরমাণিক্যকে বধ করিবীর অভিপ্রায়ে আহারের 
ইজিত। নিমন্ত্রণ করিয়া আপন আলয়ে নিয়াছিলেন। অমরমাণিক্যের 
হিতাকাঙক্ী এক ব্যক্তি তরবারিদবারা পানের বোটা ছেদন করিয়া তাহাকে দেখাইল। 
এই ইঙ্গিতদ্বারা অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, অমরমাণিক্য আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন। 


ধর্মমমত। ৃ 
ধর্ম রক্ষণ এবং ধর্ম পালন ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের কুলাগত বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য গুণ। দেবতা স্থ'পন, দেবালয় গঠন, ধর্োদ্দেখ্যে ভূমি ও 
অর্থদান, জলাশয় খনন, ধর্ম্টে অটল বিশ্বীস ইত্যাদি সদৃগুণের 
নিমিত্ত ব্রিপুর রাজবংশ চির-প্রসিদ্ধ। প্রগ্রম লহরে এতদ্বিষ়ক অনেক বিবরণ প্রদান 
করা হইয়াছে। দ্বিতীয় লহর সংস্ষ সংক্ষিণ্ত বিবরণ নিম পাত, 


ধর্মানুয়াগ। 


৯২ বাজমাল! । [ দ্বিতীয় 


মহামাণিক্যের জোস পুত্র ধন্পরায়ণ মহারাজ ধর্্মমাণিক্য রাজ্যলাভের পূর্বে 
রাজকুষারের . সন্্যাসীবেশে দীর্ঘকাল নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া বিস্তর পুণ্য ও 
সঙগাসাত্রম ্রহণ | জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। মহামাণিক্যের পরলোকগমনের পর, 
তিনি সিংহাসনারূঢ় হইয়া ধর্ন্নকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইনি কৌতুকাদি 
আট জন ত্রাঙ্মণকে বারাণসী ধাম হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সমাগত বিপ্রা্টকের 
মধ্যে কৌতুক কান্তকুজ দেশীয় ছিলেন। অপর সাত জন ব্রাহ্মণের পরিচয় বর্তমান 
কালে দুশ্পাপ্য। 
ধর্মমমাণিক্য ধর্ম্ভাব প্রণোদিত হইয়া কুমিল্লায়, কৈলারগড়ে ( কসবায় ) এবং 
জলাশয় খননও  উদয়পুরে ধর্দ্সাগর” নামক তিনটা সরোবর খনন করাইয়াছিলেন, 
তুমি দান। তন্মধ্যে কুমিল্লা নগরীতে "অবস্থিত সুবিশাল বাপীই বিশেষ 
বিখ্যাত। এই সরোবর প্রাতিষ্ঠাকালে মহারাজ ক্রাক্মণদিগকে শস্যপূর্ণা উনক্রিংশ্‌ 
দ্রো ভূমি * তাত্রশাসন দ্বারা দান করিয়াছিলেন। এই দান সম্বন্ধে রাজমালায় 
লিখিত আছে ;-- - 


“পরকাল চিন্তি রাজা চিত্ত শাস্তাইল। 
ভূমি দান করিবারে ব্রাহ্মণ আনিল ॥ 
ধর্দসাগর নামেতে জলাশয় দিয়া । 
তার চারি পারে সব ছিজ বসাইয়া ॥ 
মহাবিযুবেতে দিল ভূমি উৎসর্গিয়া 
কৌতুকাপি বাণেশ্বর ব্রাহ্মণ অঙ্টিয়া ॥ 
কৌতুকাদি ব্া্মণেতে করে ভূমি দান ॥ 
তাঅপত্রে লিখি দিল বচন প্রমাণ ॥৮ 

ধর্মমাণিক্য খণ্ড,-৫ পৃঃ 


সংস্কত রাজমালায় লিখিত আছে, আটজন ত্রাক্মণকে ভূমি দান বরা 
ধর্মমাশিকোর  হইয়াছিল। তন্মধ্যে কৌতুক ও বাণেশ্বরের নাম রাজমালায় 
তাশাসন। পাওয়া যাঁয়। কৌতুক কান্যকুক্জবাসী, ইনি বাঁরাণদী ধাম হইতে 
ধর্মমমাণিক্যের সঙ্গে আসিয়াছিলেনঃ এ কথা পূর্বেই ৰ্লা হইয়াছে। বাণেশ্বর 
রাজমালা প্রথম লহরের রচয়িতা, ইনি ব্রিপুর দরবারের রাজপণ্ডিত ও রাজপুরোহিত 
ছিলেন, রাজমাল! প্রথম লহরের টাকায় ইহার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। দান 
প্রতিগ্রাহী অপর ছয় জন বিপ্রের নাম পাওয়া যাইতেছে না । তাঅফলকেও সকল 





* আট হস্ত পরিমিত নলকে চারি পণ ধরিয়া! ত্রিপুর রাজ্যে ভূমি পরিমাপ হইয়া! থাকে 
ভূমির পরিমাঁণ সম্বন্ধীয় আধ্যা এই ২০ ধুরে--১ ্রান্ত। ৩ ক্রাস্তিতে__১ কড়া) ৪ কড়ায়_. 
১গত্ডা। ২০ গণ্ডায়--১ কাণি। ১৬ কাণিতে_-১ দ্রোণ। 

্রিপুরেঙ্বরের জমিদারী বিভাগেও এই"নিয়মে ভূমি পরিমাপ হইয়া থাঁকে। এই 
প্রপালীতে পরিমিত কাণিকে “তিপ্রাই কাণি' বলে। 


লহুর] মধ্যমণি |. ৯৩ 


বিপ্রের নাঁমোল্লেখ নাই, “কৌতুকাদি” শব্দ মাত্র পাওয়া যায়। তাত্রশাসনের 
প্রতিলিপি নিম্সে দেওয়! যাইতেছে 


“চন্দ্রবংশোডবঃ স্বাপ মহামাণিক্যজঃ সুখীঃ। 
জরীত্রীমন্র্ম্মমাণিক্য ভূপশ্চন্দ্র কলোড্ববঃ ॥ 
শাকে শূহ্যাষ বিশ্বান্দে বর্ষে সৌমদিনে তিথৌ। 
ভ্রয়োদস্টাং সিতেপক্ষে মেষে তৃষ্য্ত সংক্রমে ॥ 
কৌতুকাদি দ্বিজাগ্যেযু পুজিতেযু চ চাহ 
ভূমিংদদে শস্যপূর্ণাং দ্রোণ বিংশ নবাধিকাং ॥ 
জলাশয়ং দ্িজায়ে মৎ ধর্মমসাগরমাধ্যয়া। 
সভুমি ফল বৃক্ষার্দি ভুমিতং দত্তবানহৎ ॥ 
মমবংশ পরিক্ষীণে ঘঃ কশ্চিভু.পতিভবেৎ। 
তস্য দাসস্যদাসোহৎ ব্হ্ধবৃত্তিং ন লোপয়ৎ॥” 


মর্ম; চন্দ্রবংশোন্তৰ মহামাণিক্যের স্ৃধীপুত্র, শশধর সদৃশ শ্রীপ্রীদ্ন্ম 
মাণিক্য, ১৩৮০ শকের মেষ সংক্রমণে (চৈত্র মাসের শেষ তারিখে) সোমবার, 
শুর্লাত্রয়োদশী তিথিতে কৌতুকাদি অস্ট বিপ্রকে শস্তসমন্বিত এবং ফল ও বৃষ্ষাদি পূর্ণ 
উনত্রিশ দ্রোণ ভূমি দান করিলেন। আমার বংশ বিলুপ্ত হইলে যদি এই রাজ্য 
অন্য কোন ভূপতির হস্তগত হয়, তিনি এই ব্রন্ষবৃত্তি লোপ না করিলে, আমি 
তাহার দাসানুদাস হইব। 

একের প্রদত্ত দীন অন্যে বিলোপ না করিবার অনুরোধ প্রাটীন অনেক 
তাশাসনে আছে। শ্তরীচন্দ্র দেবের তাত্রশাসনের শেষভাগে উৎুকীর্ণ হইয়াছে ;__ 


“ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্তাতি ষস্ছ ভূমিং প্রযচ্ছতি। 
উতৌ তৌ পুণ্য কর্্মানৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥ 
বষ্টিব্ষ সহআ্রাণি স্বগৃর্ণেমোদতি ভূমিদঃ | 
আক্ষেপ্তা চান্মন্তা চ তান্তেব নরকং বসেৎ ॥ 
স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা! ষো হরেত বসুন্ধরাম। 
স ঝিষায়াং ক্রিমিভূা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ 
বছুভিরবস্থধা দত্ত! রাজভিঃ সগরাদিভিঃ । 
ষস্য ষস্য বদ! ভূমিস্তস্য তস্য তদাফলম্‌ ॥ 
ইতি কমলদলামু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মন্ুচিন্তা মনুষ্য জীবিতঞ্চ। 
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্তয়ে! বিলোপ্যাঃ ॥৮ * 





» সাতিতা পত্িকা_ভাঙু ১৩২* সন 


5 উঠ রাজমালা । [দ্বিতীয় 


পরকীত্তি লোপ (প্রদন্ত ভূমির প্রতি হস্তক্ষেপ ) না করিবার নিমিত্ত ভাবী 
হৃপতিদিগের প্রতি নিষেধসূচক ধন্ধানুশাসনসম্মত উপরিউক্ত মন্দ্াত্মক শ্লোক 
অনেক প্রাচীন তাত্রশাসনেই পাওয়া যায়; ইহা অশেষ মহস্তের পরিচায়ক। 
তাত্রশাসন সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিবরণ অতঃপর প্রদান করা হইবে। 
১৩৮০ শকে ভূমি দান করা হইয়াছিল, ইহা সাদ্ধ চারিশত বসরেরও 
কুমিললানগরীস্থিত কিঞ্চিত পুর্বেবের কথা। ধর্্মসাগর উৎসর্গোপলক্ষে এই দান 
খনথমাপরের আটীন্ধ। করা হইয়াছিল, স্থৃতরাং এই জলাশয়ের প্রাচীনত্ব সাদ্ধ চারি শতাব্দী 
নির্ণীত হইতেছে । খননের পর, কখনও এই বিশাল বাপীর সংস্কার হয় নাই ১ শীন্্র 
সংস্কারের প্রয়োজন হইবে বলিয়াও মনে হয় না । অগ্াপি এই সরোবরের জল 
উত্কৃষ্ট বলিয়। বিখ্যাত । | 
মহারাজ ধন্যমাণিক্য যেমন বীর, তেমনি ধার্মিক ছিলেন। রাজমালায় 
দেখা প্রতিষ্ঠা। লিখিত আছে, তিনি এক মণ স্থুবর্ণ দ্বারা নির্মিত ভুবনেশ্বরী মুস্তি 
স্থাপন করিয়াছিলেন । রাজমালার উক্তি এই ;_ 
“আধন্তমাণিক্য রাজা ধর্থে চিত্ত দিল। 
প্রতিমা ভূবনেশ্বরী সুবর্ণ নির্মাইল ॥ 
এক মণ সুবর্ণের প্রতিমা নির্মাইয়া । 
জীবন্তাস * করাইল সাধক আনিয়া ॥ 
প্রতিমা নাদায় তুলা লাগাইয়া রাখে । 
শ্বাসে তুনা উড়ি যায় 1 পূজা! কালে দেখে ॥৮ 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড -২৯ পৃঃ । 





* বিগ্রহ স্থাপন কালে তাহার জীবন্াস বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠ 
ব্যতীত কোন দেবতারই পুজ। হইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে ;--" 
পসকৃতায়াং প্রতিষ্টাঙ্জং প্রাণানাং প্রতিমাস্ত্র চ। 
বথা পূর্ব তথা ভাবঃ স্বর্ণাদীনাং ন বিষুুতা ॥ 
অন্তেযামপি দেবানাং প্রতিমান্গ চ পার্থিব । 
- প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্তব্য! তশ্মাৎ দেবস্ব সিদ্ধয়ে ॥” দেবপ্রতিষ্ঠা তত্ব । 
পুজা পদ্ধতি অহ্থসারে অঙ্গ-দেবতার পৃজাদি সমাপনাস্তে নিম্নোক্ত মন্রধারা প্রাণপ্রতিঠ! 
ক্করিতে হয়। . টস 
__ প্আং হীং জো ষং রং লং বং শং বং সং হোং হং সঃ অমুধ্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ 
আমিত্যাদি অমুষ্য জীব ইহ স্থিত, আমিত্যাদি অুষ্য সর্বন্রিযাণি, আমিত্যাদি মুষ্য বাউঅনশ্ক্ষ 
শ্রোত্র স্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিঠন্তস্বাহা। অন্তৈ প্রাণাঃ প্রতিঠন্ত অস্তৈ প্রাণ 
ক্ষরন্থ চ। অঙ্গে দেব সংখ্যা্ৈ স্াহা তে যজুরীরয়ন্‌॥” 
ইহাই প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র। যে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেই দেবতার 
নাম যী বিভক্ত্যন্ত করিয়া উচ্চারণ করা আবশ্যক। . ং 
ূ দেবতার বক্ষদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং মন্ত্রে ষে সকল স্থানের কথা 
পিখিত আছে, সেই সকল স্থানে হস্ত দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উজ্জীবন করিতে হইবে । এই 
নিয়মে প্রাণপ্রতিষ্ঠ! করিবার পর, দেবতার দেবস্ব হইয়া থাকে । 
+ প্রতিমার নাসারদ্থে, স্থাপিত তুলা উড়িয়া যাইবার সম্বন্ধে জেমূস লউ, সাহেব (7২৩৮ 
120065 [.0175) এক অদ্ততত কথার অব্তারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন :_%[15 7730৩ 





“ছোট মা” বিগ্রহ । 


(এই মস্তি পাঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর সহিত একই মন্দিরে পুজিতা হইতেছেন। 
প্রবাদান্থসারে এই মুষ্তি দেবালয়ের সন্নিহিত নির্বরিণী গর্তে পাওয়া গিয়াছে । অনেকে বলে, 
চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরা্ন্দরী মৃত্তি আনিয়া মহারাজ ধন্মাণিক্য কর্তৃক স্থাপিতা হইবার 











পূর্বের এই মৃত্তি পীঠস্থানে প্রা 


তিষ্ঠিতা ছিলেন। ) 


শহর] মধ্য-মণি? ঈষট 


এই বিশীহ এত গোপনে রাখা হইত বে,_“রজার পুত্রে মুদ্তি দেখিতে না 
ভূবনেশরী বিগ্রহের পারে।” এই আদরের ও যত্তরের বিগ্রহ এখন নাই। কোন 
অযস্থ!। সময়ে কি অবস্থায় এই সৃত্তির "অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, তাহা 
জানিবারও উপায় নাই। উদয়পুর রাঁজধানী মঘ এবং মুসলমানদিপের দ্বারা আক্রান্ত 
ও লুষ্টিত হইয়াছিল। সন্তবতঃ ইহাদের কোন অন্টটতই উক্ত বিগ্রাহ লুষ্টন করিয়া 
থাকিবে; এতঘ্যতীত এই বিগ্রহের বিলোপযোগ্য অন্য কোন ঘটন! সঙ্ঘটিত হওয়া 
শ্রকাশ পায় আ। 
ধন্যমাণিক্যের ধর্মমাকারধ্যানুষ্টানের আরও অনেক নিদর্শন আছে। তিনি 
শীঠদেবী ত্রিপুরাস্ন্দরীর মুক্তি চট্টগ্রাম হইতে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন, এ বিষয় 
প্রথম লহরের টীকায় বিবৃত হ্ইয়াছে। ত্রিপুরাস্থন্দরীর বর্তমান মন্দিরও তাহার - 
নিশ্রিত। এই মন্দির বিঞুঝ বিশ্রাহ স্থাপনার্থ নিশ্মীণের সঙ্ল্প ছিল, দৈব ঘটনায় 
বিষু্র পরিবর্তে শক্তি ঘুস্তি স্থাপন করিতে হইল। এতদবিষয়ে রাঁজমালায় লিখিত 
আছে ;-- ্ 
মার এক মঠ দিতে আরম্ভ করিল? 
বাস্তপৃজা সন্কল্প বিষণ গ্রীতে কৈল॥ 
ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে? 
এই মঠে আমা স্থাপ রাজ। মহাসত্বে ॥ 
চাটগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট । 
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট ॥ 
তথ। হইতে আনি আম! এই মঠে পূজ। 
পাইব! বহুল বর যেই মতে ভজ ॥” 
ধন্তমাণিক্য খণ্ড--৩০ পৃঃ? 


শুই স্বপ্ন দর্শনের পর, যে তাবে পাষাণনয়ী যুস্তি চট্টগ্রাম হইতে আনা 
হইয়/ছিল, তাহা প্রথম লহরের টাকায় দ্রষ্টব্য । ্ৈ 
মহারাব্জ ধন্থামাণিক্য স্বপ্মাদিউ হুইরা» বিষুগর জগ্য নিপ্মিত মঠেই দেবীকে 
জিপুর নদী স্থাপন করিলেন! এই মঠের সম্মুখভাগে একখণ্ড শিলালিপি ' 
দেবীর মশ্দির। ছিল, অনেক কাল পূর্বেবই তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আমর! 
মন্দিরটা প্রথম দর্শনকালে . (১৩০২ ত্রিপুরাব্দে) মন্দির দ্বারের উপরিভাগ্গে একটা 
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ভারতীয় সাঁধকগণ কর্তৃক দেবতার প্রাণপ্রহিষ্টা যে ইউরোপীয় ইন্দ্রজাল নহে» 


সম ২৬ ৯১ ১৭ ০১০0৮৮৭ ০ ভর পলিপ গাস্এাঁললিন আআ ভিকিগাখ কবি 21) 


৯৩ রাজঘালা। [ দ্বিতীক্ 


গভীর দাগ দেখিয়া বুঝিয়াছিলা'স, সেই স্থানেই শিলালিপি সংস্থাপিত ছিল) পরবর্তী 
সংস্কার কালে সেই দাগ বুজাইয়া দেওয়া! হইয়াছে। রাজমালা আলোচনায় জানা 
যায়, সন্মুখস্থ শিলালিপিতে নিম্গোদ্ধত ঝক্যগুলি উৎকীণ ছিল। 


“মায়া মুরারেরিয়দদ্থিকা যা । 

ঝ্কত্য মুষ্যা নিকটং ন কু ॥ 
প্রান্তে ভবান্তা ধ্রবমাস কেশব । 
আধন্যমাণিক্য বিহিশ্চিডিস্তিয়মূ।৮ 


মন্্র;-এই যে অশ্থিকা, ইনি নারায়ণের মায়া । কেশব সর্বদা ইহার 
নিকট থাকেন, কখনও দুরে যান না। শ্রীধন্যমাণিক্য, আপনার বিস্মিত হইবার 
কারণ কি ?” 

উক্ত শিলালিপিদ্বারা ইহাই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অন্বিকা ও বিষুঃতে 
প্রভেদ নাই; অশ্থিকা বিষু্রই মায়া। সুতরাং বিপু গ্রীত্যর্থে যে মঠ নিম্মিত 
হইতেছিল, সেই মন্দিরে বিষণ পরিবর্তে অন্বিকাকে স্থাপন করিবার দরুণ বিস্রিত 
হইবার কারণ নাই। 

উক্ত শিলাপটু ব্যতীত বর্তমান কালে মন্দির গাত্রে আরও পাঁচ খণ্ড 

মন্দির গারস্থ শিলালিপি সংযোজিত আ.্ছ॥ তাহার ছুইথানা পূর্বদিকে, ছুইখাণা 

শিজিগি সমুহ॥ দক্ষিণদিকে এবং একথানা উত্তরদিকে অবস্থিত ।  পুর্ববদিকস্থ 
শিলাখগুদ্বয়ে ক্রমান্বয়ে একই বিবরণ উৎকীর্ণ হইয়াছে, এক খণ্ড প্রস্তরে সমগ্র 
বিষয়ের সমাবেশ না হওয়ায়, দুই খণ্ড প্রস্তর ব্যবহৃত হইরাছে। এই শিলালিপিদ্বর 
পাঠ করিলে মন্দিরের ধারাবাহিক ইতিহাস প।ওয়া যায়। তাহা এই ;_ 


(প্রথম খঞ্ডে.উৎকীর্ণ গোক।) 


“আসীৎ পুর্ব নরেন্ত্রঃ সকলগুণমুতো। ধস্মাণিকা দেবো 
যাগে মন্তাস্বরেশঃ-ক্ষিতিতলমগমৎ কর্ণ ুলান্ত দানৈঃ। 
শাকে ব্হাক্ষিবেধোমুখধরণীযুতে লোকমাত্রহপ্িকানৈ 
প্রাদাৎ প্রাসাদ রাঁজং গগনপরিগতং সেবিতাঁদৈ স দেখৈঃ। 
তৎ্পশ্চাদ্‌ ভূমিপালস্তিপুর নরপতির্বীর কজ্যাণদেবঃ 
খিন্নাং (১) পৃথীং শশাস প্রবলরিপুগনৈঃ কেবলং স্বীয় শক্ত্যা। 
তৎপুত্রো তৃপসিংহঃ সমরপতিবরো ধীর গোবিদ্দদেবো 
দানৈভূর্দেব যোধিৎ কনকময়ক্লতঃ সাম্বরাজো (২) বিরেজে।” 





(১ শিলালিপিতে “দিন্নাং উৎবীর্ণ হইয়াছে । 

€২) সাম্বরাজ্য-_ত্রিপুর রাজের এই নাম অন্য কোন স্থানে পাঁওজা যায় লা। কোন 
কোন প্রাচীন গ্রন্থে ব্রিপুতরাকে সন্দেশ? বলা হইগ্লাছে। শিলালিপিতে প্রমাদবশতঃ নুঙ্ব স্থলে 
“সা খোদিত হও! 'আসম্তব নহে। ্ 


শ্লাজ সমা লা ২-র্প দ্বিতীয় লহর- ৯৬ পুষ্টা । 





পাঠদেবী শ্রীত্রীত্রিপুরাস্থন্দরীর মন্দির, উদয়পুর | 
[৩০ পৃষ্ঠায় বিবরণ ষ্টব্য | ] 


উপাসনা প্রেস, কলিকাতা। 





রাজমালা___ 





শরশ্রতরিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপি । 
(প্রথম ও দিতীয়াংশ ।) 


লহর ) মদ্য-দশি। | ৭ 
(দ্বিতীয় খণ্ডে উৎ্কীর্ন শ্রোক।) 


*তৎপুত্রো ধন্দ্রচেতাঃ ক্ষিতিপতিভিলকঃ কান্তদীস্তো বদান্যঃ 
জীন্বীনান্‌ দত্যবাদী নিখিলগুণধুতো বামমাণিক্য দেব: 
চক্রে প্রাসংদরাজং বিটপিবিদলিতং বীর ধীরো মনোজ্ঞ 
পুর্বস্মাদখি কাস বিবিধ রুচিচনং ধন্যমাণিক্য দত্তং ॥ 
বীর শ্রীযুত রাদেব নৃপতিধিপ্রোহক্জ ভানুঃ কৃতিঃ 
কালীপাদনরোজলুব্ধমধুপঃ পৃর্থীপ ভীনাং বর: । 
বাতোদঘা শুবিভিন্ন দেবসদনং চক্রে মনোজ্ঞং বরং 
শাকে নেত্রবিযন্রসেন্দমিলিতে পীঠে ভবান্তাঃ পুনঃ 
শকান্বা ১৩০৩৮ 


(প্রথম খণ্ডের অন্থবাঁদ |) 


পপুর্ববকালে সমগ্র গুণসম্পন্ন ধন্মাণিক্য নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি 
দানে কর্ণ তুল্য ছিলেন, উহার ঘাগে স্বর্গ ধিপাতি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তিনি 
১৪২৩ শকান্দে গগনভেদ্দী এই প্রাসাদ দেবগণ সেবিতা লোক-জননী, অ্থিকাকে 
দান করেন। উহার পর, ত্রিপুবাধীশ্বর মহারাজ কল্য!ণদেব প্রবল রিপুগণ পীড়িতা 
পৃথিবীকে একমাত্র নিজ শক্তি দ্বারা শাসন করিয়াছিলেন। তীহার পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ, 
ধীর প্রকৃতি গোবিন্দদেব রাজাদিগের মধ্যে প্রধান হিলেন। তীহার দানে ব্রাহ্মণ 
রমণীগণ স্বর্ণময় হইয়াছিলেন। তিনি সাম্বরাজ্যে বিরাজ করিয়াছিলেন |” % 


(দ্বিতীয় খণ্ডের অন্বাদ |) 


“তাহার পুত্র মহারাজ রামমাণিক্য -ধাম্মিক, সত্যবাদী, নিখিল-গুণসম্পন্ন, 
কমনীয় মুত্তি, জিতেক্দ্িয় এবং বদান্য ছিলেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য অদ্বিকার 
উদ্দেশ্যে যে মন্দির দ্রান করিয়াছিলেন, তাহার উপরে বৃক্ষমদি জন্মিয়া ফাটিয়া 
থিয়াছিল, বীরবর ও ধীর প্রকৃতি মহারাজ রামদেব এ মন্দির মনোজ্ঞ করেন। দ্বিজ 
পঙ্কজ সেবিতা কালীপদ-পদ্ুলুন্বমধুপ ভূপতি শ্রীঘুত রামমাণিক্য ১৬৭৩ শকে 
বাতাধাত বিদারিত দেবমন্দির মনোজ করেন। শকাব্দা ১৬০৩।৮ 

উত্ত লিপিদ্য় আলোচনায় জান! যায়, ১৪২৩ শকে মহারাজ ধন্যমাণিক্য 
কর্তৃক মন্দির নিন্মিত হইবার পর, ১৬০৩ শকে মহারাজ রামমাণিক্য কর্তৃক তাহার 
সংস্কার হইয়াছিল। মন্দির নিশ্মীণের কিঞি্্যন ছুই শতাব্দী পরে এই সংস্কার 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার পূর্বেধ আরও ছুইবার মন্দিরটা সংস্কৃত হইবার প্রমাণ 
পাওয়৷ যাইতেছে, কিন্তু উদ্ধৃত শিলালিপিছয়ে তদ্বিষরক কোন্‌ কথার উল্লেখ নাই। 





* এই অস্কুবাদ, পণ্ডিত শ্রীঘক্ত চক্সোদয় কিছ্যাবিনীদ মঙীশিয় র্তক সমষ্টি ৬ সি 


চর রাজমালা ॥ [ দ্বিতীক্র 


রামমাণিক্যের সময় ও তার পূর্বববন্ত; কালের সংস্কার বিবরণ নিম্ে প্রদান করা 
যাইতেছে । 

মন্দিরের উত্তর পার্থে একখণ্ড শিলালিপি সংযোজিত থাকিবার কথা পুর্বেক 
বলা হইয়াছে, ইহা বঙ্গভাষায় লিখিত। এই: প্রস্তর ফলকের ভাষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও 
অস্প$ট ; এবং মধ্যে মধ্যে অক্ষর বিনষ্ট হইয়াছে । শ্রীযুক্ত বিদ্বাবিনোদ মহাশয় 
বিলুপ্ত অক্ষরগুলি বখ।শক্তি উদ্ধার ও তাহা বন্ধনীর অভ্যন্তরে সন্নিবেশ করিষ! 
নিম্বলিখিতরূপ পাঠ নির্ধারণ করিয়াছেন। 









এএতু মাম 
শ্রীবলিভিম না: 
রা য়ে)ণ ত্রিপুরা 
শ্রীহিরি) ৰ ল্লেভ) না 
রায় (৭) বিশ্বা সে) 
শক ১৬৩ 


এ স্থলে অস্কিত শকান্ক বিশুদ্ধ নহে। ১৪২৩ শকে নিম্মিত মন্দিরের গাক্রে 
| ১৬৩ শকের শিলালিপি সংযোজিত হওয়া নিতান্তই অসপ্তব। 
এই প্রস্তরফলকে বলিভীম নারায়ণের নামোলেখ আছে। ইনি 
মহারাজ রামমাণিক্যের শ্যালক এবং তাহার সমসাময়িক লোক । রামমাণিক্য ইহাকে 
যুবরাজ উপাধি প্রদানদ্ারা শ্যালক-্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন! এই সময় 
বলিভীমের প্রভাব যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যুবরাজ উপাধিই ইহার জাজ্জবল্যমান 
প্রমাণ। রামমাণিক্যের শাসনকাল ১৫৯২ হইতে ১৬০৪ শক পর্য্যন্ত । তীহার 
অনুজ্ঞায়, বলিভীমের তত্বাবধানে মন্দিরের সংস্কার কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং 
তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই শিলা-পট্ট সংযোজিত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। শিলা- 
লিপিতে অঙ্কিত “১৬ ৩” স্থলে “১৬০৩৮ হইবে, এরূপ নিদ্ধারণ করা জঙ্গত বলিয়া 
মনে হয়। ৃ 

উপরিউক্ত অস্ক নির্ধারণ অযথা করা হইতেছে না। দেকালে একাধিক 
অস্কগাতের . অস্কের মধ্যবর্তী (০) শূন্য না লিখিয়া তৎস্থলে ফাঁক রাখিবার 
প্রাচীন পরণ।লী। দৃষ্টান্ত বিরল নহে । আগরতলা উজজীর বাড়ীর গ্রন্থাগারে 
ব্রিপুরেশ্বরগণের শাসনকাল নির্দেশক একখানা অতি জীর্ণ কাগজ আছে। তাহাতে 
১৫০২, স্থলে 5৫ ২৮৬০৭, স্থলে ১৬ ৭১৭০৫, স্থলে ২৭ & লিখিত আছে ॥ 
প্রথম লহরের পূর্ববভাষে ইহার বিবরণ পাওয়া বাইবে। ব্রিপুর রাজ্যের ভূতপূর্বক 
সার্ভে জুপারিন্টেণ্ডেট পরলোকগত চন্দ্রকান্ত বন্তু মহাশয় ধর্ম্দনগর হইতে একখান 
প্রাচীন ইত্টক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতেও শকাঙ্কের মধ্যবর্তী €) শূন্য লিখিত 


ফলিতীম নারায়ণ । 





- হীতিস্মালন।_ ছিতীর 








শস্রীত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর মন্দির গাত্রস্থ 
শিলা লিপি । 
(৯৯১০০ পষঠা দ্রষ্টবা )। 


পে 


২৯ 


লহর] মধ্যমণি! ৯৯ 


হালিয়াকান্দির সন্নিহিত স্থানে যে ইক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে *শুভমন্ত্র শকাব্দ 
১৪ ৯” অস্কত আছে। ইহা ত্রেপুর ভূপতির কীন্তি বলিয়া সাধারণের ধারণা। এই 
ইফ্টকে ১৪০৯ স্থলে শুন্যের স্থান ফাঁক রাখিয়া ১৪ ৯ লিখিত হইয়াছে। ্* এই 
সকল অবস্থা, পূর্বেবাক্ত বিবরণসহ আলোচন! করিলে শ্কসংখ্যা “৬ ৩ স্থলে 
“১৬০৩, হইবে, ইহা নিঃসন্দিপ্ধরূপে স্থির করা যাইতে পারে। মন্দিরের দক্ষিণ 
পার্শস্থ শিলালিপি আলোচনাদ্বারাও এই বাক্যের দৃঢ়তা প্রমাণিত হইবে। পূর্ব 
পার্স্থ দ্বিতীয় খণ্ড শিলালিপিতেও রামমাণিক্য কর্তৃক ১৬০৩ শকে মন্দিরের সংস্কার 
হইবার কথা উল্লেখ আছে; এই লিপির বিবরণ পূর্বেই প্রদান করা গিয়াছে । 
মন্দিরের দক্ষিণ পার্থে সংলগ্ন একখণ্ড শিলালিপির আদর্শ এই 7 


শ্রীধন্যমাণিক্য স্থিতে 
কৃতি ॥ শকাব্দা ১৪২৩ ॥ 


তত অভ্যান্তরে শ্রীরণাগণ 
রামমাণিক্য ধণ্মনরাজ 
পতি । শকাব্দা ১৬০৩ 





এবন্থিধ অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট ভাষাদ্বারা কোনরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
মদিরের প্রথম. নিতান্তই ছুরহ ব্যাপার । শিলা-থণ্ডে ধশ্যমাণিক্য, রণাগণ, রাম- 
সংঙ্কারক রগগণ  মাণিক্য, এই তিনটা নামসহ, ধন্যমাণিক্য কর্তৃক মন্দির নির্মাণের 
শগগা। কাল ১৪২৩ শকাব্দ, এবং রামমাণিক্য কর্তৃক সংস্কারের কাল 
১৬০৩ শকাঙ্ক উৎকীর্ণ হইয়াছে । এই প্রান্তর ফলক কোন্‌ সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছে, 
তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । এই লিপিতে উল্লেখিত রণাগণ নারায়ণ (রঙ্গ নারায়ণ ) 
মন্দির নিন্মীতা ধন্যমাণিক্যের পরবর্তী, এবং তাহার সংস্কারক রামমাঁণিক্যের 
পূর্ববর্তী কালের লোক। ইনি প্রথম উদয়মাণিক্যের (স্বা গোপীপ্রসাদের) ভগিনী- 
পতি ও সেনাপতি ছিলেন । উদয়মাণিকা ১৪৯৮ শকে মানবলীলা সন্বরণ করেন। 
ইহার পরে, জয়মাণিক্যের সময়ও রণাগণ কিয়কাল জীবিত এবং সেনাপতি - 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে অমরমাণিক্য কর্তৃক নিহত হন। শিলালিপিতে 
রণাগণের নাম সংযোজিত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, উদয়মাণিক্যের শাসনকালে, 
রণাগণ কর্তৃক এই মন্দিরের সংস্কার কাধ্য সমাহিত হইয়াছে। তস্তিন্ন প্রস্তরফলকে 
ইহার নাম অস্থিত হইবার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। মন্দির নিশ্মাণের 
৭০1৭৫ বসর পরে, এই সময় একবার সংস্কার হওয়া অসম্ভব বলিয়! মনে হয় নাঁ। 
ইহাই মন্দিরের প্রথম সংস্কার বলিয়া জানা যাইতেছে। 








* ভ্রীভাটর ইতিবত__পর্কাংশ, উপসংহার, ৯৯ পষ্ঠা | 


১০৪ রাজমালা। [দ্বিতীর 


মহারাজ কল্য।ণাণিক্য কর্তৃক দ্বিতীয়বার এই মন্দির সংস্কৃত হইয়াছিল । 


দ্বিতীয় বারের. রাঁজমালায় কল্য।ণন।ণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে 7__ 
মংক্কার বিবরণ । 


“কাপিকার দঠ চূড়া মঘে ভাঙ্গি ছিল। 
পুরর্বার মহারাজা নির্মাণ করিল ॥৮ 
এই সংস্কারের পরিচ।য়ক কোন শিলালিপি মন্দির গাত্রে নাই । কল্যাণ 
তৃতীর বারের. মাণিক্য ১৫৪৭ শকে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, ৩৪ বদর কাল 
সক্ষার বিবর্ণ | রাজন্থ করেন। এই কাল মধ্যে কোন এক সময়ে, মন্দিরের 
সংস্কার হইয়াছিল। পূর্নববর্ণিত রণগণের সংস্কারের অর্ধ শতাব্দী পরে, কল্যাণ 
মণিকা কর্তৃক পুনঃ সংস্কার হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হর । ইহার তদ্ধ শতাব্দী 
পরে, ১৬০৩ শকে রামমাণিক্য পুনব্বার সংস্ক'র করিরাছিলেন, তদ্দিবরণ পূর্বেই . 
প্রদান করা হইয়ছে। ইহ| তৃতীয় বারের সংস্থ!র বলিয়া জানা ফা । 

১৬০৩ শকের পরে ১৭৭৮ শক পর্যন্ত কিঞিদিধিক দেড় শত বগুসরের মধ্যে 
নত এই মন্দিরের গাত্বে কাহারও হস্তক্ষেপ হইবার নিদর্শন পাওয়া 
মহাদেব কুক যাইতেছে না। ১২৬৭ ত্রিপুরান্দে (১৭৭৯ শকে) মহারাণী 
শি শখাস।  জুমিত্রা জগদীখরী ক কর্তৃক এই মন্দির পুনঃ সংস্কৃত হইবার 

প্রমাণ দক্ষিণ পার্থস্থ দ্বিতীয় শিলালিপি আলোচনায় পাওয়া যায়। উক্ত লিপি 
নিগ্ে প্রদান করা যাইতেছে। 


শাকে র * সমুদ্রারি ধরণিযুতে লোক 
মাত্রেহন্বিকারৈ প্রাসাদরাজং বিটপি 
বিদলিতং ধশ্যমাণিক্য পাদ 


সরোজ লুব্ধ মধুপা মহিষীন্দুমুখী 
পরা জগদীশ্বরীতি বিখ্যাত চক্রে 
মনোজ্দং পুনঃ সন ১২৬৭ ত্রি তা মাঘ ণ' 





মর্ধা_-১৬ ৭ (?) শকে, বৃক্ষদবারা বিদারিত ধন্যমাণিক্য (দত্ত ?) এই উৎকৃষ্ট 
প্রাসাদ (কালী ?) পাদপন্ে লুব্ধ মধুপ স্বরূপা অন্য ইন্দুমতী তুলা! জগণ্ুশ্বরী উপাধি 
ভূষিতা রাজমহিষী লোক মাত! অম্থিকার প্রীতির জন্য পুনর্ববার মনোজ্ঞ করেন। 

এই লিপির শকাঙ্ক বুঝা যায় না। ১২৬৭ ব্রিপুরাবের স্প্ট উল্লেখ থাকায়, 
শকান্ক ১৭৭৯ নিদ্ধারণ করিবার স্থবিধা ঘটিরাছে। 





* ইনি মহারাজ ছুর্গানাণিক্যের মহিষী। ত্রিপুরার মহারাণীগণ সাধারণতঃ 'হারাধী” ও 
'শ্বরী” উপাধি লাভ করিয়া থাকেন! ইনি 'জগদীশ্বরী” উপাধি প্রাপ্ত হইগ্রাছিলেন। 
1 এই লিপি বিশুদ্ধ নহে। রুচগ্রিতা সংস্কৃত ভাষায় বাৎপন্ন ছিলেন লা । 


হর ] মধ্য | ১০১ 


ইহার পর ১৩১৪ ব্রিপুরান্দে (১৮২৬ শকে ) মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য 
মহারাজ বাধাকিশোর পুনর্ববার মন্দিরের সংস্কার কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই 
মণিকা কর্তৃক পুনঃ সংস্কারের নিদর্শন স্বরূপ কোন শিলালিপি রক্ষিত হয় নাই, স্থৃতরাং 
গার! ভবিষ্যৎকালে এই সংস্কারের কথা বিস্ৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত 
হইবার সম্ভাবনাই অধিক । , 
এই মন্দির ১৪২৩ শকে নির্মিত হইয়াঞ্ছে, স্থৃতরাং ইহা চারি শত বৎসরের 
মন্দিরের প্রাচীন । কিছু অধিক কালের গ্রাচীনকীত্তি। 
ধন্যমণিক্য এই মহ/পীঠর ভৈরব লিঙ্গ এবং তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । কালক্রমে সেই মন্দির বিনষ্ট হওয়ায়, ' কল্যাণ- 
মংণিক্য পুনর্ববার নৃতন সন্দির নিষ্্াণ করেন; ইহার বিবরণ 
যথাস্থানে পাওয়া যাইবে । 
উদয়পুরস্থ সথবিশ'ল ধন্যাসাগর মহা'র'জ ধস্যাণিক্যের ধন্্শীলতা'র অন্যতম 
ধঙ্গম'শিকেস  পরিচারক। এই বিশালব।পী দৈর্ধো ১০০* গজ ও প্র্র্থে 
অগা কাহি। ২৭০ গজ। ইহার গর্ভে ৮৮০ কাৰি ভূমি পতিত হইয়াছে। 
পূর্বে মঠ ব্যতীত উদয়পুরে ধগ্যমাণিক্যের নির্মিত আরও কতিপয় মঠ এবং 
মন্দির আছে। তিনি স্বীয় পিতার এবং ভ্রাতার শ্মশানে মঠ নিন্্াণ করাইবারও 
গমাণ পাওয়া যায়। % বরদাখাত পরগণায় ইহার এক দীধিকা আছে। 
ধন্যমাণিকোর মহিবী মহার।ণী কমলা মহাদেহী পুণ্যবতী এবং দানশীলা . 
মহাকণী কলা ছিলেন | উহার খনিত কমনাসাগর, কসবার সন্পিহিত কালিকা 
মহাংদণীর কান্তি। দেবীর মন্দিরের সম্মুখে বিরাজমান থ!কিয়া অগ্ভাপি মহারামীর 
কীন্তি.ঘোষণা করিতেছে । এই সরোবরের জল স্ুণির্মল এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া 
বিখ্যাত। এতত্বয ভীত উনয়পুরেও দি তীয় কমলাস.গরের অস্তিস্থ বিদ্যমান রহিয়াছে । 
মহায্লাজ দেবম।পিক্য, লক্গমীনারায়ণ নামক জনৈক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
দেব্ম/ণকের পর্- দীক্ষিত হইয়া, তন্তরস্মত শ্মশীন-সাধন ইত্যাদি কার্ধোে লিপ্ত 
বিশাস ও বি্হ. ছিলেন। ধর্মের প্রতি, তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, এবং সেই 
প্রিভিউ অন্ধ বিশ্বাসই তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ইনি স্বর গুরুর 
নামানুসারে লক্মনীনারায়ণ চক্র স্থাপিত করেন। এই বিগ্রহ অগ্ভপি ব্রিপুর রাজ- 
বংশের কুলদেবতারপে সধত্বে পুজিত হইতেছেন। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে ব্রিপুর 
বংশাবলীতে লিখিত আছে,_ 
প্লশ্্রীনারায়ণ চক্র স্থাপন করিল । এ 
'আপনার ইষ্টসাধন মহারাজ করিল |” ইত্যাদি। 


₹* “আর এক মঠ দিল অতি মনোহর । 
জোষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধন্মমমাণিক্য উপর ॥ 
আবু এক মঠ দিল পিতার উপর । 
লিখিলেক শ্লোক শ্তাথে দিয়া শ্বেত পাথর |” 


ভৈরবের মন্দির । 





০ 


৯০২ বাঁজমালা। এ [দ্থিতীয় 


ইনি পুরীধামে বাইয়া আমু দর্শন এবং জগন্ন'থকে বহু মূল্যবান ১ 
অর্পন করিয়াছিলেন । 
মহারাজ বিজরমাণিক্য পুণ্য সঞ্চ়কল্পে, ব্রহ্মপুত্র তীর্থে সান, দান ও তথায় 
ঘহারাজ বি্য়সধিক্যের ধবজা রোপণ করিয়াছিলেন । ইনি বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত 
সান ও পঞ্চ! মহেশ্বরদী পরগণায় ব্রাহ্মণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান করেন; এই 
দান হইতে উক্ত স্থানের নাম “পঞ্চদ্রেংণা বা প্পাচদোণা” হইয়াছে। এতদ্যতীত 
তিনি ভূমি দান, তুলাপুরুষ, কল্পতরু, জলাশয় খনন, দেবতা স্থাপন ইত্যাদি বহুবিধ 
ধর্্মকা্ধ্য সম্প।দন করিয়াছেন। উদয়পুরস্থ বিজয়সাঁগর ইহার সমূজ্বল কীন্তি। 
এই দীরধিকার দৈর্ঘ্য ৩৮২ গজ ও প্রাস্থ ২৩৭ গজ। কিঞ্দিবিক ২//০ কাণি ভূমি 
লইয়া এই জলাশয় খনিত হইয়াছে । ইনি হীরাপুরে ( উদয়পুরের সন্নিকটে ) এক 
মন্দির নিন্মাণ করাইয়। হীরা গে।পীনাথ নামক শ্রীমুস্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । 
বিজরম'ণিক্য বিশেষ ধার্িক, 'ততোধিক বীর ছিলেন। তিনি ধর্মসাধন- 
ফিজয়মাবিক্কের কালেও শূরত্বের গৌরব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এই " 
অঅপাসন॥ মহাপুরুষ পূর্বেন্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাত্রফলকদারা 
্রাঙ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। ই তাত্রশাসনের ভ।যাই তাহার . বীর-দর্পের 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উক্ত শাসনের কিরদংশ নিঙ্গে দেওয়া যাইতেছে । 


প্ধন্যমাণিকা ভূপালো বুভিসূ্বি ছল্ল তঃ। 
তৎস্থতে দেবমাণিক্ন্ততস্থতো বিজরস্বৃতঃ ॥ 
বাজা রাজ শিরোরদ্ব নিদুষ্ট চরণান্জঃ | 
শীস্ীবিয়মাণিক্যোরাজা রাজভি রাজতে ॥৯ 


এই শ্লোক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ধর্মোদ্দেশ্যে ভূমি দানকালেও 
মহারাজ বিজয়, নৃপতিবৃন্দের শিরোরত্ব চরণে ঘর্ষণ করিবার গর্বৰ পরিত্যাগ করিতে 
সমর্থ হন নাই। এ স্থলে শুরত্বের ছায়াপাতে, ধর্্মভাব কথঞ্চিৎ ম্লান হইয়া 
থাকিলেও সেকালে ধর্ম্মসাধন অপেক্ষা ক্ষাত্র বীর্ষ্যের মরধ্যাদা কম ছিল না, তাআ্রফলক 
আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে। এপ দৃষ্টান্ত আরও আছে, তাহা পরে 
বলা হইবে। ৰ 
বিজয়মাণিক্যের পুত্র অনন্তমাণিক্যের ধর্ম কার্য ₹*্পাদন বিষয়ক উল্লেখ- 
উদয়মাপিকোর ধর্ম: যোগ্য কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহার শ্বশুর ও সেনাপতি 
কাধ্যানুছান॥ বিশ্বাসঘাতক গেপীপ্রসাদ রাজ্যলোতে জামাতাকে বধ করিয়া, 
উদয়মাণিক্য নাম গ্রহ্ণপূর্ববক- সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি এক মঠ 
নির্মাণ করিয়া সেই মঠে শচন্দ্র গোপীনাথ” যুন্তি স্থাপন করেন। উদরপুরের 
শ্চন্দ্রসাগর” নামক স্থবিস্তীর্ণ সরোবর ইঁহারই কীন্তি। এই সরোবর দীর্ঘে ৫০৫ গজ, 
প্রস্থে ২৬১ গজ । কিঞ্চিদিধিক ৪1০ কাণি ভূমি জুঁড়িয়া এই বৃহ জলাশয় বর্তমান 


রাজমাঁলা দ্বিনীয়লহর-_১০৩পুষ্ঠা । 





শ্ীশ্রীলক্ষনীনারায়ণ বিগ্রহ। 


জহর? অধ্য-মণি। ১০৬ 


বরং অধার্ষ্মিক, কদাচারী এবং বিশ্বাসঘাতক ছিলেন বলিয়াই রাজমালা আলোচনায় 
জানা যায়। 

উদয়মাণিক্যের পরলোকগমনের পর, তৎ্পুভ্র লোকতরফা, জয়মাণিক্য নাম 
শহ্ণপূর্ববক 'কিয়ৎকাল রাজাশাসন করিয়া, অমরমাণিক্য কর্তৃক নিহত হন। ইনি 
কোনরূপ ধশ্মকার্ধ্ানুষ্ঠান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়! মনে হয় না। 

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে বণিত ভূপতিবুন্দ, কুলাগত প্রথানুসারে শিব, শক্তি 

ধর্টমতের এবং বিষুর আরাধনা করিতেন। কোন কোন নরপতি তান্ত্রিক 
নারত্ষ। মতে আস্থাবান ছিলেন। ধন্যমাণিক্য, পাঠান বিজয় কামনায় 

স্থীয় গুরুদ্ধারা তান্ত্রিক অভিচার কার্ধ্য করাইয়াছিলেন। ইনি ভক্তি-প্রণোদিত চিত্তে 
সববর্ণময়ী ভুবনেশ্থরী মুক্তি প্রতিষ্ঠা এবং পঠস্থানে ত্রিপুরাস্ন্দরী বিগ্রহ ও ভৈরবলিঙ্গ 
স্থাপনদ্বারা শাক্ত এবং শৈব মতে আস্তিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । দেব- 
মাণিকা লক্ষনীনারায়ণ নামক মিথিলাবাসী জনৈক সিদ্ধপুরুষের নিকট শবক্তিমন্ত্ে দীক্ষিত 
হইয়া বীরভাবে চক্রসাধন ও শ্মশান-সাধন ইত্যাদি যোগানুষ্ঠান করিবার কথা 
রাজমালায় পাওয়া যায়। পুর্বেবই বলা হইয়াছে, ইনি স্বীয় গুরুর নামানুসারে 
ঙ্গনীনারায়ণ চক্র স্থপন করিয়াছিলেন, এই বিগ্রহ ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতার 
মধ্যে স্থান পাইর়াছেন। % মোটের উপর এই সময় ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ শিব, শক্তি 
এবং বিষুণর উপাসক ছিলেন, কিন্তু শৈব মতই অধিকতর প্রবল ছিল; রাজমাল! 
আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। 

দেবার্ছনায় বলিদান, ত্রিপুর রাজবংশের চিরাচরিত প্রথা । শাস্তরানুসারে দেবতার 
নামে যাহা উৎসর্গ করা হয়, তাহাই বলি পদবাচ্য । এতদ্যাতীত, 
মনুষ্য, পশু, বক্ষ, প্রেত, পিশাচ, পিপীলিকা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির 
উদ্দেশ্থে যে আহার্ধা প্রদান করা হয়, তাহাও বলি মধ . পরিগণিত । জীব বলির 
ব্যবস্থাও শান্ত্রে আছে। কালিক পুরাণের মতে, পক্ষী, কচ্ছপ, মৎস্য, মগ, মহিষ, 
হাগ, মেষ, শুকর, কৃষ্ণসার, গোধিকা, শরভ, সিংহ, শার্দল, মনুষ্য ইত্যাদি প্রাণী 


বলিদনের প্রথ|। 





* 'ত্রিপুর বংশাবনী” পুস্তিকায় দেবমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে 7__ 

“মিথিলা নগরবাসী দ্বিজ একজন । 
ত্রিপুর রাজ্যেতে আদি উপস্থিত হন।॥ 
লক্ষমীনারায়ণ দ্বিজের নামকরণ ছিল। 
দেবমাণিকা! স্থানে উপস্থিত হইল ॥ 
মহাজঞান শিখিষারে রাজার ইচ্ছা হৈল। 
শুরু-্বীকার করি রাজা দীক্ষিত হৈ ॥ 
শুর নামে গ্রহ স্থান করিয়া ॥ 


লক্ষমীনারারণ চক্র স্থাপন করিল। 
আপনার ইষ্ট সাধন বাজায় করিল ॥ 


১০৪ বাজনালা। [দ্বিতীর 


এবং স্থীয় গাত্রের রুধির বলিদান প্রশস্ত। এতদ্যতীত কুস্বাপ্ড, ইক্ষু এবং মগ্তও, 
বলি মধ্যে পরিগণিত। উক্ত পুরাণের মত নিম্সে প্রদান কর! যাইতেছে ;- 
“পক্ষিণঃ কচ্ছপগ্রাহা বরাহাম্ছাগলাস্তথা 1 

মহিষো গোধিকা শাল্লস্তথা নববিধা মৃগাঃ ॥ 

চামরঃ কৃষ্ণসারস্চ ষমঃ পঞ্চানন স্তথা। 

মতস্যাঃ স্বগাত্র রুধিরং চোষ্্রক। বলয় মতাঃ ॥ 

অভাবে চ ভৈ বৈষাং কদাচিদ্ধয়হস্তিনৌ। 

ছাগলঃ শরভশ্চৈব নরশ্চৈৰ ষথাক্রমাৎ ॥ 

বনির্মহাবলিরতিবলয়ঃ পরিকীন্তিতাঃ।” ইত্য/দি। 

কাণিকাপুরাণ-৫৬ অঃ | 
ত্রিপুর রাজ্যে সাধারণতঃ ছাগ, মেব, মহিষ, গবয়, কচ্ছপ, হংস, পারাবত এবং 
নর বি। ংস ডিন্ব বলি প্রদান কর! হয়। উক্ত রাজ্যে যত নরবলি হইয়াছে, 

এত অধিক সংখ্যক বলি ভারতের অন্য কোন স্থানে হয় নাই ।*% এই রাজ্যে নর- 
বলি সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল স্থলেই যথাসথ প্রতিপালিত হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। কি রকমের মনুষ্য বলির যোগ্য, শাস্ত্রে তাহ! নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা ;-- 

পিতৃ মাতৃ বিহীনঞ্চ যুবকং ব্যাধি বঙ্জিজ তম্‌। 

বিবাহিতং দীক্ষিতঞ্চ পরদার বিহীনকম্‌ ॥ 

অজ্জারিকং বিশুদবঞচ সচ্ছ,দ্রং মূলকং বরম্‌। 

তদ্ধাত্যে। ধনং দত্বা ক্রীভং মূল্যাতিরেকতঃ ॥* 

ছুর্দোতমব ভত্ব। 

এ স্থলে পিতৃমাতৃহীন, ব্যাধি বজ্ভিত, দীক্ষিত ও বিবাহিত শূদ্র-যুবক বলির 
বির নিমিত্ত মধ যোগ্য বলিয়া কর্তিত হইরাছে। তাহাকে অর্থ্রা ক্রয় করিতে 
সংযহ ও মৈছিলী' হইবে । ত্রিপুরায়, মনুষ্য ক্রয় করিয়া বলি দেওয়ার প্রথা না ছিল 

স্ঘদার়। . এমন নহে, কিন্তু জাতির বিচার করা হইত বলিয়া মনে হয় না। 
মহারাজ ধন্যমাণিক্য চণ্ডাল বলিদ্বারা অভিচার কার্য হম্পাদন করাইয়াছিলেন। এক 
সম্প্রদায়ের লোক, বলির মনুষ্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত ছিল, তাহারা স্থানীয় 
ভাষায় “মৈছিলী” বা “মছলু* নামে অভিহিত হইত। এই উপায়ে সংগৃহীত লোক 
ব্যতীত যুদ্ধে ধৃত প্রতিপক্ষ এবং স্বপক্ষের বিদ্রোহী সৈশ্যদিগকে দেবতা সমক্ষে বলি 
প্রদানের ব্যবস্থা ছিল ; এই স্থলে জাতি বিচার করা হইত না । মহারাজ বিজয়মাণিকা, 
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, 5.০. 3. ছাতা সি, 


লহর] মধামনি। ১৯৫ 


স্বীয় সৈনিক বিভাগের একসহস্র বিদ্রোহী পাঠান অশ্বারোহী সহ বিস্তর পাঠান সৈন্য 
চতুর্দশ দেবতার সমক্ষে বলিদান করিয়াছিলেন। *% এবং গোৌঁড়ের পরাজিত পাঠান 
সেনাপতি মমারক খা! লৌহপিপ্তরে আবদ্ধাবস্থায় রাজদরবারে নীত হইলে, তীহাকেও 
চতুর্দিশ দেবতার সদনে বলি দেওয়া হইয়াছিল। বিজিত শত্রু ধরা পড়িলেই তাহার 
উত্তপ্ত শোণিতে চতুর্দশ দেবতার এবং ত্রিপুর্থন্দরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইত। 

. শাস্ত্র শক্র বলির বিধান আছে, তাহা জীবন্ত শত্রু নহে; ক্ষীরদ্বারা নিশ্মিত 
পুন্তলিকার প্রাপপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেই পুতুলকে বলি প্রদান কর! 
হয়। ৭ ত্রিপুরেশ্বরগণ জীবন্ত শত্রু বলিদবারা শান্দ্রের মর্ধ্যাদ! 
রক্ষা করিরাছেন। সমরক্ষেত্রে ধৃত প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু হস্তগত থাকা অবস্থায় 
ক্ষীরের পুতুল ছেদন করিয়া শক্র বলির ক্ষোভ মিটাইবেন কেন? শব বিদ্বমান 
থাকা অবস্থায় কেহ কুশ-পুন্তন দাহের ব্যবস্থ! করে ন!। 

ত্রিপুর রাজ্যে নরবলির সীমা সংখ্যা ছিল না। মহারাজ ধন্যমাণিক্য তাহার সংখ্যা 
নরবলির সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া, লোকসমাজের বিস্তর হিত সাধন বিজি | 
নি্ধারণ। . এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;__ 


“গুর্বেতে ত্রিপুর রাজা নরবলি দিত। 
সহস্র সহত্রে বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত ॥ 
শ্ধন্যমাণিক্য মানা তাহাকে করিল। 
তদবধি নরবলি নিষেধ হুইল ॥ 
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দশদেবে । 
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে ॥ 
দৌচা পাথরে ছুই নর শক্র পাইলে হয়। 
গোমতীতে ছুই বণি ঘটে যে মময় ॥ 
ইহাতে অধিক বাল মান! করে রাজা । 
তদবধি শিশ্চিস্তে রহিল রাজ্য প্রজা ॥ 
ধন্তমাণিক্য খও্,-_২৯ পৃঃ। 





শত্রু বলি। 





* “সহঅ সোয়ার কর্তা পাঠান বিস্তর | 
চতুদ্দশ দেবতারে দিল নরেশ্বর |» 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড। 
1 শক্র বলি সহ্ব্ধীয শাস্ত্রের ব্যবস্থা নিষ্ে প্রদান করা হইল )__ 
“তিতঃ শক্র বণিং রাজা! দগ্ভাৎ ক্ষীরেন নিষ্মি তম্‌। 
্বরং বিন্দ্যাৎ ক্রোধ দৃষ্টা প্রহার জনকেন চ॥ 
কোপেন বধকৃদ্দেবি সত্যং সত্যং মহেশ্বরি। 
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা বৈ শত্রনায়া মহেশ্বরি ॥ 


শত্রক্ষয়ো মহেশানি ভবত্যেব ন সংশয়ঃ1৮ 
টরিউিত-. এনা র্জান্হ 


৯০৬ বাজমালা । [দ্থিতীকক 


ধর্ম সম্বন্ধে অনেক রাজার অন্ধবিশ্বীস ছিল। মহারাজ দেবমাণিক্য স্বীয় 
রর গুরু লক্ষমীনারায়ণের প্ররোচনায় দেবতার দর্শন লাভের প্রত্যাশায় 
অন্ধবিশ্বাস। ক্রমান্বয়ে আট জন সেনাপতিকে শ্মশানে নিয়া বলিদান করিয়া 

ছিলেন। পরিশেষে এই অন্ধবিশ্বাসই তীহার স্বৃ্যুর কারণ হইয়াছিল, এ কথা 
পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। 

ত্রিপুরেশ্বরগণের ধন্মত ও ধর্্মাচরণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে, তাহার 

রাজান্শাসনে সম্যক আলোচনা এ স্থলে অসম্ভব । এক কথায় বলিতে গেলে 

ধর্মের পুষ্টি বিধান। রাজগণ চিরকালই সনাতন হিন্দু ধর্মের পোষক এবং সংরক্ষক 
ছিলেন। রাঁজমহিষীগণ ধর্ম্োদেশ্যে জীবন দাঁন করিতেও কুহ্ঠিতা ছিলেন না, 
সহমরণের আধিক্যই. এ কথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। রাজাই প্রকৃতিপুপ্তের আদর্শ, 
সর্ববদেশে সর্ববকালে প্রজাগণ রাজার আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছে এবং 
বর্তমান কালেও তাহাই করিয়া থাকে। সেকালে ত্রিপুর রাজ্যে, রাজানুশ্মসনের 
ফলে ধাম্মিকের সংখ্য। অধিক ছিল, এবং ধর্ম সাধন তাহাদের জীবনের প্রধান ব্রত 
বলিয়া গণ্য হইত, রাজমালা'য় এ কথার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 

এইরূপ অবস্থায়ও সে কালে দেশে অধান্মিক লোক না ছিল, এমন নহে। 
রাঁজমালায় পাওয়া যায়, সে কালে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার সময় হরিবংশ. . 
্রন্থ, এবং শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করা হইত। ইহা ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাসের 
পরিচায়ক । কোন কোন পাপাশয় ব্যক্তি এরূপভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও সেই 
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কুঠ্ঠিত হয় নাই। সেনাপতি গো'পীপ্রসাদই এই শ্রেণীর 
লোকের মধ্যে সর্বধপ্রধান। তিনি জামাতার মঙ্গল সাধনার্থ শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও, .পরিশেষে রাজ্যলোভে জামাতার বধ সাধন এবং স্বয়ং 
সিংহাসন অধিকার করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ' পাপ অঞ্জন এবং ধন্মের থ্রান্দি 
করিয়াছিলেন । 








তীর্থ স্থানের বিবরণ । 


ত্রিপুর রাজ্যে কতিপয় তীর্থস্থান আছে ; তশ্মধ্যে উদয়পুরস্থ € মহাপীঠ ), 
উনকোটা তীর্ঘ, ডন্থুর বা ডুঙ্গু তীর্থ এবং ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ মহাপীঠের বিবরণ প্রথম লহরের টাকার বরিত হইয়াছে। রাজমালা 
দ্বিতীয় লহরে যে সকল তীর্থের নামোল্লেখ আছে, তাহার বিবরণ নিন্বে সনিবিষধট 


দ্বিতীর লহর--১০৭ পৃষ্ঠা । 





(পর্বত গান্স্থ প্রস্তর খোদিত মুন্তির ভগ্রাবশেষ )। 
উনকোটা তীর্থ__কৈলাসহর। 


রাজমালা দ্বিতীয় লহর-_-১০৭ পৃষ্ঠা । 





তীথমুখ । 
উনকোটী তীর্থ__কৈলাসহর। 


বহর ] - মধ্যমণি । ১০৯ 


উনকোটী তীর্থ। 


এই স্থান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত এবং কৈলাসহর বিভাগীয় আফিস: 
উনকোট ভীর্ধের হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দুরবন্তী পূর্ববদিকস্থ পর্বতের সানুদেশে. 
গথ। অবস্থিত। এই পর্ববত উনকোটা শৈলের একটা শু । এই 
স্থানে যাইবার পথ হূর্গম হইলেও অতি মনোরম । অধিকাংশ স্থলে ক্ীণ-সলিলা! 
পর্ববত নির্ঝরিণীর মধ্য দিয়! চলিতে হয়, মধ্যে মধ্যে পর্বতে আরোহণ এবং 
অবরোহণেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে । এই নির্করিণীর উপরিভাগ বৃক্ষ এবং. 
পর্ববতজাত বাশের পাতায় সমাচ্ছন্ন থাকায়, সমগ্র পথ প্রকৃতির নিভৃত রম্যকুঞ্জে: 
পরিণত হইয়াছে! এই রাস্তাটা আমাদের পরিচিত। কৈলাসহরের তূতপূর্বক- 
ম্যাজিষ্টরেটে ও কালেক্টর স্বর্গীয় হেমকুমার চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক অপেক্ষাকৃত সহজ 
এবং স্থগম আর একটা রাস্তা নির্মিত হইবার কথা শুনিয়াছি, সেই পথ অগ্ভাপি 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 
উনকোটা একটা প্রাচীন তীর্থ স্থান। কতকাল যাবত এই "স্থান পবিব্র- 
উনকোটা ভীর্থের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা স্ুকঠিন। রাজমাল। 
প্রাটীত্ব। আলোচনায় জানা যায়, বন্থ প্রাচীনকালে বিমারের পুত্র মহারাজ 
ফুমার এই তীর্থে যাইয়া শিবারাধনা করিয়াছিলেন । তদনন্তর প্রায় চারিশত বগসর 
পৃর্বেধ মহারাজ বিজয়মাণিক্য উনকোটা তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। * তৎপর 
মহারাজ অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর দেব উনকোটাতে যাইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ইহাও কিঞ্চদধিক তিন শত বসরের কথা । ণ. ণউনকোটা মাহাত্ম্য” নামক হস্ত 
লিখিত পুস্তিকা আলোচনা করিলে এই তীর্থের প্রাচীনত্বের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়! 
যাইবে । উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে 7 
“বিনধযাদ্রেঃ পাদস্তুতো বরবক্তঃ সুপুরণ/দঃ। 
দক্ষিনন্তাং নদস্তান্ত পুথ্যা সু ॥ 


* “কত দিন পরে রাজা উনকোটা গেল। 
এক উনকোটা লিঙ্গ তথাতে দেখিল ॥* 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড । 
+ “রাজধর চলিল ছুলালীগ্রাম পথে । 
ইটাগ্রাম হৈয়া চলে উনকোী তীর্থে ॥ 
স্বান দান করে তথ! রাজধর নারায়ণ । 
উদয়পুর চলিলেক করি শুভক্ষণ॥» 
অমরমাণিক্য খণ্ড । 
অতঃপর মহারাজ রাঁধাকিশ্োরমাণিক্য ১৩১৩ ব্রিপুরান্দে এই ভীর্থে গমন করিয়াছিলেন, 
তাহা ২* বৎসর পূর্বের কথা। অল্পকাল পূর্বে, পঞ্শরীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক) 


বাতঁজিলও ৪৯ তিহর্ট হলি কবিযাচিন । 





১৭৮ রাঁজমালা। [ দ্বিতীয় 


অনয়োরস্তরা রাজন্‌ উনকোটীগিরিরমহান্‌। 
বত্র তেপে তপঃ পুর্ব স্থমহৎ কপিলোমুনিঃ ॥ 
তত্র ৰৈ কপিলং তীর্থ কপিলেন প্রকাশিতম্‌। 
নিঙ্গঞ্চ কপিলং তত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্‌।॥৮ 
উনকোটা তীর্থ মাহআ্বয। 
উদ্ধত বাক্যদ্বার। জানা যায়, বিদ্ধাশৈলের পাদদেশোৎপন্ন পুণ্যপ্রদ বরবক্র 
₹ বরাক ) নদের দক্ষিণে পুণ্য-সলিলা মন্ুনদী প্রবাহিতা হইতেছে । এই বরবক্র ও 
মনুনদীর মধ্যবর্তী স্থানে উনকোটা পর্ববত অবস্থিত। পুর্বে মহধি কপিল উত্ত 
পর্বতে তপস্তা করিয়াছিলেন । কপিল তীর্থ তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং মানব- 
গণের অর্ববসিদ্ধি-প্রদায়ক কপিল স্থাপিত শিব লিঙ্গ সেই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন। 
কথিত উনকোটা তীর্থ, বরবক্র এবং মনুনদীর মধ্যবর্তী উনকোটী পর্ববতেরই অংশ 
বিশেষ । এই স্থান মনুনদীর অতি সন্নিহিত ছিল, কালক্রমে এই নদী পথান্তর 
অবলম্বন করায়, বর্তমান সময়ে কিছু দূরবর্তী হইয়!ছে। 
এই তীর্থের প্রকাশক বা সংস্থপক মহর্ষি কপিল অতি প্রাচীন কালের যোগী 
কপিল যুনিয় বিবরণ । পুরুষ । উপনিষদে ইহার নাম পাওয়া যায়, যথা ১ 
পখ্ধিং প্র্ুতং কপিলং যন্তমগ্রে জানৈবিভর্তি।” ] 
শ্বেতাশ্থতর-_৫1২। 
ট /_পপ্রসূত কপিল খষিকে যিনি সর্ববপ্রথমে জ্ঞান দ্বারা পোষণ করেন ।» 
শ্রীমস্তাগবদশীতায়ও ইহার নাম আছে। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন. 
আমি, 
“গন্বর্রবানাং চিত্ররথ:ঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ।৮ 
|] গীতা--১০২৬। 
মর্ধ্ম “আমি গন্ধবর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলমুনি ৮ 
শ্মন্তাগবতের মতে, কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতার, মহামুনি কর্দমের 
গুরসে, দেবহুতির গর্তে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাঙ্ঘ দর্শন প্রণেতা ; এবং ইহারই 
কোপানলে সগরবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ইহার দ্বারা সংস্থাপিত উনকোটা তীর্থ 
যে অতি প্রাচীন, তদ্দিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না; তবে এই মাত্র 
বলা যাইতে পারে যে, স্থানের অবস্থা, প্রস্তরময় পর্ববতগাত্রে অঙ্কিত অসংখ্য দেব- 
দেবীর প্রতিমুত্তি এবং পর্বতের সামুদেশে অবস্থিত প্রস্তর-সুর্তি সমুহের বিষয্ব 
আলোচনা করিলে, এই তীর্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
কপিল মুনি এক স্থানে বসিয়! তপস্তা করেন নাই । হরিদ্ারে, গঙ্গার সাগর- 
, সঙ্গম স্থানের সম্িহিত সগর দ্বীপে এবং আসামে, বদরপুরের 
কপিলাএম। :. নিকটবর্তী বরবক্র নদীর তীরে কপিলাশ্রম থাকিবার প্রমাণ পাওয়! 
যায়। বর্তমান কালেও আসামের কপিলাশ্রমে সিদ্ধেশবর শিব বিরাজমান রহিয়াছেন। 


লহর] মধ্যমণি! পু ১০৪ 


এই স্থানও উনকোটা পর্ববত্ের অন্তভূক্ত এবং “কপিল-তীর্থ” নামে পরিচিত। * 
শাস্ত্র গ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় ১ 
“ত্র তেপে তপঃ পুর্বং সুমহৎ কপিল মুনিঃ 1 
বজ্র বৈ কপিল তীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরো হরিঃ॥৮ 
বায়ু পুরাণ । 
অতঃপর এখানে আর এক মহধির আবির্ভাব হইয়াছিল। সংস্কৃত রাজমালায় 
মহখি মন্থু। লিখিত আছে ;--. 
“পুরাককত যুগে জন্‌ মন্ুনা পুঁজিত শিবঃ। 
তীত্রৈব বিরলে স্থানে মনু নাম নদীতিটে 1৮ 
সংস্কৃত রাজমাণাধূত যোগীনীতন্ত্র বচন্ং। 
রাজমালায় পাওয়! ধায় ;-- 
“গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি। 
মন্গরাজ সত্যযুগে পুজিছিল অতি ॥ 
মনু নদী তীরে মনু বু তপ কৈল। 
তদবধি মন্থু নদী পুণ্যনদী হৈল ॥* 


মহধি মনু, মনু নদীর তীরে শিব আরাধনায় নিযুক্ত থাকিবার কথা উদ্ধৃত 
বচনদ্বারা জানা যাইতেছে । উক্ত নদীর তীরে, উনকোটী তীর্থ ব্যতীত অন্ত কোন 
স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত নাই, এবং পুরাকালে থাকিবার কথাও জানা যায় না। 
সথৃতরাং এই উনকোটাতেই কপিল মুনির স্থাপিত শিবলিঙ্গ মহধি মনু কর্তৃক 
অচ্চিত হইয়াছিল, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। “মনু” নামের সহিত* রাজন” ঝা 
'রাজ' শব্দ সংযোজিত হওয়ায় কেহ কেহ অনুমান করেন, ইনি মহত্ধি মনু নহেন, 
'মন্থ নামক কোন রাজা ছিলেন। চতুদ্দশ মনুর প্রত্যেকেই প্রজপতি এবং 





ক ইতিপুর্কে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনকুল্লেখ করা ঝাইভেছে )__ 
“বিদ্ধােঃ পাদসস্ভুতো বরবক্রঃ স্ুপুণানঃ | 
দক্ষিণন্তাং নদস্তান্ত পুণ্যা মন নদীস্তৃতা ॥ 
অনয়োরস্তরা রাজন্‌ উনকোটা গররির্মহান্‌। 
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব জুনহত কপিলোমুনিঃ ॥ 
তত্র বৈ কপিলং ভীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্‌) 
লিঙ্গঞ্চ কপিনং তত্র সর্বরসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্‌॥” 
ূ উনকোটা তীর্থ মাহাত্মা ) 
এতদ্বারা জানা ষাইতেছে, ৈলাঁসহর হইতে কাছাড়ের পশ্চিম ভাগস্থ পর্বতমালা পর্যাস্ত 
উনকোটী শৈলের অন্তর্গত, এবং এই সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ কপিল তীর্থ লামে অভিহিত। 
আমাদের কথিত উনকোা তীর্থ এবং আসামের কপিলাশ্রম, এতছুতয় স্থান এই সীমা মধ্যে. 
অবস্থিত । 


১১০ র্ রাঁজমালা। [দ্বিতীয় 


মন্বস্তরের শ্রথম রাজা, একথা বোধহয় তাহার ভাবেন নাই। মনু একাধারে 
রাজা এবং মহষি এ জন্যই মনু নামের সহিত 'রাজন্* বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে। 
শাস্্রালোচনায় জানা যায়, কপিল এবং মনু উনকোটা শৈলকে পবিত্র স্থান 
বরবক্র ও মন্থ নদীর. জানিয়াই, সেই স্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন। এই শৈলের - 
মাহা । পার্শবন্তী বরবক্র নদ ও তাহার দক্ষিণদিকে প্রবাহিতা মনু নদী 
পুণ্যপ্রদ বলিয়! শাস্্রগ্রস্থে বধিত হইয়াছে । বরবক্রু সম্বন্ধে পাওয়া যায়; _ 


পবিন্ধ্যপাদ সমুদ্ভুতো৷ ৰরবক্র স্থপুণাদঃ। 
ত্র সবাত্বা জলং পিতা নরঃ সদগতিমাপুাৎ ॥ 
যজ্জলে মন্থুজব্যাপ্র মনথজো! মৃত এ বহি। 
তৎক্ষণাদেব স স্বর্গং যাতি ক্র্যপথেন চ॥ 
্রাচ্যদেশে মূতোজন্ত নরকং প্রতিপদ্ভতে। 
যাবদর্ষ সহশ্রানি যজ্জলেত্বমৃতো ভবেৎ ॥ 
যন্তেবং নদরাজন্ত বক্রে বক্রে চ পুণাদঃ | 
তীর্থ প্রসম্তঃ বিখ্যাতঃ বরবক্রস্ততঃ স্মৃতঃ ॥৮ 
বায়ু পুরাণ । 
মনু নদী সম্বন্ধে শান্দ্রে উক্ত হইয়াছে ;_- 


“সমুদ্রস্তোত্তরে দেশে ততো মনু নদী স্মৃতঃ। 

ষং গন্বাপি মহারাজন্‌ পিত্বা পানীয়মুত্তমং ॥ 

মন নগ্তাং মহারাজ বরবক্রেন সঙ্গমং | 

তত্র স্াত্বা নরোধধাতি চন্দ্রলোকং মন্ুত্তমং ॥৮ 
বায়ু পুর্রাণ। 


মনু নদী এবং মনু ও বরবক্রের সঙ্গম স্থান বিশেষ পুণ্যপ্রদ বলিয়া শাস্্রকার 
উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা ঘোষণা করিয়াছেন । 
অতঃপর উনকোটা মাহাত্ম্য বিষয়ক ছুই একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক । 


উনকেো টা বারাহীতন্্র, পীঠ নির্ণর প্রসঙ্গে বর্মিত হইয়াছে ;-_ 
তীর্থ মাহাস্ঝা। 


“উনকোটা গীঠ মধ্যে প্রধানং তানি শঙ্কর । 
এবাত্ত দেবতাঃ সর্বাঃ এবাস্ত দশ তৈরবাঃ ॥ 
মনৌরমোত্তর ভাগে উচ্চ ভূমিং প্রদৃশ্ততে | 
তত্র কোটাশ্বরং লিঙ্গং একোনং বরননাপুয়া ॥ 
তত্রা মৃতঞ্চ কুগুঞ্চ নিশ্মিতং বিশ্বকর্মণা | 
্াত্বা পিত্বা চ যো ভক্ত্যা তুল্যং বৈ মশিকর্মিকা ॥ 
আদ্ধঞ্চ তর্পণৃঞ্ধেব দর্শনং স্পর্শনেব চ। 
তত্রাধিষ্টাত দেবানাং সর্বতীর্ঘ ফলং লভেৎ ॥ 

চে ক্ষ চে চে সু 


তত্রোনা কারী সংলিচ্গত লিঙ্গ কাতী* বিলিন ও 


লহর] মধ্যমণি । ১১১ 


মাঘাদি মাস ষট্‌কেষু অক্ষয়] যদি লভ্যতে। 
তদ্দিনে চ মহাদেব সর্বতীর্ঘং ফলং লভেৎ ৮ 
বারাহীতন্্র 
স্বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে ;-- 
“চৈত্র মাসি পিতাষ্টম্যাং অক্ষয়া যদি লভাযতে। 
তদ্দিনে চ মহাপুণ্যং পুণ্যাৎপুণ্যতরৌ স্থ্তৌ ॥ 
অমৃতন্ত প্রতির্যত্র সাক্ষাৎ দেব জনার্দন | 
সর্বপাপ হরেৎ সাত পুনর্জন্ম ন বিগুতে 1” ইত্যাদি! 
ঞই তীর্থের মাহা সম্বন্ধীয় আরও অনেক" কথা আছে, এস্থলে সম্যক 
আলোচন! করিবার সুবিধা ঘটিল না। প্রতি বুসর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদন্টী 
তিথিতে এবং অশোকাষ্টমীতে এই তীর্ঘে মহাঁমেল! হইয়া থাকে; এবং নানাস্থান 
হুইতে সমাগত যাত্রিগণ উক্ত মেলাদ্য়ে সমবেত হইয়া ন্লানাদি করে। তৎকালে 
এই তীর্থে চারি পাঁচ সহত্র লোকের সমাগম হয়। এতঘ্যতীত সর্ববদাই সাধু 
সন্ধ্যাসিগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন। 
ক্রমান্বয়ে চারিবার এই তীর্ঘদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ 
রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের গমনকালে তাহার সঙ্গেই প্রথম 
দর্শন লাভ হয়। তৎপর যে তিনবার গিয়াছি, তখন দেখিয়াছি, 
এই অল্পকার্চিলর মধ্যেই তথাকার অনেক দেবদেবীর মুড ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে পতিত 
হুইয়াছে ; এবং অনেকগুলি ধ্বংসোম্মুখ হইয়াছে। ১৮৯৭ খুষ্টাব্দের প্রবল ভূমি- 
কস্পে এই সকল মুস্তির বিস্তুর ক্ষতি হইয়াছে। পূর্ববেই বল! হইয়াছে, মুক্িগুলির 
কতক প্রস্তরময় পর্বত গাত্রে খোদিত এবং কতক প্রস্তর ফলক কর্তনদ্ারা নিম্মিত। 
ত্রিপুর রাজ্যের ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর মহোদয়, ১৩০২ ব্রিপুরাব্দে 
€১৮৯২ সঃ) এই স্থানে উনকোটীশ্বর শিব, হরগৌরী, বিষুঃপদ, কালভৈরব, 
বাস্থদেব, রাক্ষস ও রাক্ষসী মুদ্তি, হনুমান, পঞ্চমুখ শিব, গণপতি, লক্ষনী, রাবণ, 
রাম-লক্ষণ, শিবলিঙ্গ এবং চন্দ্র ও সূর্য মুক্তি দর্শন করিয়াছিলেন অস্পষ্ট অঙ্কন 
দঘষ্টে অধিকাংশ মুক্তির পরিচয় সংগ্রহ পক্ষে তিনি অসমর্থ হইয়াছিলেন। 
আমাদের প্রথম দর্শনকালে এই সকল মুস্তির অধিকাংশই বিদ্যমান ছিল, 
উনকোন্ট: পরবস্তী কালে দেখা গিয়াছে, তাহার অনেকটা ধ্বংস হইয়াছে। 
ক পর্ববতশৃঙ্গে অবস্থিত প্রস্তর মুক্তিগুলির কতক ভগ্ন হইয়াছে এবং 
পর্বত গাত্রে খোদিত মুস্তির কোনটা সম্পূর্ণ এবং কোনটা আংশিক 
ধ্বসিয়। পড়িয়াছে। অবশিষ্টগুলিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না, 
ক্রমশঃ ধ্বসিয়া বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক। এই সকল মুক্তিতে শিল্প নৈপুণ্যের 
বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও প্রাচীনত্বের অনেক নিদর্শন আছে। স্থুদীর্ঘকাল 
অনাবৃত স্থানে থকিবার দরুণ নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয়ে, বিশেষতঃ বর্ষার 
১৫ 


উনকোটা তীর্থ দর্শন। 


১১২ রাজমালা। [দিতীকঝ 


* বারিধারায় ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, অধিকাংশ মুর্তিই পরিচয়ের অযোগ্য *হইয়া 
পড়িয়াছে। উনকোটা শৃঙ্গের পশ্চিম পার্থে খোদিত মুক্তিসমূহের অস্পষ্ট এবং 
ভগ্রাবস্থা হইতে, এখনও দশমহাবিগ্া, রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং পৃতনা বধ ইত্যাদি 
কতিপয় মুক্তি অত্তি কফ্টে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিনষ্ট মুন্তিগুলি কেবল 
প্রাকৃতিক নিয়মে ধ্বংস হয় নাই; খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালাপাহাড় 
কর্তৃকও এই তীর্থের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়! প্রবাদ আছে। ইহার পার্বর্ী 
ভুবনেশ্বর তীর্থ ও তু্গেশ্বর শিব ততকর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, 
এত অধিক সংখ্যক দেবদেবীর মুস্তি সমস্িত উনকোটা তীর্থে তাহার আগমন বিশেষ 
সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। 
এক স্থানে এত অধিক সংখ্যক বিগ্রহ ছুই একটা প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত 
উনকে টার. অন্য কোথাও আছে কি ন জানি না। ইহার মধ্যে পর্ববতগত্রস্থ 
শিব বিপ্রহ।  উনকোটাশ্বর শিবের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ এই বিরাট 
ুস্তির নিঙ্মভাগ ধবসিয়া গিয়াছে। উদ্ধাভাগ এখনও পর্ববতগাত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । 
এই মুদ্তির এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যস্তের পরিসর চতুর্দশ হস্ত, কপাটকল্প 
ছুইটা কর্ণে বৃহৎ ঢালের স্যায় ছুইটা কুগুল শোভা পাইতেছে। গৌঁফের একদিক 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অপর দিকে দেড় হস্ত পরিমিত, গুম্ফ বিছ্যমান রহিয়াছে। হস্তে 
ত্রিশুল এবং পদতলে ছুইটা বৃষ বিরাজমান। বৃষ ঢুইটা পর্ববতগাত্র চ্যুত হইয়া 
সম্মুস্থ সমতুমিতে পতিত রহিয়াছে। এরূপ বিরাট মুগ্তি পুর্বেব কখনঞ দৃষ্টিগোচর 
হয় নাই। অনেকে মনে করেন, এই সকল প্রতিমুস্ত ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রাচীন 
কীন্তি; এই ধারণা সমর্থনযোগ্য কোনও প্রমাণ নাই। বরং ইহার বিপরীত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুত্র বি্ধমান আছে, তাহা. নিম্নে আলোচনা করা 
যাইতেছে । 
এই তীর্থ স্থানে একটা মন্দির ছিল। তাহার লুপ্তপ্রায় চি এবং ইক ও 
গরাচীন মনিরের  প্রস্তরাদি সরঞ্জাম এখনও পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। 
পা দি এই মন্দির কাহার নিম্মিত ছিল, তাহা কেহই নির্ণর করিতে সমর্থ 
হন নাই। এবিষয়ে পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদুয় বিছ্বাবিনোদ মহাশয় 
বলিয়াছেন ;-- 


শশৃ্গপ্ে প্রস্তর ও ইষ্টকরাশি প্রকীর্ণাবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়৷ রহিয়াছে। ফোন কালে 
স্থানে বে প্রস্তর ও ইক নিশ্মিত মন্দির ছিল, তাহা বেশ অনুমিত হয়। একটা মন্দির ষে 
_ অতি অল্প দিন পূর্ব নষ্ট হইয়াছে, তাহা স্প্টই বুঝিতে পারা যার। এই সকল মন্দির কে কখন 
নির্মাণ করিয়াছিলেন, কোথাও উল্লেখ নাই । তবে, অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে ষে, 
_ তাহা ব্রিপু্র নরপতিগণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কারণ, তরিপুতরাধীশ্বরদিগের মধ্যে অনেকেই 
পুণ্যবুদ্ধিতে উনকোটা তীর্থে গমন করিয়াছিলেন” ইত্যাদি । 


জ্ীযুতের কৈলাসহর পরিভ্রমণ পুস্তিকা। 


08... ৮... 


রাজমালা 








৮ ৪৪৪৪৯৬৪১৬১৪৪৯৯১১১৪১/:১৬৬৪ . 


দ্বিতীয় লহর-_১১২ পৃষ্ঠা । 





উনকোটাশ্বর শিব। 
উনকোটা তীর্থ__কৈলাসহর। 


সিটি পিরিতি নাট... 


লহর ) মধ্য-মণি। ১১৩ 


শরীহট্রের ইতিহাস প্রণেতা এ বিষয়ে বিষ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথাই উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, স্বীয় অভিমত প্রদান করেন নাই। *% * 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাঁশয় বলিয়াছেন ;-- 
প্যখন স্বর্গীয় রাধাকিশৌর মাণিক্য উনকোটাতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি অন্পদিন পূর্বে 
নষ্ট একটা মন্দিরের ভগ্মীবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরগুলি কে কখন নির্মাণ 
করিয্বাছিলেন, তাহা বুঝিবার যো নাই” 
ইহারা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে জানিতে পারিতেন, রাজমালায়ই মন্দির 
নিন্াতার নামোল্লেখ আছে । [ 
সংস্কৃত রাজমালায় পাঁওয়া যায় ১ 
“বিমারন্ত সুতো জাত্‌ঃ কুমীরঃ পৃথিবীপতিঃ। 
স রাজ ভূবনখ্যাতঃ শিবভক্তি পরায়ণঃ ॥ 
কিরাত রাজ্যে স নৃপশ্ছান্থুল নগরান্তরে | 
শিবলিঙ্গং সমদ্রাক্ষীৎ সুবড়াই কৃতে মঠে |” 
রাজমালায় লিখিত আছে ;-- 
শবিমার হইল বাজ! তাহার তনয় । 
তার পুত্র কুমার পরেতে রাজা হয় ॥ 
কিরাত আলয়ে আছে ছান্ুলনগর । 
সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিবভক্তি তর ॥ 
নুবড়াই খুঙ্গ নামে মহাদেব স্থান । 
করিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্যবান্‌ ॥ 


গুধঠভাবে আছে তথ! অথিলের পতি। 

মন্রাজ সত্যযুগে পুঁজিছিল অতি ॥ 

মননদী তীরে মন্থ বছ তপ ক্যা 

তদবধি সনু নদী পুণ্য নদী হৈল।” 
এই '্ছাম্মুল নগর, উনকোটী ও তাহার পার্শ্ববর্তী কৈলাসহর প্রভৃতি স্থানের 
ছাপুল নগরের অবস্থান প্রাচীন নাম। বিশ্বকোষ সঙ্কলফ়িতা চন্দ্রশেখর পর্ববতকে ছান্বুল- 
নিপ়। নগর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, ইহা ভীহার গুরুতর ভুল। 
উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা৷ জানা যায়, এই স্থান মনু নদীর তীরবর্তী কিরাত প্রদেশে অবস্থিত, 
. এবং তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, রাজা স্ুবড়াই তথায় মঠ নিল্মাণ করাইয়া 
ছিলেন। স্থৃবড়াই, মহারাজ ভ্রিলোচনের নামাস্তর। আমাদের কথিত উনকোটা 
. তীর্থ মনু নদীর সন্নিহিত কিরাত প্রদেশে অবস্থিত, বর্তমান কালেও ইহার অদূরবর্তী 
স্থানে কিরাত (কুকি) গণ বাঁস করিতেছে । এখাঁনে অগ্ভাপি উনকোটাশ্বর শিব 








* ্রীহষ্টের ইতিবৃত্ব_১ম ভাগ, ৯ম অধ্যায় । 


১১৪ পু বাজমালা:। [ দ্বিতীক্ল 


বিরাজ করিতেছেন ; এবং প্রাচীন মন্দিরের চিত্র এখনও বিদ্বমাঁন রহিয়াছে । 
এই সকল অবস্থা পূর্বোন্ধৃত রার্জমালার বাক্যের সহিত রেখায় রেখায় মিলিতেছে। 
মন্থু নদীর সন্নিহিত এরূপ অবস্থাপন্ন অন্য কোন স্থান নাই। স্থৃতরাং ছান্নুলনগর, 
উনকোটারই নামান্তর এবং তথাকাঁর মন্দির মহারাজ ভ্রিলোচন (স্থবড়াই), কর্তৃক. 
নিশ্ধিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোনরূপ মতছ্বৈধ থাকিতে পারে না। এই স্থানে 
অবস্থিত ইউকরাশির গঠন দৃষ্টেও তাহার প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া, যায়। 

. পুর্বেব বলা হইয়াছে, উনকোটীর বিগ্রহসমুহ ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রাচীন কীন্ভি 
বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। উপরোক্ত অবস্থা 
আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, মহারাজ ত্রিলোচন কর্তৃক মন্দির, 
নির্মিত হইবার পূর্বেবও এই স্থান তীর্থক্ষেত্রনূপে গণ্য ছিল, এবং ব্রিলোচন মন্দির 
নির্মাণ করিয়াছেন মাত্র; তৎকর্তৃক বিগ্রহ স্থাপনের কথা রাজমালায় বা অন্য 
কোনও গ্রন্থে নাই। ভ্রিলোচনের পূর্বেব, কৈলাসহর অঞ্চলে ত্রিপুরেশ্বরগণের 
প্রভু স্থাপনের প্রমাণাভাব, স্কৃতরাং তাহার পূর্বববন্তা, রাজগ্ণণের দ্বারা উনকোটার, 
মুস্তিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবার সস্তাবনাও দৃষ্ট হয় না। সম্যক অবস্থা পর্যালোচনা! 
করিলে ইহা মহর্ষি কপিল এবং মনুর কীন্তি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।* মুক্তি সমূহ 
এক সময়ের নিশ্দিত ও খোদিত নহে,'অবয়ব দৃষ্টে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ 
সিদ্ধান্ত করেন। উক্ত খিদ্বয়ের মধ্যে একের কার্য্য অন্যের কার্য্যের পরবর্তী কালে, 
সাধিত হইয়াছিল, ইহা স্থনিশ্চিত ; স্কৃতরাং বিশেষজ্ঞগণের উক্তরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক: 
বলিয়া মনে হয় না। খফিছয়ের পরবর্তী কালেও কোন কোন মুগ্তি ত্রিপুরেশ্বরগণ। 
কর্তৃক স্থাপিত হওয়া বিচিত্র নহে ।, . 

এই স্থান যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম । উনকো্টী ছড়া যে স্থানে 

- প্রস্তরের ফাঁক দিয় প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানটী অতি সুন্দর । 
পুরাকালে উনকোটা বিশেষ জাগ্রত তীর্থ ছিল; স্থানের অবস্থা দৃষ্টে ইহা! 
উনকোটা জীর্ধের স্পষ্টই প্র্তরমান হয়। পরবর্তী কালে এই তীর্থে যাত্রী সমাগম 
খ্াচীন ও আধুনিক হ্রাস হইবার বিশেষ কোন হেতু ছিল, এরূপ অনুমান করা 
বা অস্বাভাবিক নহে। অভিনিবেশ চিত্তে আলোচনা করিলে দেখা; 
যাইবে, দে কালে এই স্থান নিতান্ত দুর্গম ছিল, এবং ইহার আশে পাশে বিস্তর 


বিগ্রহসমূহের প্রাচীনত্ব। 





* ভবিষ্য পুর্াণস্থ ব্রহ্মখণ্ডের ১৯শ' অধ্যায়ে লিখিত আছে __ 
“মেয্রানদ্া পুর্ব্বকচ্ছে দ্বিসহত্র ব্যতীক্রমে। 
কপিল লিঙ্গ সঙ্গিধৌ গ্ামোহি নক পালকঃ।*--৪২ শ্লোক 

অনেকে মনে করেন, এই শ্লোকোক্ত সেক্গা নদীর পুর্বতীরবর্তী,কপিল লিঙ্গ ও উনকোরা, 
তীর্থস্থিত শিবলিঙ্গ অভিন্ন। এই ধারণ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আসামস্থ কপিলাশ্রমে 
স্থাপিত লিঙ্গের নাম “সিদ্ধেশ্বর শিব”। উনকো্টী তীর্থ ব্যতীত তদঞ্চলে অন্ত কোন স্থানে 
কপিল মুনি স্থাপিত অস্ত শিব নাই। সুতরাং এই তী্থের শিবই “কপিল লিঙ্গ” লামে অভিহিত 
হওয়া সম্ভবপর | 


বলাভলম্মালা। 
দ্বিতীয় লহর-_১১৫ পৃষ্ঠা 





ডন্বর জল-প্রপাত । 
( উর্দাস্তর )। 


লহর ) মধ্যমণি । ১১৫ 


নর-খাদক ও উগ্র স্বভাব কুকির আবাস ভূমি ছিল; স্থৃতরাং পথকষ্ট এবং 
কুকিভীতি, এতছুভয় কারণে এই তীর্থের অবনতি ঘটিয়াছে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত 
হইবে না। এই স্থানের অধিষ্ঠাতা মহবিগণের তিরোধানের পর, এই তীর্থের মর্যাদা 
অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিন্ত কোনরূপ যত্রু হইবার অথবা সমাগত যাত্রীরৃদ্দের স্থৃবিধার 
প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকিবার প্রমণ নাই। এই সকল কারণেই ক্রমশঃ তীর্ঘটী 
শরীর হইয়াছে । 

অধুনা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রসাদে এই তীর্থে যাত্রী সংখ্যা উত্তরোস্তর 
বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু এতদ্বারা! ইহার অতীত গৌরব পুনরাগত হইবার আশা! 
করা যাইতে পারে না। ভবিষ্তকালে আবার কখনও যদি কপিল অথবা মনুর গ্চায় 
কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তবে তাহার: পবিত্র চরণ স্পর্শে, লুপ্ত 
তীর্থ মাহাত্ম্য পুনর্ববার জাগ্রত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু সে দিন সুদুর পরাহত 
ৰলিয়াই মনে হয়। 





ডম্থু বা ভুঙ্ু তীর্ঘ। 
বিজয়মাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;_ 


“নরপতির ছুই পুত্র জন্মে ক্রমে ক্রম । 
ুঙ্গু তীর্থে জন্ম জোষঠ ডু নাম উত্তম ।৮ 


ডুঙ্গু তীর্থে জন্মহেতু বিজয়মাণিক্যের জোষ্ঠ পুত্রের নাম শডুঙ্গুর ফা” 
ডর তীর্ঘের অবস্থান হইয়াছিল। এই ডুঙ্গু তীর্থ সাধারণতঃ ডিন্বুর নামে অভিহিত । 
নির্য়। ইয়ুরোপীয়গণ ইহাকে ডুমরি-ফল €(997709-17811) বলে ; ইহা? 
একটা সুদৃশ্য জলপ্রপাত। এই প্রপাত হইতে গেমতী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । 
আঠারমুড়া পর্ববত জাত ছাইমা নদী এবং লংতরাই পর্ববতোৎ্পন্ন রাইমা! নদী 
গোমতীর আদি মাতা, তাহার নিগ্স দেশস্থ আরও অনেক নদী এবং ছড়া আত্ম- 
সমপণদ্বারা গোমতীর পুষ্টিবিধান করিয়াছে। যেই জলপ্রপাত হইতে গোমতী 
বহির্গত হইয়াছে, সেই প্রপাতের নাম ডন্থুর। অনেকে বলে, গ্রপাতের আকৃতি 
মহাদেবের হস্তস্িত ভন্দুরের আকারবিশিষ বলিয়া, ইহার নাম ভন্থুর হইয়াছে ; 
“ডু্গু” শব্দ ডিন্বুর শব্দেরই অপত্রংশ বলিয়া মনে হয়। 
স্থানটা অতি নির্জন; এই স্থানের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ধিনি দর্শন করিয়াছেন, 
. ডু তীরের সংক্ষিপ্ত তিনিই মোহিত হইয়াছেন। প্ররস্তরময় স্থানের নানাদিক হইতে 
বিবরণ | আগত প্রপাতের জলদ্বারা সর্বৰ নিম্নে মণ্ডলাকার, শত হস্ত 
পরিমিত ব্যাসের একটা কুগু স্ষ্ট.হইয়াছে। এই কুগ্ডের গভীরতা বিশ হস্ত 
হইবে। ইহার উপরে, ক্রমাগত আরও কয়েকটা কুণ্ড আছে; এবং প্রত্যেক 
কুণ্ডের বিশেষ বিশেষ নাম আছে। সাধারণতঃ প্রথমোক্ত কুগুকে রাণী কু» 
চতুর্থ কুণ্ডকে “কাছুয়! কুণ্ত এবং আর একটা কুণ্ডকে কিমলা কুণ্ত” বলা হয়। এই 


১১৬ রাজমালা। [দ্বিতী় 


সবদৃশ্য জলপ্রপাত পূর্ববকালে তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এ স্থানে অনেক যাত্রী 
সমাগম হইত এবং ত্রিপুরেশ্বরগণ অনেক সময় পরিবারবর্গসহ এই স্থানে যাইয়া 
সান দানাদি করিতেন। এই সময় মহারাণীগণ যেই কুণ্ডে স্নান করিতেন তাহা! 
“রাণী কুণ্ত এবং কাছুয়া রাণীগণের স্ানের নিমিত্ত নিদিষ্ট কুণ্ড “কাছুয়া কু” নামে 
অভিহিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ মহারাজ ধন্সমাণিক্যের মহিষী, মহারাণী কমলা! 
মহাদেবী হইতে “কমলা কুগু? নাম হইয়া থ।কিবে । 

এই স্থানে ক্রমান্বয়ে সাতটা কু্ড অবস্থিত থাকায় অনেকে ইহাকে “সাত ডন্ুর” 
বা 'সাতভালা” বলে। ক্রমে নিন্ন সাতটা শ্তরবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ গ্রস্তরের উপর দিয়া 

রজতনিভ জলরাশি অনুচ্চ শব্দে গড়াইয়। পড়ায়, স্থানটা বিশেষ মনোজ হইয়াছে। 

কাল প্রভাবে, এই স্থুরম্য ও বিজন স্থানের তীর্থজনিত সম্মান বিনষ্ট হইয়া 
থাকিলেও, মনোহারিত্বের নিমিত্ত এখনও ইহা সর্বজন সমাদৃত। কবি এবং 
চিত্রকরগণের এই স্থান অবশ্য দর্শনীয় বলিয়া মনে হয় । 


সামরিক বল ও সমর ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ ৷ 
সামরিক বল। 


মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শীসনকালে ত্রিপুরার সৈ্যবল অতিশয় বুদ্ধি পাঁইয়া- 

ছিল। তিনি বার কোটী সৈন্য লইয়! মুসলমানগণের সৈনিক বিভাগের প্রণালী 
অবলম্বনে সৈন্যাদল গঠন করিয়াছিলেন । % 

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সামরিক বলও বিশেষ দৃঢ় ছিল। বঙ্গাভিযাঁন 

বিজ্মাণিকোর . কালে তীহার সঙ্গীয় নৌ-বহরে পঞ্চ সহত্র নৌকা ছিল। 

বঙ্গাতিখান।  এতদ্বাতীত সহজ্স অশ্বারোহী, বহুসংখ্যক গোলন্দাজ ও তীরন্দাজ 

সহ ছাবিবশ হাঁজার পদাতি সৈন্য গমন করিয়াছিল। তাহার অশ্বারোহী দলের 





* ণগৌড়েশ্বর সৈন্য মত সৈন্য যে রাজার । 


বার কোটা পদাতি নৃপ করে প্রচার ॥” 
ধন্তমাণিক্য খণ্ড 


এই সময় ত্রিপুর রাজাবাসী পুরুষ মাত্রই যোদ্ধা এবং ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগের অস্তিবিষ্ 
ছিল। সে কালে রাজ্যের সীমাও বহু বিস্তৃত ছিল৷ সৈগ্গণের সকলকে সর্বদা কার্ষ্যে উপস্থিত 
থাকিতে হইত না, কিন্ত প্রয়োজন কালে দৃমরার্থ উপস্থিত হইতে মকলেই বাধ্য ছিল। 


রাজমালা -শ্হহ 
দ্বিতীয় লহর-_১১৬ পৃষ্ঠা । 







ডন্বুর জল-প্রপাত। 
( মধ্যস্তর ) 


ডম্থুর জল-প্রপাত । 


(নিয়স্তর ) 


দ্বিতীয় লহর-_১১৭ পৃষ্ট। 





ত্িপুরেশ্বর মহারাজ বিজয় মাণিক্যের নৌ-বিতানের আদর্শ 


(প্রথম চিত্র )। 
(৬) ওথার নৌকা, (২) ডিঙ্গি নৌকা. (৩) পিনিশব (কোষ) নৌকা, (৪) লাখাঈ নৌকা, (৫) পান্সী নৌকা। 


(€৪ পচায় বিবিএ -৮৯লা । ২ 


হর ] মধ্যমণি? ১১৭ 


এক সহত্র জলপথে গমন করিয়াছিল, ইহার! রাজার শরীর রক্ষক । এতৎুসম্বন্ধে 
রাজমালা বলেন ;- 


“এই অবকাশেতে বিজয়মাণিক্য বাজ । 
বঙ্গদেশে চলিলেক লৈয়া সৈল্ত গ্রজা ॥ 
পঞ্চ সহস্র নৌকার করিল সাজন। 
এক সহ অশ্ব রাখে নৌকাতে আপন ॥ 
নৌকা প্রতি পঞ্চ বন্দুক পঞ্চ ভীরদ্দাজ। 
আর নৌকায় রাধিলেন পদাতি সমাজ ॥৮ * 


মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আাবুলফজল স্বকৃত “আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন তি - 


“ভাটা প্রদেশের 1 সহিত সংলগ্ন একটা স্বাধীন রাজা আছে, সেই রাজোর নাম 
তিপ্রা (ত্রিপুরা )। আর তাহার অধিপতির নাম বিজয়মাণিক (মাণিক্য)। * * * এই 
রাজার ছুই লক্ষ পদাতি ও এক সহন্র হস্তী আছে; কিন্তু অশ্ব অতি বিরল |” $ 


ত্রিপুর বংশাবলী আলোচনায় জানা যায়, বিজয়মাণিকোর সঙ্গে ষে পাঁচ 
সহজ রণ-তরী গিয়াছিল, তন্মধ্ো পিনিশ ( কোষনৌকা ), পান্জী, কোন্দা (১, 


* এই অভিযান মন্বন্ধে রেভারেও, লঙ্‌ সাহেব বলিয়াছেন ঠ 

2 চাও 0706 811০05 [৭1 ০1 গাতিচিাজ। 002157600 7397881৮108 
2 8100 ০9000০5০0 ০ 26,99০ 10900, 200 655 0)909800 19:55 13951969 
2101101710৩ 590৮ 197 5,০০০ ৮০৪9 21019 079 55275 73781007800 800 
19110109076 080102,৮ 054০ 8 উলাভিত সহ ॥ 

1 হুগলী নদীর তীর হইতে মেঘন! নদের তীর পর্যন্ত নিষ্নভূমিকে মুদলমান ইতিহাস 
লেখকগণ “ভাটা” নামে পরিচিত করিয়াছেন। আধুনিক জেলা চবিবশ পরগণা, খুলনা, ষশোহর, 
ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও.ঢাকা জেলার কিয়দংশ ভাটা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। 

£ আবুলফজল “অশ্ব অতি বিরল” বলিগাছেন। বিজয়মাণিক্যের অভিযান কালে 
পঞ্চ সহজ অশ্বারোহী সঙ্গে থাকিবার কথা ইতিপূর্ব্ব বলা হইয়াছে। * ত্রিপুর বংশাবলী আলোচনায় 
জনা বায়, বিজয়মাণিক্য দশ হাজ্রার পাঠানদ্বারা অশ্বারোহী দল গঠন করিয়াছেন, বথা ;-_ 

“তিৎ্পরে দশ হাজার পাঠান আনিয়া। 
অশ্বারোহী পদে রাখে নিষুক্ত করিয়া ॥” 


ধন্ধপ অবস্থায় “অশ্ব বিরল+ বলা বাইতে পারে না। এতদ্যতীত বিনি এক সহশ্র হস্তী 
লমরক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম, তিনি যে বঙ্েশ্বর অপেক্ষাও অধিক পৰাক্তাত্ত ছিলেন, এ কথা! 
্বীকার্য্য। 


৩) কোন্দা ১ এই নৌকা বৃহদাকারের বৃক্ষ খোদাই করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে 
কাঠের জোড়া নাই এবং লোহার পেড়াগ বা পাঁতাম ব্যবহার করা হয় না। 


১১৮ বাজমালা? [দ্বিতীয় 


মরকোষ (১), লাখাই (২), সরক্গ৷ (৩), পলোয়ার (8) এবং ওখার (৫) ইত্যাদি 
নানা জাতীয় নৌকা ছিল। * 
উদয়মাণিক্োর শাসনকালে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগ কিয় পরিমাণে দুর্ববল 
উদরমাণিকোর শাসন, ছিল । এই দৌর্ববল্যের সময়ও পাঠানের আক্রমণ হইতে উট্টগ্রাম 
কালের সৈনিক বল। রক্ষা করিবার নিমিত্ত বায়ান্ন হাজার সৈন্য ও তিন হাজার সেনাপতি 
সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হইবার প্রমাণ পাওয়া-যায়। রাজমালায় লিখিত আছে,_- 
প্রাজার ভগিনীপতি রখাগণ নারায়ণ । 
সেনাপতি করে তাকে, সৈন্যের রক্ষণ ॥ 
বায়ান্ন হাজার সৈন্য তার সঙ্গে দিল। 
তিন হাজার সেনাপতি তার সঙ্গে ছিল ॥৮ 
দ্বিতীয় লহর,--উদয়মাণিক্য খণ্ড, ৬৯ পৃঃ। 
যিনি বায়ান্ন হাজার সৈন্য এবং তিন হাজার সেনাপতি যুদ্ধে নিয়োগ করিতে 
পারেন, তীহার সামরিক বল তুচ্ছ নহে, এ কথা অতি সহজবোধ্য । প্রাচীন কালে 
ত্রিপুরবাহিনী যে বিশেষ দৃঢ় এবং পরাক্রান্ত ছিল, এ কথার বিশিষ্ট প্রমাণ অতঃপর 
পাওয়া যাইবে । 
ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে নানা দেশীয় ও নান! জাতীয় লোক নিযুক্ত থাকিবার 
উনিক বিগগের প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ত্রিপুর এবং কুকিগণই রাজ্যের 
কর্মচারিগণের : মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে 
বিরণ। . পাঠান জাতীয় একদল অশ্বারোহী সৈম্য নিযুক্ত করা হয়। এই 
সময় বিস্তর বঙ্গদেশীয় লোকও সৈনিক বিভাগে স্থান পাইয়াছিল।*% ইহার পর, 





(১) মরকোষ )-_ইহা! চেপ্টাতলী বিশিষ্ট এবং স্ুপ্রশস্ত নৌকা । ক্ষীণতোয়া পার্বত্য 
নদীতে চলাচল পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী । 

(২) লাখাই ;-_-এই নৌকারও তলদেশ চেগ্টা (সমতল ), এই জাতীয় নৌকার সম্মুথের 
গলই কিয়ৎ পরিমাণে ঘোড়ার মন্তকের আকৃতি বিশিষ্ট । 


€৩) বর্গ! )--ইহা অতি বৃহদাকারের নৌকা। উট্টগ্রাম অঞ্চলে এই জাতীয় নৌকার 
অধিক প্রচলন দেখ! যায়। 


(৪) পলোকার :_ ইহা বৃহদাকারের সপরশস্ত নৌকা । ঢাঁকার পলোয়ার নৌকা! পূর্ব 
বঙ্গে বিশেষ বিখ্যাত। - 
(৫) -ওথার ;--ইহা জেলেদের ব্যবহার্য সুদীর্ঘ এবং স্বর্ন পাশবিশিষ্ট নৌক1। এই 
জাতীয় নৌক] খুব ক্রতগামী। 
* “চাটিগ্রামে চলিল বিজয় মহারাজা । 
ছুই সহত্্ চলিলেক সৈন্য মহাতেজা ॥ 
চাটিগ্রাম রাজা সঙ্গে সহস্র পাঠান । 
প্রচণ্ড উজির সঙ্গে সহস্র বঙ্গ যান ॥” 
দ্বিতীয় লহর,_বিজয়মাণিক্য খণ্ড, ৪৫ পৃঃ। 
সে কালের বাঙ্গীনী যে হীনববীর্্য ছিল না, ইতিহাসে তাহার বিস্তর নিদর্শন আছে। 





মহারাজ বিজয় মাণিক্যের নৌ-বিতানের আদর্শ । 
(দ্বিতীয় চিত্র)। 
€১) মরকোষ নৌকা, (২) পলার নৌকা, (৩) সরঙ্গা নৌকা, (৪) লং 


নৌকা, (৫) কোন্দা নৌকা । 


ক্সহর ] মধ্যমণি । ১১৯ 


মিথিলাবাসী, ব্রাহ্মণ জাতীয় লক্ষমীনারায়ণ নামক ব্যক্তি-_ইন্দ্রমাণিক্যকে সাক্ী- 
গোপাল রাজা করিয়া স্বয়ং রাজ্যশীসন আরন্ত করেন। এই সময় তিনি আড়াই শত 
মৈথিল যোদ্ধা ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। * 
মহারাজ বিজয়ের আর এক অস্ুত কার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। : তিনি 
জয়স্তির। অভিযানে জয়ন্তিয়াপতির প্রতি রুষ্ট হইয়া, তীহাকে লাঞ্থিত ও অপমানিত 
হাড়ি সগ্গ। করিবার অভিপ্রায়ে দ্বাদশ সহস্র হাড়ি জাতীয় লোকদ্বারা এক 
সৈনিক দল গঠন করিয়! জয়ন্তিয়া রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ণ” তদবধি 
হাঁড়িগণও সৈনিক বিভাগের অন্ততূক্তি হয়। ইহার! লাঠিয়াল শ্রেণীর লোক ছিল 
এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ অতঃপর বর্ণিত হইবে । 


সেনানায়ক। 


পূর্ববকালের ন্যায় এই সময় ভ্রাতা অথবা! জামাতাকে সেনাপতি করিবার 
সেনানায়ক নির্দাচন বীধাবাধি নিয়ম না থাকিলেও, সাধারণতঃ রাজার আত্মীয়কে প্রধান 
প্রথালী। সেনাপতি করা হইত। ধন্যমাণিক্য স্বীয় শ্বশুর দৈত্য নারায়ণকে 
প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করেন। অনস্তমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি 
'গোপীপ্রসাদ নারায়ণ তাহার শ্বশুর ছিলেন। উদয়মাণিক্য স্বীয় ভগ্নিপতি রণাগণ 
নারায়ণকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করিবার প্রমাণ বাঁজমালায় পাওয়া যায় । 
জয়মাণিক্যের কালেও তিনিই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইহার পরবর্তা কালে 
রাজপুত্রদিগকে সেনাপতি করিবারও প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে । 





* “এই মতে বৎসরেক ব্রাহ্মণ শাসয়। 
আড়াই শত যোদ্ধা আনি নিখিলা রাখয় ৮ 
ইন্দ্রমাণিকা খও, -৩৭ পৃঃ । 


1 ্াড়িগণের যুদ্ধ যাত্রার কিঞ্চিৎ আভাস নি প্রদান করা যাইতেছে 
“দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া। 
হাঁড়িতে ডগর বাদ্য চলে বাজাইয়া ॥ 
চারি মাস হীড়ি সৈন্তে পাহিয়া বেতন। 
মস্ত শুকর খাইয়। করিলেক রণ ॥ 
ঘুর ঘুরি শব্ধ করি ডগর বাজায়। 
আজনি সাজিয়া সব হাঁড়ি সৈন্ঠ যায় ॥ 


ক ঙ্ চে রঙ 
ঢেমস ডগর বাজে নাচে উর্ধ, হাতে। 
শুকর খেদান লাঠি পাকাইয়া মাথে |” ইত্যাদি। 


১২৯ রাঁজমালঃ। [ দ্বিীর 


দুঃখের কথা এই বে, ঝাজ-আত্মীরগণ সেনাপতি হইয়া কোন কোন বাতি 
যেব্ূপ প্রী'ধান্য-প্ররাসী এবং বিশ্বাসঘাতক হইয়।ছিলেন, নিঃসংক্ষ্ট ব্যন্ভিগণ তদ্রপ 
করেন নাই। ইহাদের দুক্কার্য্যের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে । 
সেনাপতিগণের পদ মর্যাদ।নুসারে, সরদার, হাজারী বা হাঙর বড়ুয়া ও 
সেনাপতিগণের "নারায়ণ ইত্যাদি উপাধি প্রচলিত ছিল। কোন'কোন সেনাপতির 
উপাধি। . খা উপাধি থাকিবার প্রমাণও আছে; স্হার৷ পার্বত্য জাতীয় 
ছিলেন। মহারাজ ধন্যমাণিকোর শাসনকালে সরদার ও হাজারী উপ।ধির গ্রচলন হয়। 
রাজমালায় পাওয়া যায় ;_ 
“সরদার করিলেক অর্ধ নৈন্ত দিয়া । 
হাজারী করিয়াছিল কত সৈন্) লৈয়া ॥৮ 
ধন্যমাণিকা খণ্ড,-১২ পৃঃ 
এক হাজার সৈম্ট যাহার অবীনে খাকিত, তিনি হাজারী উপাধি 'লাভ 
করিতেন। ইহ।দিগকে হাজরাও বলা হইত। জয়মাণিকা খণ্ডে লিখিত 
আছে 
'“ফৌজের হাজরার ঘর, চাটিগ্রাম গিছে। 
রসাঙ্গমর্দন নারায়ণের সঙ্গেতে হুহিছে ॥৮ 


বড়ুয়া উপাধিও ধন্চমাণিক্য কর্তৃক প্রবন্তিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে রাজমালা 
বলেন; 
শরীধন্যমাণিকা রাজা তদবধি'মেন1। 
বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা ।৮ 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড -১২পৃঃ। 
পূর্বেবেই বলা হইয়াছে, প্রাচীন কালে রাজাময় সকলেই যোদ্ধা! বং সৈনিক 
পার্ষতা প্রদেশে সৈপ্ত বিভাগের অন্তভূক্ত ছিল। সৈকালে পার্বত্য প্রধান ব্যক্তিগ্রণ 
রমার শ্রণাণী। তাহাদের অধীনস্থ শ্রজাগণের নায়করূপে নির্বাচিত হইতেন, এবং 
তাহাদিগকে সরদার, হাজারী ও বড়ুর৷ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হইত। 
কালক্রমে পার্ববত্য জাতি সমূহ সৈনিক বিভাগ হইতে বিঢাত হইয়া খাকিলেগু প্রধান 
ব্যক্তিদিগকে সৈনিক বিভাগের প্রচলিত উপাধি প্রদানের প্রথা রহিত হয় নাই। 
তীহার্দিগকে সরদার, হাজারী, সেনাপতি ও বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা 
অগ্যাপি চলিয়া আমিতেছে। এই সকল উপাধি বর্মানকালে কেবল পূর্ব স্মৃতি 
উদ্বোধক রাজদণ্ড সম্্ানের নিদর্শনস্থরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
রাজধানীতে পাবত্য সিপাহীদ্বারা সংস্থাপিত গারদের এবং পার্বত্য প্রদেশস্থ 
বিনা সৈশত ও সৈনিকগণের পরিচালনের ভার বীহার হস্তে অর্পিত হইত, তিনি 
নাজির উপাধি। “নাজির, উপাধি লাভ করিতেন। মহারাজের নিকট সম্পর্কিত 
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লইর ] মধ্যমণি । ১২১ 


পবিনন্দিয়া সৈন্” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বর্তমানকালে বিনন্দিযাগণ পার্বত্য 
' অঞ্চলে, কিয় পরিমাণে পুলিশের কার্য ও করিয়! থাকে । *% 
প্রধান সেনাপতিগণের “নারায়ণ” উপাধি ছিল, এ কথ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
এই উপাধি ধন্মাণিক্যের সময়ে আরম্ভ হইয়া স্থদীর্ঘ কাল 
প্রচলিত থাকিবার পরিচয় প1ওয়া যায়। মে'গল সমট আকবরের 
মন্ত্রী আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে_ 

“ভাটি রাজ্যের সহিত সংলগ্ন একটা স্থাধীন রাজ্য আছে। সেই রাজোর নাম 
তিপ্রা ত্রিপুরা) * * * *  মেইরাজ্যের আমীর ওমরাহগণ “নারায়ণ” 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।” 

আবুল ফজলের এই উক্তি অভ্রান্ত নহে ; কিন্তু তীহার ভ্রম জন্মিবার একটা 
কারণ ছিল। সেকালে নারায়ণ উপাধি বিশিষ্ট প্রধান সেনাপতিগণই রাজ্যশাসন 
এবং মন্ত্ীত্ব করিতেন & রাজপুত্রগণ সেনাপতি পদে বরিত, হইয়া “নারায়ণ” উপাধি 
লাত করিবার দৃষ্টান্তও অনেক আছে। এই সকল অবস্থা দর্শন করিয়াই 
আবুল ফজল উক্ত উপাধি “আমীর ওমরাহ”গণের লভ্য বলিয়! বিশ্বাস করিয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রধান সেনাপতিগণের উপাধি। রাজমাল! দ্বিতীয় লহরে রণচতুর 
নারায়ণ, রসাঙ্গম্দ্দন নারায়ণ, দৈত্য নারায়ণ, গজভীম নারায়ণ, বিজয়ছুল্লভ নারায়ণ, 
গোপীপ্রসাদ নারায়ণ রণাগণ (রঙ্গ) নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, উড়িয়া নারায়ণ (ইহার 
নাম ছিল ভাঙ্গিল ফা), ৭ আগুয়ান নারায়ণ, অরিভীম নারায়ণ, গরুড়ধ্বজ নারায়ণ, 
সমরজিৎ নারায়ণ ও রাজবল্লভ নারায়ণ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, ইহারা সকলেই 
সেনাপতি ছিলেন এবং তন্মধ্যে অনেকের হস্তে শাসন ভারও ছিল। রাজমালা 
তৃতীয়. লহর আলোচনায় জানা যায়, অমরমাণিক্য তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়কে সেনা 
নেতৃত্বে বরণ করিয়া “নারায়ণ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, থা ১৮ 

“অমরাবতী মহাদেবী সতী পতি মতি। 
তান গঞ্ডে চারি পুত্র যোগ্যবান্‌ অতি ॥ 
রাজদল্নভ নারায়ণ, রাজধর ধীর । 
অমরহূললভ নারারণ, যুঝার সিংহবীর ॥ 
চারি পুত্র নৃূপতির পদবী নারায়ণ । 
সিংহাসনে বসে রাজ! অতি স্থুশোভিন ॥” 
অমব্রমাণিক্য খণ্ড। 


নারায়ণ উপ।ধি। 





* এতংসবনধে কৈলাল বাবু নিখিাছেন, _/গভরেন্টের পুলিশ পদাঠিগণের বাম 
- শবিননিয়া” আখ্যা বিশিষ্ট ব্রিপুরাপতির এক প্রকার সৈল্ত বা পেয়াদ! ছিল। ইহাদের সরদার 
: নাজির উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। মহারাজের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ এই নাজির পদ লাভ 
করিয়াছেন ।” কৈলাস বাবুর রাজমালা--১ম ভাগ, ৪র্থ অঃ ৪৯ পৃঃ 
1 ভাঙ্গিল ফা নাদেতে উড়িয়া নারায়ণ। 
কামানের গোলাধাতে তাহার মরণ ॥৮ এ 


ঠহং বাঁজমালা। [ দ্বিতীয়, 


তৃতীয় লহরে “নারায়ণ উপাধিধারী আরও অনেক সেনাপতির নাম সন্গিবিষ্ট, 
রহিয়াছে, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 'নীরায়ণ' উপাধি সম্বন্ধীয় বিশেষ 
বিবরণ অতঃপর প্রদান করা যাইবে । 

এতত্তীত এক শ্রেণীর সৈনিকের 'খাড়াইত' উপাধি ছিল, ইহাদের সংখ্যাও 
নিতীন্ত কম ছিল না। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিষান কালে 
তাহার সঙ্গে দুই সহস্র খাড়াইত থাকিবার কথা রাজমালায় উল্লেখ, 
আছে। যেই বলশালী ব্যক্তি উদয়পুরস্থিত সুবিশাল ধন্যসাগর *%* সাতবার প্রদক্ষিণ 
করিতে সমর্থ হইত, তাহার উপাধি হইত 'খাড়াইত” । নিন্োদ্ধত বিবরণ দ্বারা 
খাঁড়াইত শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া! যাইবে ;- 


“মহা খাড়াইত তারা ছই সহস্র পাইক | 
খড়ী চণ্দ জাঠী হাতে দেখি ভয়ানক 1: 
সাতবার ধন্সাগর ফিরিতে যে পারে। 
সেই জন! তার নাম খাড়ীতাইয়৷ ধরে ॥ 
দিবারাত্র থাকে রাজদ্বারেতে প্রহরী । 
বড় বড় অঙ্্র তারার বিক্রমে কেশতী |” 
বিভ্রয়মাণিক্য খণ্ড। 
সেকালে সেনাগতিগণ যুদ্ধ জয় কিম্বা সাহসের পরিচায়ক কোন কার্ধ্য করিলে” 
টনিক বিভাগে গৌযব তাহা! চিরম্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে এক একটা উপাধি 
শুচক উপাধি।  প্রদানদারা গৌরবান্ধিত করা হইত। এ স্থলে তক্্ূপ দুই একটা 
উপাধির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে । মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে, রসাঙ্গ 
( আরাকান ) প্রদেশের কিয়দংশ বিজেতা “রসা্সমর্্দন নারায়ণ উপাধি লাভ করিয়া 
ছিলেন। এতৎসম্থদ্ধে রাজমালায় পাওয়া! যায় 


খাড়াইত উপাধি 


পরাহ্ু ছত্রশিক রাঁজ1! আমল করিল। 

ব্রসাঙ্গ জিনিয়। কিন্প পুক্ষণণ খনিল ॥ 

নিজ রসাঙ্গ লইতে ন! পাবে সেনাপতি । 

বুসাঙ্গমর্দন নারায়ণ তার হৈল খ্যাতি ॥” 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড, ২৪ পৃঃ । 

আর এক সেনাপতি গৌড়ের সহিত বারম্বার সংগ্রাম করিয়া 'গরুডধ্বজ 
আখ্যা লভি করিয়াছিলেন ; যথা 

“গৌড় সৈশ্ত সঙ্গে তাঁর বছ ছিল রণ। 

গরুডধবজ খ্যাতি তাঁর হইল তখন |” 
উদয়মাণিক্য খণ্ড ॥ 





বহর ) মধ্যমণি । ১২৩ 


যে ব্যক্তি সেনাপতি র্ণাগণ নারায়ণের মস্তক ছেদন করিয়া সাহসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তিনি “সাহস নারায়ণ উপাধি পাইয়াছিলেন। *% এক সেনাপতি বিশেষ 
দক্ষতার সহিত হস্তী খেদার কার্য্য সম্পাদন ও হস্তী ধৃত করায় “গজভীম; নারায়ণ” 
উপাধি লাভ করেন। এবম্িধ অনেক উপাধির উল্লেখ রাজমালায় পাওয়া! যায়; 
ইহার কোন উপাধিই নিরর্থক নহে। বুটিশ গতভর্ণমেপ্ট, বিজয়ী সৈন্যাধ্ক্ষদিগকে 
বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ নানাবিধ উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন, ত্রিপুর রাজ্যে প্রচলিত 
উপাধি কৃটিশ শাসনের অনেক পুর্ব হইতেই প্রবর্তিত ছিল । 


যুদ্ধান্ত্র। 


রাজমালা দ্বিতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, সেকালে সৈনিক বিভাগে 
ধার প্রকার ভেদ । ধনুর্ব্বাণ, খড়গ, চর (ঢাল), জাঠা, বন্দুক এবং কামান প্রভৃতি 
অন্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস নিন্সে দেওয়া! 

যাইতেছে। 


(১) “ছুই সহশ্র পদাতি আদিল ধনুঃসরে।” 
ধন্যমীণিক্য খণ্ড॥_-১৫ পৃঃ । 
(২) “ছুই সৈন্য আগু হৈয়া সংগ্রীম মাঝার। 
তীর বন্দুকের যুদ্ধ পাছে খড়গ ধার” 
বিজয়মাণিক্য খণ্,_-৪৭ পৃঃ। 
(৩) “তিন সহস্র ত্রিপুরগণ খড় চর্ম লৈয়া। 
কাটয়ে পাঠান সৈন্য কোঠে প্রবেশিয়া ॥ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড, ৪৮ পৃঃ 1 
(8) “নৌক। প্রতি পঞ্চ বন্দুক পঞ্চ তীরন্দাজ । 
আর নৌকায় বাথিলেক পদাতি সমাজ ॥” 
ূ বিজয়মাণিক্য থও১ _€৪ পৃঃ। 
(৫) এখড়া চর্ম জাঠি হাতে দেখি ভয়ানক ।” 
বিজয়মাণিক্য খণ্,-৫৮ পৃঃ। 
(*) “ভাঙ্গিল ফা নামেতে উড়িা নারায়ণ। 
কামানের গোলাঘাতে তাহার মরণ ॥৮ 
জয়মাণিক্য খণ্ড,৭১ পৃঃ। 


ইহা সম্পূর্ণ কামান বন্দুকের যুগ নহে ; ধনুর্ববাণ ও খড়গ চর্টের সহিত 
ফামান বন্দুক ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এই. সময় কোন শক্তিরই আগ্নেয় অস্ত্রের 





* পরণাগণ মস্তক কাটিল যেই পাইকে। 
ষাহস নারায়ণ খ্যাতি করিলাম তাঁকে ॥” 


১২৪ রাজমালা। [দ্বিতীয় 


সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া মনে হয় না; তাহা থাকিলে ধনুর্ববাণ বা জাঠা, শুল লইয়া 
রণক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা রক্ষা এবং যুদ্ধ জয় করা অসস্তব হইত। সেকালে কেবল 
তিপুর রাজোরই এরূপ অবস্থা ছিল না; ত্রিপুরার প্রবল-প্রতিযোগী মুসলমানগণণ্ড' 
কামান, বন্দুকের সঙ্গে ধনুর্ববাণ ও খড়গ চ্মাদি ব্যবহার করিতেন। গৌঁড়েশ্বর 
হোসেন সাহু, ধন্থমাণিক্যের বিরুদ্ধে ১৪৩৭ শকে যে বিপুলবাহিনী প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে “্লক্ষৈক পদাতি চলে, ধানুকী কটক।৮”*% মহারাজ 
বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে, পাঠানবাহিনী টট্টগ্রাম আক্রমণ করে। মমারক খী 
নামক পাঠান সেনাপতি এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। এতৎস্বন্ধে রাজমালায় 
লিখিত আছে ;-_ 
মিমারক খা নামেত গৌড়েশ্বর শালা। 

মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অঠি ভাগা.॥ 

তিন সহম্র অশ্ব চলে তাহার সঙ্গতি । 

দশ সহ ঢালি চলে ধাশ্থুকি পদাতি ॥৮ 


এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, পাঠান শাসনকালেও ধনুর্ববাণের প্রচলন কম; 
ছিল না। মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুক্রগণের মধ্যে পরস্পর সমর কালেও তীরের 
ব্যবহার ছিল। ইংরেজ শাসনকালেই এ দেশে আগ্নেয়াস্ত্র সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে, 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং তাহাদের উপর সংহরণ ভার অর্পণ করিয়৷ ধনুরববাণ, চিরবিদায় 
গ্রহণ করিয়াছে। সেকালের অক্ষয় কবচরপী বর্ম এবং চর্ম ধনুর্ববাণের সহ্গামী, 
হইয়াছে। 
এই সময় হস্তী, ঘোড়া এবং নৌকা ুদ্ধ কার্যে ব্যবহৃত হইত। তন্তু 
ুদ্ধযান। কোন জাতীয় প্রাণী বা অন্যবিধ যান ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। 


অভিযান ও সমর। 


মহারাজ ধন্ধমাণিক্য যেমন ধার্মিক ছিলেন, তাহার শীসনকাল তেমনি শান্তিময় 
হইয়াছিল। তীহার বত্রিশ বৎসর ব্যাপী রাজন্বকাল মধ্যে কোনরূপ অশাস্তি বা যুদ্ধ 
বিগ্রহাদি সঙ্ঘটিত হয় নাই। " 

ধর্মমাণিক্যের পর, তীহার জোন্ঠ পুত্রকে অতিক্রম করিয়া সেনাপতিগণ 
কনিষ্ঠ পুঞ্র দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতাপ 








* রাজনালা-_ধযমাণিক্য খণ্ড ২৫ পৃঃ । 
1 “চিরকাল র্রাজ্য পালিলেক মহারাজা । 
শত্র নাহি ছিল তার বঞ্চিলেক প্রজা ॥৮ 


চল সক “মািউিজ্রানরা মিগরপ নি 


ক্লাছর ] মধ্য-নণি। ৯২৫ 


অধার্ম্রিক এবং অত্যাচারী বলিরা, অল্লকাল"পরে সেই সেনাপতিগণ দ্বারাই রা্রিকালে 
গোপনে নিহত হইলেন। স্থতরাং তিনি যুদ্ধাদি সঙ্ঘটন করিবার অবসর প্রাপ্ত 
হন নাই। 
অতপর গ্রতাপের জোস্ঠ ভ্রাতা ধন্যম।ণিকা একাদশ বহুসর বয়ঃক্রমকালে 
, খন্থমাণিকোর সিংহাসন লাভ করেন। ইনি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজ্য 
বঙ্গবিজয়। লাভের কিয়কাল পরে মহারাজ ধন্য, বঙ্গদেশ বিজয়ে কৃতসঙ্কল্প 
হইলেন এবং ক্রমান্বয়ে বঙ্গাধীপের অধীনস্থ মেহেরকুল (১), পাটিকারা (২), গঙ্গা- 
মণল (৩), বগাসারি (৪), বেজুরা (৫), কৈলা (৬), ভানুগ/ছ (৭), বিষ্ঞাউড়ি (৮), 
লঙ্গলা (৯), বরদাখাত (১০) প্রভৃতি স্থান স্ীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন । 
*খণুল পরগণা অধিকার করিতে যাইয়া মহারাজ ধন্যকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে 
খণ্লবাসিগণর হইয়াছিল, খণগুলব।সিগণ ত্রিপুরেশ্বরের নিয়োজিত লম্করকে ধৃত 
বানহার। করিয়া গৌঁড়াধিপতির দরবারে উপস্থিত করিয়াছিল। 
লক্ষর গৌড়েশ্বরের আদেশে হস্তী পদতলে পিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জন করেন। ্ 
ার্য্যের প্রতিশোধ যে ভাবে প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা অতঃপর বর্ণিত হইবে। 
ইহার অল্পকাল পরে, থানাংচি ন'মক কুকি গরদেশে একটা শ্বেতহস্তী ধৃত 
খানা:চি খিজ্স ও হইয়।ছিল। ব্রিপুরেশ্থর এই হস্তী লইবার অভিলাবী হইলেন, 
ফেতহন্তী লাঙ। কিন্তু কুকিরাজ তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। এই সূত্রে 
উহার সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হর । ত্রিপুর বেনপতি রায় কাচাগের কৌশ্লময়্ 





(১) মেহেরকুল ;--গোমতী নদীর দক্ষিণ ভীরবর্তী বিস্তীর্ণ পরগণা। কুমিল্লা নগরী 
এই পরগণীর অন্তভূক্ষি। প্রাচীনকালে মেহেরফুল ও পাটিকারা স্তন রাজ্য ছিল। 

(১) পাটিকারা ;__মেহেরকুল পরগণার পশ্চিম সীনায় ময়নামতী পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে 
অবস্থিত, ইহা একটা বিস্তীর্ণ পরগণা | 

(৩ গঙ্গামগল ১ পাটিকারা পরগণার সংলগ্ন দক্ষিণ ভাগে এই পরগণা অবস্থিত । 

€৪) বগাদারি ১ - মেহেরকুল পরগণার দক্ষিণ পার্খে অবস্থিত পরগণ বিশেষ । কুমিল্লা 
হইতে চট্টথাম পর্যান্ত যে রাজবর্্ আছে, তাহা এই পরগণার মধ্য দিয়া গিয়াছে । 

(৫) বেজুরা ১-_ শ্রীহট্র জেলাস্থ মাধবপুর থানার এলাকাভুক্ত একটা পরগণ!। 

(৬ কৈলা 3 কৈলাহর। এই স্থানে বর্তমান কালে ত্রিপুর রাজ্যের বিতাগীর 
.আফিস ইত্যাদি আছে। এই স্থান মনু নদীর তীরবন্তী। 

€) ভা গাছ ১_ইহা শ্রীহট জেলার অন্তর্গত, কুলাউড়া থানার অধীনন্থ একটা পরগণ। 

&) বিবণউড়ি ৮-ইহা একটা গ্রাম? এই স্থান ক্বার পূর্বদিকে ও বিশারগড়ের 


*.. উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত । 


(৯) লম্বলা »_ইহা শরীর জেলার একটা পরগণা। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের টিলাগাও 
টন এই পরগণার অন্তনূক্তি। 
(১০) বরদাখাত ;_-ইহা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটী পরাণ) ৯7 


৯২৩ ব্ািমালা । [ ছিতীয় 


বীরত্ব প্রভাবে, আট মাসের চেষ্টায় সেই যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছিল। অতঃপর 
ক্রমাছয়ে সমগ্র কুকি প্রদেশ ত্রিপুরেশ্বরের হস্তগত হয়। এই সময় ত্রিপুর রাজ্যের 
পূর্ববসীমা৷ ব্রহ্মদেশের সহিত সংলগ্ন হইয়াছিল 1 
মহারাজ ধন্য, ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ খুঃ) সেনাপতি রায় কাচাগের (চয়চাগের) 
চট্টগ্রাম অভিধান ও অধিনায়কন্দে বিস্তর সৈন্ত লইয়া স্বয়ং চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। 
বিজয়। তিনি এই যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া, গৌড় সৈন্দিগকে চট্টগ্রাম হইতে 
বিতাড়িত করিয়াছিলেন । এতসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;- 


“তারপরে শ্রীধন্যমাণিক্য নৃপবর । 
চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়! সমর 
চৌদ্দশ পাচত্রিশ শকে সমর জিনিল। 
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল ॥ 
গৌড়ের যতেক সৈগ্ত চট্টলেতে ছিল । 
শ্ীধন্তমাণিক্য তাকে দূর করি দিল ॥” 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড। 


“কামরূপ কোপতা বিজয়ী' গোঁড়েশ্বর হোসেন সাহ পরাজয় বার্তা শ্রবণ করিয়া 

ছোদেন সাহের ত্রিপুর। ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং গৌড়াইমল্লিক নামক সেনাপতির অধীনে 
আক্রদণ। . বিস্তর সৈম্য ও হ্তী, ঘোড়া সহ বিপুল নৌ-বহর ত্রিপুরেশ্বরের “ 
বিরুদ্ধ প্রেরণ করিলেন। তাহারা গোমতী নদী পথে কুমিল্লায় আসিয়া মেহ্রেকুল " 

দুর্গ আক্রমণ ও জয় করিল। ব্রিপুর সৈন্য পম্চাৎপদ হইয়া চণতীগড় ছ্গে আশ্রয় . 
গ্রহণ করিয়াছিল। মোগল বাহিনী তাহাদের অনুরণন করিয়া রাজধানী আক্রমণে 
নিমিত্ত কৃতসন্কল্প হইল। 

এই সময় ত্রিপুর সৈম্গগণ কৌশলক্রমে পাঠান নৈনদিগকে যে ভাবে নদী 
ত্রোতে ডুবাইয়া মারিয়াছিল, তদ্ধিবরণ অতঃপর বর্সিত হইবে। এযাব্রায় গোঁড়াই- 
মল্লিক হতাবশিষ মুগ্রিমেয় সৈম্য লইয়া কোনমতে প্রাণ ঝীচাইয়! পলায়ন করিত 
বাধ্য হইয়াছিলেন। 

' ইত্যবসরে চট্টগ্রামে পুনর্ববার গৌড় আগমন করায়, ধন্যমাণিক্য তথায় 
ধন্মমাণিকোর যাইয়া উক্ত প্রদেশ সম্যকরূপে হস্তগত এবং পাঠানদিগকে 
আরাকান বি়। বিতাড়িত করিয়া এক সৈম্যাবাঁস স্থাপন করিলেন। অতঃপর 
রসাঙ্গ (আরাকান) রাজ্য আক্রমণ ও কিয়দংশ অধিকার করিয়া, বিজিত প্রদেশে 
এক কিন্লা স্থাপন ও পুক্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বিজয়ী সেনাপতিকে 

_ পূর্ববকথিত “রসাজমার্দন নারায়ণ” উপাধিতে ভূষিত কর! হয়। এই সেনাপতি 

রসাল্সের অবশিষ্টাংশ জয় করিতে অসমর্থ হওয়ায়, মহারাজ হন্মাণিক্য তীহার 

সাহায্যার্থ রায়কাচাগ ( চয়চাগ ) ও রায়কছম নামক প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতিদ্বয়কে 


হর] মধ্যমণি । ৯২৭ 


সৈন্য প্রেরণ করায়, ত্রিপুরেশ্বরকে এ যাত্রায় আরাকান বিজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল। ইহা ১৪৩৭ শকের (১৫১৫ খুঁঃ) কথা । 

হোসেন সাহ এবার বিপুল-বাহিনীসহ হৈতন খা ও করা খা নামক সেনাপতি- 

হোসেন সাহেকর  ছ্য়কে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে পাঠানের 
পুনরাক্রমপ।, এক শত হস্তী, পঞ্চ সহত্র ঘোটক এবং এক লক্ষ পদাতিক 

সৈন্য ছিল। রর 

এই সময় ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগ (চয়চগ) চট্টগ্রাম রক্ষার নিমিত্ত: 
তথাকার সেনানিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। পাঠান বাহিনীর আগমন বার্তা 
শ্রবণে তিনি অল্লসংখ্যক সৈন্য চট্টগ্রামে রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈম্সহ হৈতন খায়ের 
বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। 

এবার পাঠান সৈন্য গোমতী পথে না আসিয়া, সরাইল, কৈলারগড় (কসবা) ও 
বিশালগড়ের পথে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ জামির খা গড় আক্রমণ করিল। 
এই গড়ের অধিনায়ক খড়গ রায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিরাও ছুর্গ রক্ষণে সমর্থ হইলেন না। 
হৈতন খাঁ ছুর্গ অধিকার করিলেন, পরাজিত ত্রিপুর সেনানী ছয়ঘরিয়া ছুর্গের আশ্রয় 
শ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। হৈতন খাঁ প্রবল বিক্রমে এই ছুর্গও আক্রমণ করায় 
দুর্গরক্ষক সেনাপতি গগন খাঁ তৃতীয় প্রহরকাল ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, পরিশেষে 
পাঠানের গ্রবলবেগ সহ্য করিতে অপারগ হইয়া শ্রান্ত সৈন্যাদলসহ রাঙ্গমাটা (উদয়পুর) 
_ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে বিজয়ী হৈভন খা রাজধানী আক্রমণে উদ্যুক্ত 
হইলেন এবং ডোমঘাটির পথে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া আক্রমণের স্ৃযোগ প্রতীক্ষায় 
রহিলেন। 


এবারও ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগ (চয়চাগ ) পূর্ব কৌশল অবলম্বন 
বিনাযুদ্ধে পাঠান করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। তিনি পাঠানদিগকে 
বাহিনীর পরাহগ্ন। গোমতীর তআোতে ভাসাইর়! দিয়া, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া- 
ছিলেন। এই সময় পলায়নপর হৈতন খীএর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। 
তিনি 


“ছকডিয়ার ঘাঁটে গিয়া তা করি কৈল। 
এত সৈন্য সঙ্গে আনি জিনিতে না পাইল ॥ 
এহার অধিক সৈন্ট বাহার যে হয়। 

সে পুনি আস্গক এথা পরম নির্ভয় ॥ 

তা হইতে অল্প সৈন্য না আম্থৃক হেথ!। 
শপথ করিল আমি এই সত্য কথা ॥ 

যে সব পাঠান হয় যেই যোদ্ধা! সব। 

অল্প সৈন্তে যে বা আঁসে সে সব গর্দীভ ॥* 


০২৮ বাঁজমালা। [ দিত 





হোসেন সাহ কর্তৃক তৃতীয় বার ত্রিপুরা মাক্রান্ত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় । 
হোরেন সাহের ভুতীয এইবার মুসলমানগণ কৈলারগড় (জাজিনগর বা কসবা) ছর্গ 
আবরণ ও জয়লাভ । আক্রমণ 'করিয়াছিল। কৈলারগড়ের পশ্চিম দক্ষিণ দিত 
এক মাইল দূরে, বিজয় নদীর তীরে পাঠান-শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার 
নিদর্শন অগ্ভাপি বিদ্যমান রহিয়াছে ; কিন্তু রাজমলায় এ বিষয়ের কোন উল্লেখ 
নাই ।% এই সময় কৈলারগড়ের সন্নিহিত স্থানে যে যুদ্ধ হইয়/ছিল, তাহাতে 
_ত্রিপুর বাহিনী পরাজিত ও ত্রিপুরার কিরদংশ হোসেন সাহের কুক্ষিগত হইয়াছিল, 
* এরূপ বুঝা যায়; এবম্িধ অনুমানের প্রকৃষ্ট কারণও বিদ্ধমান আছে। স্বর্ণ গ্রামে 
. আবস্থিত মসজিদের শিল/লিপি পাঠে জানা ধার, স্থলতান হোসেন সাহের শাসন- 
কালে ইব্লাম মোজমাবাদের উজজীর এবং ত্রিপুরা ভূমির শাসনকর্তা খওয়।স খা 
৯১৯ হিজরী (১৪২২ শকে ) সেই মস্জিদ নির্ম্মণ করিয়াছিলেন । ৭ এই পত্রপুরা 
ভূমির শাসনকনা” বাক্যদ্রাই ত্রিপুরার কিয়দংশ মুসলমানগণের হস্তগত হইবার 
প্রমণ পাওয়া যাইতেছে । ধঃ 

তৃতীয় বারের যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর পরাস্ত হইয়া থাকিলেও তদ্দরুণ ত্রিপুরার 
বিশেষ কিছু ক্ষতি হইয়!ছিল না এবং যে সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা উদ্ধার করিতে 
: অধিক বিলম্ব ঘটে নাই। 

পাঠান সেনাপতি ছুটি খাঁএর অনুজ্ঞায় কবি শ্রীকর নন্দী ১৫৮৬ শকে অশ্বমেধ 
কর নন্দীর তোধা, পর্ব রচনা করিয়াছিলন, এই গ্রস্থ “ছুটিখানের মহাভারত” নামে 

মোদ-ত্রিয়তা। অভিহিত হইয়াছে। হোসেন সাহের পূর্বেবাক্ত অকিঞ্চিৎকর 

বিজয়ের সূত্র ধরিয়া, শ্রীকর নন্দী তাহার রচিত গ্রন্থের পুরোভাগে লিখিয়াছেন )- 


“তান এ দেনাপতি লম্কর ছুটিখান। 
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান ॥ 








* ন্যর্গীয় কৈলাসচন্ত্র নিংহ মহাশয় বলিয়াছেন ১ 
“কৈলারগড় সন্সিকটে হোসেন সাহের সহিত মহারাজ ধন্যমাণিক্যের বে সংগ্রাম হইয়াছিল? 
বঁজমালা লেখক তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই | বোধ হয় ইহার পরিণাম অিপুরেহ্বরের পক্ষে 
বিশেষ গৌরবজনক হয় নাই, এ জঙ্তাই রাজমালা লেখক তাহা গোপন করিয়াছেন” 
কৈলাস বাবুর রাজমালা_২র ভাঃ, ওর অঃ। 
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এই খৃষ্টাব্ধের অস্ক বিশুদ্ধ নহে। ৯১৯ হিজরীতে ১৫১৩ খৃষ্টান কত পারে না, 
১৫*১ খুষ্টাব্ হইবে । 


লকর ] মধ্য-মণি। ২৯ 


ব্রিপুর নৃপতি বার ডরে এড়ে দেশ! 
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ 
গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান। 
মহা বন মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ ॥ 
অগ্তাপি ভয় না দিল মহামতি । 
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি ॥” ইত্যাদি । 
ইহা কবির আঁশ্রয়দাতাকে বীরেন্দ্র সমজে উচ্চ আসন প্রদান করিবার ব্যর্থ 
শ্রয়স বাতীত আর কিছু নহে। হোসেন সাহ ত্রিপুরেশরের হস্তে বারম্বার পরাজিত 
. হইবার কথা ইতিপূর্বে বণিত হইয়াছে; তীহার দুর্গতি ভোগের আরও অনেক 
কথা আছে, তাহা অতঃপর বলা হইবে । তৎসমুদয় আলোচনা করিলে স্পৰ্উই 
প্রতীয়মান হইবে, পূর্বেধাক্ত বর্ণনা ভেযামোদকারী কবির স্তাবকতা মাত্র 
ধন্যমাণিক্যের পুজ্র দেবমাণিক্য ভুলগ্া প্রদেশ হইতে আরন্ত করিয়া সমুদ্রতীর 


দেবম।ণিকোর ভূলুয়া পর্য্যন্ত জয় করিয়!ছিলেন। 
ও চট্টগ্রম বিজয়। 


ধন্যমাণিক্য পাঠান আহবে লিপ্ত, থাকা কালে, মঘগণ টট্টগ্রম অধিকার করিয়া 
ছিল, দেবমাণিক্য তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া, হৃত-প্রদেশের পুনরুদ্ধার ও তথায় 
একটী থানা (স্লেনানিবাস ) সংস্কপন করেন। 
মহারাজ বিজয়ম[ণিক্য উন্তরদিকে শ্রীহট এবং খাসিয়া (জযবন্তা) রাজ্যের 
িজয়ম।বিক্োের গ্রহট কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন এবং শ্রীহট্রে এক সৈন্যাবাস স্থাপন 
বিজ বিবরণ।  পুর্ববক, সৈদ্যাধ্যক্ষ কালানাজ্িরকে সেই দেশ রক্ষার নিমিত্ত 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
গৌড়েশ্র স্থলতান সুলেমান কররাণি, & ত্রিপুর৷ জয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার 
হলতান হলেমান শ্যালক ও সেনানায়ক মমারক খাকে ( মতান্তরে মহম্মদ খা), 
কররাণির ছউগ্রাম তিন সহজ অশ্বারোহী, ও দশ. সহজ. পদাতিক সৈন্যসহ প্রেরণ 
শি ও পাশ! করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে মমারক খায়ের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে 
প্রথমতঃ ত্রিপুর সৈম্যগণ-পরাস্ত ও পলায়নপর হইয়াছিল, পরে নব-বল সঞ্চয় করিয! 
: * রাজমালার রচয়িতা গৌেঙ্রের নামোল্লেখ করেন নাই। কৈলাম বাবু বনিয্াছেন,_ 
পকররাণি বংশীয় উড়িষ্যা বিজয়ী স্থুলতান সুলেমান চট্টগ্রাম অধিকার জন্ত মহম্মদ খা নামক জনৈক 
সেনাপতির অধীনে তিন সহত্র. অশ্বারোহী ও দশ সহত্ব পদাতি প্রেরণ করেন 1” 
কৈলাস বাবুর রাজনালা-_২য় ভাগ, ৩য় অঃ, €পৃঃ ৪ 
এততসস্থন্ধে ব্রিপুর বংশাবলী পুথিতে পাওয়া যার 
“বঙগদেশের অধিকারী সোলেমান ছিল। 
চট্টগ্রানের থানা আমি আক্রমণ করিল ॥ 
মহম্মদ খাঁ দৌলেমানের সেনাপত্তি। £ 


নিলি জর বারা বাদ হার রান লা 





১৩৯ রাজমাল!। [দ্বিতীয় 


প্রবল পরাক্রমে পুনর্বধার মোগলদ্িগকে আক্রমণ করিল। কিন্ত ক্রমান্বয়ে আট 
মাস যুদ্ধ করিয়াও পাঠানদিগকে পরাজয় করিতে সক্ষম না হওয়ায়, মহারাজ বিজয় 
কুদ্ধ হইয়া সেনাপতিগণের দণ্ুবিধান করতঃ শ্রীহট্ট থানা হইতে কালানাজিরকে 
আনাইয়া বিস্তর সৈল্যাসহ চট্টগ্রামে প্রেরণ করিলেন। এই সেনাপতি প্রত্যুষে 
সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া! প্রবল পরাক্রমের সহিত সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
রাজা কর্তৃক অপমানিত সৈল্যাধ্যক্ষগণ কেহই তীঁহার সাহাহ্যর্থ অগ্রসর না হওয়ায়, 
নাজির একাকী যুদ্ধহেতু ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া, চারিদণ্ড বেলা থাকিতে সমরানলে স্বীয় 
জীবন আহুতি প্রদান করিলেন। 

. পাঠানগণ যুদ্ধ জয় করিয়া বিজয়োল্লাসে গড়ে প্রবেশ করিল। রাত্রিকালে 
*কেহ নিশ্চিন্ত মনে আহার্যয প্রস্তুত করিতেছে, কেহ শ্রান্ত হস্তী ও,ঘোড়াকে জলপাঁন 
করাইতেছে, কেহ বা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই সময় ব্রিপুর সৈগ্গণ অকম্মাৎ 
গড়ে প্রবেশ করিয়া, পাঠানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহার অপ্রস্তত ছিল, স্ৃতরাং 
অধিকাংশ সৈম্য নিহত হইল এবং অল্প সংখ্যক পাঠান অতিকষ্টে পলায়ন করিয়। 
জীবন রক্ষা করিল। সেনাপতি মমারক খা ধৃত হইয়া লৌহ পিঞ্করে আবদ্ধাবস্থায় 
রাজদরবারে নীত হইবার পর, তীহাকে চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে বলে প্রদান করা 
হইয়াছিল। 

অতঃপর বিজয়মাণিক্য, মুসলমানগণের বাঁরম্বার আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার 
বিজ্্মাবিকোর নিমিত্ত বঙ্গদেশ আক্রমণে কৃতসঙ্বল্প হইলেন। এই সময় পাঠান ও 

ব্গাতিযান।  মোগলের মধ্যে সঙবর্ষ আরম্ত হওয়ায়, পাঠানগণ বিশেষ বিব্রত ও 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়াছিল। স্থুলেমান কররাণির পুজ দায়ুদ এই সময় বঙ্গের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ বিজয় পঞ্চ সহজ রণতরী, পঞ্চ সহস্র 
অশ্বারোহী এবং চবিবশ সহত্র পদাতিক ও বহুসংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ 
যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমেই স্থবর্ণগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তীকে পরাজয় 
করিয়া, সেই প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন। তৎপর ক্রমান্বয়ে লক্ষ্যা নদী অতিক্রম করিয়া 
পদ্মাতীর পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি যে পথ অনুসরণ করিয়া যে যে স্থানে. . 
গিয়াছিলেন, 45 সেই 
অংশ নিম্নে উদ্ধত হইল »_ 


পবিজয়মাণিক্য রাজা, এমত করিয়া সঙ্জা, 
দিগ্বিজয়ে গমন করিল । 

গোমতী নদী দিয়া, চলে নৌকা ভার্টি বাইয়া, | 
মেঘনা নদেতে উত্তরিল ॥ 

তাহে শ্নানদান করি, চলিলেন বরাবরি, 
বরন্গপুত্র কুলে উত্তরিল। 

তাহাতে করিয়া সান, বাঙ্গণে করিয়া দান, 


ধলেশ্বরী উজাইয়! চলিল ॥ 


৫ 2 
লহ্র ] মধ্যমণি! ১৪৯ 


বিক্রমপুরের মধ্যে গিয়া, কীর্ঠিনাশা * পাড়ি দিয়া, 
কলাকোপার গড়ে উত্তরিল । 

কতদিন সেইখানে, রহিল আনন্দ মনে, 
যমুনা পাড় হৈয়ে শেষে গেল ॥ 

বরঙ্গপুত্র ভাটি বাইয়া, নসিরাবাদ গড় হৈয়া, 
মেঘন! নদী উজ্জাইয়া গমন। 

শ্রীহট্ট নগর মাঝে, উত্তরিল মহারাঁজে, * 

দেখি লোক চম্কিত মন |” ইত্যাদি। 
ত্রিপুর বংশাবলী। 


রাজমালা, আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ বিজয় থবর্গ্রাম বিজয়ের পর» 

লক্ষ্যা ও ইছামতী অতিক্রম করিয়া পল্মা নদীতে গিয়াছিলেন। ইছামতীর তীরবর্তী, 
যাত্রাপুর নামক স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিবার কথাও রাজমালায় পাওয়া যায় । 
তৎপর মহারাজ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়া ণ' কৈলারগড়ে গমন করেন। তথা 
হইতে শ্রীহট্রে গিয়াছিলেন। শ্্রীহট্ট হইতে তাহার পার্শবর্তী নানা স্থান পরিভ্রমণ 
করিয়া, রাজধানী রাঙ্গামাটা নগরে প্রত্যাবস্তীম করেন। এই যাত্রায় তিনি যে সকল 
. স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান অল্লায়াসেই তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল । 
শেষ জীবনে বিজয়মাণিক্যের কিয়ৎ পরিমাণে দৌর্বল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। 

মঘ জাতির সহিত. এই সময় তিনি মঘদিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম রক্ষা লইয়া বিশেষ 
সন্য্ধ। বিব্রত ছিলেন। রাক্ষিয়াং (আরাকান) ও রাম্থুবাসী মঘগণের 

সমবেত চেষ্টার ফলে চট্টগ্রাম কখনও ত্রিপুরেশ্বরের এবং কখনও বা মঘদিগের. 
হস্তগত হইতেছিল। বিজয়লক্ষমী কাহার অস্কশায়িনী হইবেন, তাহা অনিশ্চিত 

অবস্থায় দাড়াইয়াছিল। 

| মহারাজ বিজয় যে বসর মানবলীলা সম্বরণ করেন, সেই বতসর খ্যাতনামা 
ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারী রল্ফ্‌ ফিছ চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,__ 
“সাতগীও হইতে আমি ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলাম । 





₹* “কীতডিনাশা+ পল্মানদীর অংশবিশেষের নাম। বঙ্ের দ্বাদশ ভৌমিকের অস্তভূক্তি চীদ রায় 
“ও কেদার রায়ের কী চিহগুলি উদরসাৎ করিয়া “কীন্িনাশা” নাম লাভ করিয়াছে। ইহাদের 
শেষ কীন্তি রাজাবাড়ীর মঠ ১৯২৩ খৃঃ অন্দে এই নদীগর্ভে লীন হইয়াছে । সলরভঙ্গ মহারাজ 
বাজবন্লভ দেন বায় রাইয়! বাহাছরের বাসভবন সহ অতুলনীয় কীন্তিকলাপও এই নদীগর্তে 
নিমজ্জিত হইয়াছে । এতদ্যতীত উভত় তীরবর্তী কত ক্ষুত্র ও বৃহৎ কীন্তি যে এই সর্বগ্রাসিণী 
নদীর গর্তে বিলীন হইয়াছে তাহার সীম। সংখ্যা নাই। 
পু + লোহিত্যের (ব্রহ্মপুত্র নদের ) পশ্চিমভাগস্থ গঙ্গাতীর পর্য্যস্ত মহারাজ বিজয্ন গমন করিয়া" * 
ছিলেন, রাজমালায় ওরপ প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা ১ 


“লোহিত্য পশ্চিমভাগে বসতি জান্ুবী ! 
পুর্ববভাগে যমুনা যে সরম্বতী দেবী ॥৮ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড 1: 


১৩২ বাজমালা। [দ্বিতীয় 


এই সময় রাক্ষিরাং ও রাম্থুবাসী মঘদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্ব্র অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত 
ডিলেন। ত্রিপুরা পতির দুর্বলতায় চট্টগ্রাম বা পো্টগ্রেশা বারংবার রাক্ষিয়াং রাজার 
হস্তগত হয় ।” ক 
বিজয়মাণিক্যের পরলোকগমনের পর তীহার পুত্র অনন্তমাণিক্য. ত্রিপুর. 
নন্তমাণিকোর হত্যা সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেড় বৎসর রাজত্ব করিবার পর, 
বিবরগ। - অনন্তের শশুর ও প্রধান সেনাপতি গেপীপ্রসাদ নারায়ণ তীহাকে, 
হত্যা! করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। অনন্তমাণিক্যের অল্পকাল 
ব্যাপী শাসন সময়ে কোন সংগ্রাম উপস্থিত হর নাই। 
সেনাপতি গোপীপ্রসাদ উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক সিংহাসনারূঢ় 
উনমানিকা ও হইলেন (১৪৯৪ শক-__১৫৭২ খুঃ)। গৌঁড়েশ্বর শুনিলেন, 
দাযুদ ধাহ। . ত্রিপুরার রাজবংশ বিনাশ করিয়া ভিন্ন বংশীয় ব্যক্তি সিংহাসন 
অধিকার করিয়াছেন। ইহাই উট্টগ্রাম বিজয়ের উত্তম স্যোগ মনে করিয়া, ত্রিপুরার 
বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধ সঙ্ঘটনের শকাঙ্ক রাজমালার 
নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, *উদয়মাণিক্য ১৫৭২ খুঃ অন্দে রাজ্য লাভ 
করিয়াছিলেন। ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, এই কালে স্থলেমান কররাণির 
পুত্র, শেষ পাঠান শাসনকর্তা দাযুদ বঙ্গের সিংহাসনে .অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি 
১৫৭৫ খুঃ অন্দে সম্রাট আকনরের প্রতুস্ব উপেক্ষা করিয়া বিহার প্রদেশ আক্রমণ 
করেন। এবং এই যুদ্ধে পরাভূত হইয়া দিল্লীর আনুগত্য শ্বীকারে সন্ধি করিতে বাধ্য 
হন। এই দায়ুদকেই চট্টগ্রাম আক্রমণকারী বলিয়া মনে হয়। পরলোকগত কৈলাসচন্দ্ 
সিংহ মহাশয় বলেন, উদয়মাণিক্য ১৫৮৫ খুঃ অন্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। 
মিঃ জে, জি, কামিং, সি-আই-ই, এবং মিঃ ই, এফ্‌, সেপ্ডিস্‌ কৈলাস বাবুর মতেরই 
অনুসরণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই মত অন্রান্ত নহে। রাজমালায় স্পষ্টাক্ষরে 
উল্লেখ আছে, মহারাজ উদয় ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খুঃ অন্দে) রাজা হইয়াছিলেন। ৭ 
কৈলাস বাবু আরও বলেন,- ঃ 
“এই সময় মোগলেরা চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হয়। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া 


মহারাজ উদয়মাণিক্য তাহাদিগকে পথি মধ্যে অবরোধ করিবার জন্ত বৃহৎ একদল সৈন্তা প্রেরণ 
করেন” $ 
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1 “গৌড়েস্বরে শুনে বিজয়মাণিকা মরণ । 

চৌদ্দণ চৌরানববই শকে উদয় রাজন (৮ 
- উদয়মাণিক্া খণ্ড--৫৯ পৃঃ 


+ কলস বাবর লাঁভঠাল+__ ১২ উনি ওত তাত ১ ৯০, 


-লহর ] সধ্য-মণি। ২৩৩ 


কৈলাস বাবুর কথিত ১৫৮৫ পৃঃ অন্দে, উদয়মাণিক্য রাজ্য লাভ করিলে, 
তাহার শাসনকালের প্রথম ভাগে মোগলগণ কর্তৃক টট্টগ্রাম আক্রমণ সম্ভবপর 
হইত। তাহার এই উক্তিও ভ্রমসঙ্কুল। মোগল কর্তৃক উদয়মাণিক্য আক্রান্ত হন 
নাই, পাঠান কর্তৃক আক্রমণের কথা রাজমালায়ই পাওয়া যার ।% রেভারেগু 
লঙ, সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। ৭, স্থৃতরাং কৈলাস বাবুর নির্ধারণ যে প্রমাদপূর্ণ, 
ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। 
এই যুদ্ধে উদয়মাণিক্য, স্বীয় ভগিনীপতি ও প্রধান সেনানায়ক রণাগণ 
উদয়মাণিকোর  নারায়ণের অধীনে তিন হাজার সেনাপতি সহ বায়ান্ন হাজার সৈন্য 
পরাজয়। প্রেরণ করিয়াছিলেন । পল সেনাপতিগণের মধ্যে চন্দ্রদর্প নারায়ণ, 
চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, উড়িয়া নারায়ণ, অরিভীম নারায়ণ, আগুয়ান নারায়ণ, গজভীম 
নারায়ণ প্রভৃতি অনেক খ্যাতনাম। বীর পুরুষ গিয়াছিলেন ; হস্তী, ঘোড়াও অনেক 
ছিল। বুদ্ধ রণাগণ একবার পাঠানদিগকে জয় করিয়া গর্বিবিত হইয়াছিলেন। 
তাই তিনি গর্ববোন্নত শিরে, রাব্রিকালেই পাঠান শিবির আক্রমণ জন্য যাত্রা 
করিলেন। তৎকালে চতুন্দিকে শৃগাল দল উচ্চরব করিয়া নিস্তব্ধ দিত্বগুল মুখরিত 
করিতেছিল, বৃক্ষ ডালে গৃপ্রসমূহ পাখা ঝাড়িতেছিল এবং মুহর্মহুঃ উক্কাপাত 
হইতেছিল। এই সকল অমঙ্গলসূচক ঘটনা দর্শনে সেনাপতিগণ, রাত্রিকালে 
শত্র সম্মুখীন হইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু গবিবত রণাগণ সে কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না। 
পাঠানগণ প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রে সংবাদ পাইয়া, ত্রিপুর বাহিনীর অজ্ঞাতসারে 
পথিমধ্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ত্রিপুর সৈম্তগণ এই অভাবনীয় আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষ। করিতে সক্ষম হইল না, তাহাদের অধিকাংশ পাঠান হস্তে নিহত 
হইল এবং কতক পলায়ন করিল। রণাগণ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়৷ অরণ্যপথে 
পলারন করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে ত্রিপুরার চল্লিশ সহস্র সৈন্য ক্ষয় 


* “থগুলে ত গিয়া তার! গড় করি বৈল। 
পাঠান আইনে লি সাবহিতে ছিল ॥* 
উদকমাণক্য খওল-৭* পৃঃ । 
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£ “রাজার ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ । 
সেনাপতি করে তাকে সৈন্ের বুক্ষণ ॥ 
বায়ান্ন হাজার সৈল্ত তার সঙ্গে দিল। 
তিন হাজার সেনাপতি ভার সঙ্গে ছিল |” 


“যারা ররর কবাযারিরিদর লক 


১৩৪ রাজমালা”» [ দ্বিতীয় 


হইয়াছিল, পাঠানের নিহত সৈস্তের সংখ্যা পচ সহজ । % ত্রিপুরার এরূপ গুরুতর 
ক্তি পূর্বে আর কখনও হয় নাই 4 - 

এই যুদ্ধের পর গোৌড়েশ্বর চট্টগ্রামের কার অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে 
পিরোজ খা আন্নি ও জামাল খাঁ পক্নি নামক . সেনাপতিদয়ের অধীনে আরও বিস্তর 
সৈশ্ প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

ত্রিপুরেশ্বর চট্টগ্রাম পুনর্ববার আক্রমণ করিয়া, বিপুল বিক্রমে ক্রমান্বয়ে পাঁচ 
বৎসর কাল মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এবারও বিজয়লক্ষমী 
পাঠানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। এই যুদ্ধেই উদয়মাণিক্যের চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধারের 
আশা নির্ল হইয়াছিল।. 


রাজার যুদ্ধে গমন। . 


পুর্র্বকালের স্যায় এই সময়ও রাজগণের স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রার নিয়ম ছিল। পূর্ব 
কথিত বিবরণ সমূহ আলোচনায় জ্ঞানা যাইবে, মহারাজ ধন্য 
. বারম্বার সমরক্ষেত্রে অবভীর্ণ হইয়াছিলেন। ধন্যমাণিকোর পুত্র 
দৈবমাপিক্া স্বয়ং তুলুয়া হইতে সমুদ্রতীর পর্যান্ত জয় করেন। বিজয়মাণিক্যের 
সময়ে পাঠান সৈম্যগণ বিদ্রোহী হওয়ায়, মহারাজ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া 
বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন । তিনি দিগ্িজয়ার্থ বহির্গত হইয়া পশ্চিমে পল্মাতীর 
পর্য্যন্ত এবং উত্তরে শ্রীহট্র জেল! জয় করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ 
বিজ্ঞয় এই অভিযান কালে গঙ্গাতীর পর্য্স্ত জয় করিয়াছিলেন। এতত্যতীত রাজ- 
. কুমারগণের সেনাপতিরূপে যুদ্ধযাত্রার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। স্থুলকথা, সেকালে 
রাজগণ রাজ্যভোগ-বিলাসী মোমের পুতুল ছিলেন না, তাহারা সকলেই সাহী এবং 
বলবীর্যযশালী বীরপুরুষ ছিলেন। দুগ্ধ ফেণনিভ স্থকোমল শয্যা অপেক্ষা সমরক্ষত্রে 
শরন তাহাদের অধিকতর স্পৃহনীয় ছিল। সেকালে ত্রিপুরার ক্ষাত্রবীর্য্য মূর্তভাবে 
আবিডূতি হইবার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বারশ্বার ঘাত-প্রতিঘাত সহ করিয়াও 
ত্রিপুরেশ্বরগণ যে ভাবে রাজ্যের স্বার্থ ও মর্ধ্যাদা অক্ষু্র রাখিয়াছেন, অস্ত্র তাহার 
দৃষ্টান্ত অতি বিরল। 

সে কালে রিজিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজমালায় 
এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। 


খাজগণের শৌধ্য। 





* “পঞ্চ সহত্র পাঠান পড়িল সে রপে। 
চল্লিশ হাজার পড়ে ত্রিপুরার গণে ॥” 
উদয়মাণিক্য খণ্ড,__৭১ পৃঃ। 
এই ক্ষতি সধ্ন্ধে রেভারেও, লঙ সাহেব বন্তান )_ 
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লহুর ) নধ্য-মণি? ১৩৫ 


রণকৌশল। 


ত্রিপুর বাহিনী কৌন কোন সময় অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। 
মহারাজ ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি রারকাচাগ সর্বাপেক্ষা অধিক 
কৌশলী ছিলেন। তিনি আট মাসের চেষ্টায়ও থানাংছি নামক 
উত্তঙ্গ পর্বত শূক্গস্থিত কুকিগণের সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া 
নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। সেই ছুর্লজ্ব্য পর্ববতারোহণের উপায় উদ্ভাবন অসম্ভব 
মনে করিয়া, তিনি দিন দিন ভগ্মোৎসাহ হইতেছিলেন। এই সময় একটা স্থুবৃহৎ 
গোধিকা তীহার দুষ্টিপথে পতিত হইল, এবং সেই গোসর্প ই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির 
একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। গোধিকার কটিদেশে বেত্র বন্ধন করিয়া 
তাহাকে পর্বতে চড়াইয়া দিলেন। গেসাপটী ক্রমে পর্বতের উপরে উঠিতে লাগিল, 
এদিকে ক্রমান্বয়ে স্থুদীর্ঘ বেত্র যোজনা করা হইতেছিল। গোঁধিকা পর্বতের 
জনুদেশে আরোহণ করিবার পর হস্তস্থিত বেত্র টানিয়া দেখা হইল, তাহা বিশেষ 
দৃঢ় হইয়াছে। অতঃপর রাত্রিকালে, সেই বেত্র অবলম্বন করিয়া, সৈন্যগণ একে 
একে পর্ববতারোহণ করিল এবং অকন্মাৎ কুকিদিগকে আক্রমণ করিয়া অল্লায়াসেই 
দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইল । 
ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিন্ত হোসেন সাহ, গৌরমল্লিক নামক সেনাপতিকে প্রেরণ 
ছোদেন সাহের পঞ্য় করিয়াছিলেন। তীহার সৈন্যদল গোমতী নদীপথে আগমন পূর্ববক 
ব্বিপ।  ত্রিপুরেশর ধন্মাণিকোর মেহেরকুল গড় আক্রমণ ও জয় করিয়া 
* রাজধানী আক্রমণের নিমিন্ত বিজয়োল্লাসে যাত্রা করিল, একথা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 
তাহাদের নৌবাহিনী গোমহীর বক্ষ আচ্ছাদন করিরা রাঙ্গামাটির (উদয়পুর) দিকে চলিল। 
ত্রিপুর সেনানায়ক রায়কাচাগ উপায়ান্তর না দেখিয়া, স্বীয় উদ্ভাবনী কৌশল অবলম্বনে, 
গোমতী নদীর উপরিভাগে (উজানে) সুদৃঢ় বাধ প্রস্তুত করিলেন। পার্বত্য নদী একমাত্র 
পর্বত নিঃস্থত জলধারা দ্বারা একটানা আ্োতে প্রবাহিত হইয়া থাকে । নদীতে 
বধ দেওয়ায় আত বন্ধ হইয়। বাঁধের নিন্নভাগ শুষ্ক হইয়া গেল এবং উপরিভাগের 
জন স্ফীত হইয়া উঠিল। পঠানগণের অগণিত নৌকা গোমতীর বালুকাময় 
বক্ষে আবদ্ধ হওয়ায়, দৈম্যগণ মধ্যে অনেকে নৌকা ছাড়িয়া চড়ায় শিবির স্থাপন 
করিল। এইভাবে তিন দিবস অতীত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবস রাত্রিতে বাঁধ 
ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, আবদ্ধ জলরাশি সশব্দে প্রবলবেগে আসিয়া যুলমানগণের উপর 
পড়িস। তাহারা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিল,-_ আত্মরক্ষার অবদর ঘটিল না । 
-ভাহাদের নৌ-বহর, সৈশ্যদল, যুদ্ধ সরগ্তাম সমস্তই প্রবল ক্রোতে ভাসিরা গেল। এই 
ঘটনায় আত্মরক্ষা করাই সেনাপতি গৌরমলিকের পক্ষে কঠিন হইয়া ঈাড়াইয়াছিল। 
তিনি হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। 
তাহার পরিত্যক্ত হস্তী, ঘোড়া৷ এবং নানাবিধ বস্ত ত্রিপুর সৈন্যগণের হস্তগত 


খান।ংচি ছুর্গ জয়। 


- ১৩৯ রাজমালা । [দ্বিতীয় 


" গৌড়েশ্বর হোসেন সাহের এই পরাজয়-কলঙ্ক অসহনীয় হইল, তিনি পুনর্ববার 
হোসেন সাহের শি্তী হৈতন খাঁ ও করা খা নামক সেনাপতিঘ্য়ের অধিনায়কন্ধে 
বার পরাজর।  বিপুল-বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন! এই 
অভিযানে একশত হস্তী, পঞ্চ সহত্র ঘোটক ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্ত ছিল। 
এতত্বাতীত দ্বাদশ বাঙ্গালার (বার ভূঞ্গণের) প্রদত্ত সৈন্তগণও এই অভিযানে 
যোগদান করিয়াছিল । কষ 
পাঠান সেনানী, জামিরখী! গড় ও ছয়ঘরিয়া গড় জয় করিয়া ডোমঘ।টিতে 
যাইয়া! ছাউনী করিলেন। এই সমন ত্রিপুর সৈম্/গণ, পর্ববতজাত বিষলত। ফেলিয়। . 
গোমতীর জল ধিষক্ত করিয়াছিল। ণ* সেই জল পান করিয়া মুসলমানগণের মধ্যে 
দুই চারিজনের মৃত্যু হইঝার পরেই তাহারা ত্রিপুর সৈম্মের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পাঁরিল। 
এবং জল পানের নিমিত্ত দুই প্রহরের মধ্যে এক দীঘিকা খনন করিয়া লইল। 
এই জলাশয় মুদলমনগ:ণর খনিত বলিয়া “তুরুক দীঘি" নামে অভিহিত হইয়াছে। 
ইহা দেবম!ণিক্য কর্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল ; তাহার অস্তিত্ব অগ্াপি বিদ্ভমান 
আছে। 
এইবারও ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগ পূর্ব পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
গোমতী নদীতে বাধ দিয়া তাহার উপরিভাগে জল আবদ্ধ করিলেন; এই ঝাধ সাত 
দ্িবষ রাখা হইয়ছিল। পাঠানগরণ পুর্ব কথা স্মরণ করিয়া প্রথমতঃ নদীগর্ভে 
নামিতে সাহমী হইল না; যখন দেখা গেল, দীর্ঘকাল নদীর অবস্থা একরূপই 
আছে, তখন পার্বত্য উচ্চনীচ পথ অপেক্ষা, পুলক নদী পথ স্থগস ও বিশেষ সুবিধা 
জনক মনে করিয়া, তাহারা রাক্রিকালে গেপনে নদী পথ ধরিয়া পদব্রজে অএসর . 
হইতে লাগিল। এ দিকে ত্রিপুর সৈন্য অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের কার্যকলাপ 
লক্ষ্য করিতেছিল। মুসলমানগণ নদীগর্ভে নামি আরামের সহিত উজানের দিকে 
যাইবার কালে, নদীর বধ ভাঙ্গিয়! দেওয়ায়, এক সপ্তাহের সঞ্চিত বারিরাশি প্রবল 
বেগে আমিরা তাহাদের উপর পড়িল। সেই প্রবল স্তরোতির সঙ্গে'সহত্র সহজ 
ভেলা ভাসি আসিতেছিল, প্রত্যেক ভেলায় মনুষ্যাকৃতি তিনটা করিয়া পুতুল এবং. 
প্রত্যেক পুতুলের হাতে প্রজ্ছলিত মশাল ছিল। মুসলমানগণ নদীবেগ হইতে 
আব্মারক্ষা লইগ্াই বিব্রত হইয়া পত়িয়াছিল, ইহার উপর আকার মশাল হস্তে 





* “একশত হস্তী পঞ্চ সহস্র ঘোটিক। 

লক্ষৈক পদ্দাতি চলে ধানুকী কটক-॥ 

দ্বাদশ বাঙ্গাল! চলে হৈতন্‌ খ। সহিতে ।” 
ধন্ঠমাণিক্য খণ্ড-২৫ পৃঃ! 


সার 


হর] মধা-মণি। ১৩ 


অসংখ্য সৈগ্য আসিতেছে মনে করিয়া, ভীত ও চিন্তিত হইল। ইত্যৰসরে 
ত্রিপুর সৈন্য পম্চস্তাগস্থ নিবিড় অরণ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বালন ছরা পথ রুদ্ধ করিয়া, নদীর 
ছুই পাড় হইতে মুসলমানদিগকে গ্রবল বেগে আক্রমণ করিল। সম্মুখে জল প্রবাহ, 
পশ্চাৎভাগে দাবানল এবং উভয় পার্খে শক্র সৈন্য, এহেন সম্কটপন্ন অবস্থায় 
পতিত সেনপতি হৈতন খা ও করা খা প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সর্বস্ব পরিত্যাগপূর্ববক 
অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন, সৈন্গণের মধ্যে অধিকাংশ নদীগর্ভে সমাহিত 
এবং ত্রিপুর সৈম্য কর্তৃক হত হইল। & যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে চতু্দশ 
দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান কর! হইল। 
প্রাচীনকালে রণক্ষেত্রে পরাজিত সেনাপতি কিম্বা বিশেষ' ব্যক্তি ধৃত হইলে 
রণক্ষেত্রে ₹ত . তাহাকে পিগ্ুরাবদ্ধ অবস্থার রাজদ্রবারে উপস্থিত করা হইত। 
সেনাপতিগণের অবস্থ।। পাঠান সেনাপতি মমারক খ৷ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এইকপ 
দৃষ্টান্ত আরও আছে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে । 


পুরস্কার ও দণ্ড। 


রণনজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষগণ রাজদ্রবারে উপাধি লাভ করিয়া সম্মানিত ও 
স্মরণীয় হইতেন, এ কথা পূর্বেবেই বলা হইয়াছে । এতৎ্যতীত 
পরিচ্ছদ, পুষ্প, হস্তী এবং ভূ-সম্পন্তি পুরস্কার লাভের দৃষ্টান্তও 
বিরল নহে। সেনাপতি রায়কাচগ কুকিগণের থানাংছি ছূর্গ ও কুকি প্রদেশ 
জয় করিয়া! রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার পর, মহারাজ ধন্মম্মণিক্য তাহাকে 
নিন্দোক্ত পুরস্কার প্রদান করিয্াছিলেন ও 


পুরস্কীর। 


“হাসিয়। নৃপতি তাঁকে বহুমান্ত কৈল। 
বন্ত পুষপ হস্তী শিয়া গৃহে পাঠাইল ॥ 
বহুতর গ্রাম,পাইল রাজপুত্র সম । 
ব্ায়কাচাগ রায় কছম যুদ্ধতে উত্তম ॥৮ 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড । 
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সি. একা সক 


১৩৮ রাজমালা। [ দবিতীকর 


সৈনিক বিভাগে দণ্ডের ব্যবস্থা কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল। যুদ্ধে পরাজিত 
সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে অবমাননার নিদর্শনস্বরূপ চরকা উপহার, দেওয়া, 
হইত। খথানাংছি দুর্গ অধিকারে অক্ষম ত্রিপুর ষৈশ্যদিগকে, 

সেনাপতি চয়চাগ (কাচাগ ) শাসাইয়া বলিয়াছিলেন ১. | 


দণ্ড । 


“কাপুরুষ হও তোরা চর্খ! হস্তে লবা। 
রাজার সাক্ষাতে যাইর়া কি উত্তর দিব! ॥৮ 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড। 


পাঠান সেনাপতি মমারক খা চট্টগ্রাম অধিকার করিবার পর, ব্রিপুর বাহিনী; 
আট মাস যুদ্ধ করিয়াও হৃত প্রদেশের উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ না হওয়ায়, মহারাজ, 
বিজয়মাণিক্য সেই সমরে নৃতন সেনাপতি প্রেরণ করিয়া, পূর্বব প্রেরিত সৈম্যাধ্যক্ষ- 
দিগের নিন্ললিখিতরূপ দণগ্ুবিধান করিয়াছিলেন ১-- 


“আট মাস যুদ্ধ করে পাঠানের সনে । 
লইতে না পারে গড় চাটিগ্রাম স্থানে ॥ 
হেন শুনি বিজয়মাণিক্য ক্রোধ হৈল। 
সেনাপতি সকলেরে চর্থা পাঠাইল ॥৮ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড। 


যুদ্ধে অপারগতা হেতু, সূতা কাটিয়া জীবিকা নির্ববাহ করিঘার নিমিত্ত রাজার 
ইঙ্গিত পাওয়া বীরপুরুষের পক্ষে কিরূপ অপমানজনক, তাহা একমাত্র বীরেরই 
হৃদয়ঙগমযোগ্য। পু ও 
সেনাপতিগণের আধিপত্য ও উচ্ছ,খ্বলতা,। 
প্রাচীনকালে প্রধান সেনাপতিগণের হস্তেই রাজ্য শাসনের ভার অপ্পিত হইত, 
নিক ও শাদন- একথা অনেকবার বলা হইয়াছে। সৈম্যবল ও শাসনভার এক. 
৮ হস্তে পতিত হওয়ায়, সেনাপতিগণ রাজ্য এবং রাজার.উপর প্রভাব 
বিস্তারের বিশেষ স্থযোগ পাইতেন। ইহারা ক্ষমতাগর্বেব, ক্রমশঃ, 
এরূপ ছুরদান্ত এবং উচ্ছ্খল .হইয়! উঠিতেছিলেন যে, রাজ্যেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত 
করিয়া, অপর ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের ইচ্ছাধীন হইয়া 
দাড়াইত। কোন কোন দুষ্ট সেনাপতি রাজ্যলোভে, অথবা আক্রোশমূলে রাজাকে 
বধ করিতেও কুষ্টিত হইতেন না। রাজমালায় এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে, নিঙ্গে 
এতদ্বিষয়ক আভাস প্রদান করা যাইতেছে । 
মহামাণিক্যের পরলোকগমনের পর, সিংহাসন লইয়া বিষম গোলমাল 
সেনাগত্তিগ্রণের. উপস্থিত হইয়াছিল! এই সময় স্বর্গীয় মহারাজের জ্যেষ্ঠ কুমার 
টিন ধর্মদেব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীবেশে বারাণসীধামে বাস, 


রি পররী-প্রয 
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আরম্ত করিলেন। সেনাপতিগণও রাজকুমারদিগকে উপেক্ষা করিয়া, প্রত্যেকেই 
রাজ্যলাভের প্রয়াসী হইলেন ; অথচ একে অন্যের ভয়ে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতে 
ছিলেন না। পরিশেষে কুমার ধর্মকে রাজা করাই সঙ্গত এবং নিরাপদ বলিয়া 
স্থিরীকৃত হইল। এই মীমাংসায় সেনাপতিগণেরই প্রাধান্য ছিল। 

ধর্মমমাণিক্য, ধন্য ও প্রতাপ নামক ছুই পুঞ্র বর্তমান রাখিয়া মানবলীলা' 
সেনাপতিগণের প্রান্ত সম্বরণ করেন। এই সময়ের অবস্থা আলোচন! করিলে জান! 
হেতু ধন্ছমাণিকোর যায়, সেনাপতিগণ যড়মন্্রমূলে জ্যেষ্ঠ ধন্যকে উপেক্ষা করিয়া 

দ্য! রাজ্যের চিরন্তন বিধি উল্লঙনপূর্ববক স্থার্থসি্ধির বাসনায় 
কনিষ্ঠ প্রতাপকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিয়ৎকাল পরে আবার তীহারাই 
বালক প্রতাপের শিরে অধাম্মিকতার অভিযোগ চাপাইয়া রাত্রিকালে গোপনে 
তাহাকে নিহত করিলেন। প্রতাপের নিধন সাধনের পর সেনাপতিগণ . একে 
অন্যকে অতিক্রম করিয়া সিংহাসন অধিকারের নিশিত্ত ব্যগ্র হইলেন। এই সময় 
উচ্ছৃঙ্খল সেনাপতিবৃন্দের অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্ত সন্্স্ত হইয়া উঠিল; তাহারা 
প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ; কুমার ধন্য স্বীয় জীবন সক্কটাপন্ন 
মনে করিয়া জনৈক হিতাকাঙী পুরোহিতের গৃহে লুক্কায়িত ভাবে কালাতিপাত 
করিতে বাধ্য হইলেন। অনেক কাটাকাটি মারামারির পর, প্রধান সেনাপতি 
বুঝিলেন, রাজপুত্র ধন্যকে সিংহাসন অর্পণ করা ব্যতীত উপস্থিত রাষ্টরবিগ্লব নিবারণের 
উপায়ান্তর নাই। তাহার প্রস্তাবে অন্য সেনাপতিগণ সম্মত হইয়া, ধন্যের 
অনুসন্ধানার্ঘ ধাত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ধাত্রী দলবদ্ধ সেনানীদিগকে দেখিয়া! 
মনে করিলেন, ধহ্যের নিধন সাধনদ্বারা রাজ্যলাভের পথ নিষ্কণ্টক করিবার 
অভিপ্রায়ে ইহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। স্থতরাং তিনি প্রথমতঃ কিছুতেই 
খন্ের সন্ধান বলিলেন না। ধাত্রীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিরা প্রধান সেনাপতি 
শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপণপুর্ববক বলিলেন, “্ধন্যের কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা 
নাই, তাহাকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইবে |” তখন ধাত্রী আশ্বস্তা হইয়া, 
ধন্যের পুরোহিত গৃহে অবস্থিতির কথ বলিয়া দিলেন। 

'সেনাপাতিগণ অশ্বগজাদি সমদ্বিত বিপুল-বাহিনী সহ পুরোহিতের গৃহে 
উপস্থিত হইলেন। তদ্র্শনে রাজকুমার ধন্ের মনে ধাত্রীর ন্যায়ই সংশয় 
জন্মিয়াছিল। তিনি ভয়ার্তচিত্তে জীবন রক্ষার নিমিন্ত গৃহকোণে একটা বীঁশের 
মাচার নীচে যাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় অধিককাল 
অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না; অনুসন্ধান তৎপর সেনাপতিগণ তাহাকে মঞ্চের 
নিশ্মদেশ হইতে টানিয়া বাহিরে আনিলেন। এই সময় ধস্ঘ একাদশ বৎসর বয়স্ক 
ৰালক ছিলেন। বালক, সাক্ষাৎ কালস্বরূপ সেনাপতিগণের হস্তে পতিত হইয়! 
আাপনাকে নিতান্তই নিঃসহায় এবং বিপন্ন মনে করিলেন। তিনি বালকোচিত 

: বিনয়বাক্যে বলিলেন «আমি বীর্ভালীভর তাভিলাী নহি পাটি তন শী 
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স্ূত্যভীবে খ:কিরা এক মুষ্টি অন্নদারা জীবন যাপন করিবা। তোমরা আমাকে হত 
করিয়া অনর্থক অপবশ অর্জন করিও না” পুরোহিত তহাকে অভয় প্রদান 
করিয়। বলিলেন, “ইহারা তোমাকে হত্যা করিবেন না, রাজা করিবার নিমিত্ত লইতে 
আসিয়াছেন।” এই অবস্থায় সেনাপতিগণ ধন্যকে আনিয়া, সিংহাসনে সংস্থাপন 
ফরিয়।ছিলেন। 
ধম্যমাণিক্য সেনাপতিগণের এবন্িধ অঙ্গত গুদ্ধত্যের প্রতিশোধ প্রদান 
গেনাপতিগণের করিতে ছাড়েন নাই / তিনি সিংহাসন লাভ করিবার পর এক 
- উচ্ছত্বলতার  তসর কাল কুন্মনীতি অনুসরণে” সেনাপতিগণের আনুগত্য স্বীকার 
দয করিয়া চলিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রমত্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণ 
দিন দিন তীহার প্রতি অকুষ্ঠিতভাবে অসঙ্গত আবিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী। 
তাহাদের এরূপ ব্যবহারে মহারাজ উত্তরোত্তর বিরক্ত এবং ক্ষু্ধ হইয়া! উঠিলেন ;. 
কিন্তু সেনাপতিগণ সৈনিক বলে ব্লীরান, শাসন বন্ত্র তাহাদের' হস্তগত, ত্রিপুর 
রাজলম্মনী তাহাদের অঙ্গু্লী সঙ্কেতের বশবগ্তিনী ; রাজার ধন ও প্রাণ সেনাপতিগণের 
ক্ুপা-ভিখারী। এই অবস্থায় বালক ধন্য, উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার 
কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন না, অথচ উচ্ছ-জ্লতা নিবারণকল্পে 
ইহ।দিগকে দমন করা ঘে একান্ত আবশ্যক, তাহা বিশেষভাবে হৃাদয়ঙ্গম 
করিতেছিলেন। 
অতপর পূর্বেবান্ত পুরোহিতের মন্তরণানুসারে রাজ! পীড়ার ভীণ করিয়া তিন 
মাসকাল অন্তঃপুরে রহিলেন। রাজকার্য্য পুর্ববব সেনাপতিগণের দ্বারা সম্পাদিত 
হুইতে লাগিল। ইতিমধ্যে সৈশ্যাধ্যক্ষগণ, পুরোহিতের নিকট রাজদর্শনের আকাঙক্ষা 
জ্ঞাপন করিলে, তাহাদিগকে দমন করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া, 
পুরোহিত হৃষটচিন্তে সেই প্রস্তাবে সন্রতি জ্ঞাপন করিলেন এবং পর দিবস রাত্রিকালে 
সেনাপিদিগকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তীহারা রাজবর্শনের পর, বিদীয়ের 
অভিবাদন কাঁরব।এ ক।লে, মহ।রা.জর শরীর-রক্ষকগণ পুরোহিতের ইজিত মতে 
তাহাদের মস্তক ছেদন করিল। এই উপায়ে দুষ্ট সেনাপতিদিগকে নিহত করিয়া 
মহারাজ ধন্য স্বীয় বিশ্বস্ত কতিপয় লোককে সেনাপতি পদে -নিযুত্ত করিলেন ; 
তন্মধ্যে সেনাপতি রায়কাচাগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি এরূপ 
পরাক্রান্ত এবং খ্যাতনামা ছিলেন বে, মেকেঞ্জি সাহেব ইহাকে ত্রিপুরাধীশ্বর চয়চাগ 
মাণিক্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন । *্* এই সময় হইতে সৈনিক বিভাগ পরিচালনের 
ভার মহারাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাহার দ্বাদশ বৎসর মাত্র 
বর়ঃক্রম ছিল। 
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মহারাজ দেবমাণিক্যের দীক্ষাণ্ডরু লম্মমীনারায়ণ নামক কপটাচারা ব্রাহ্মণ 
লঙগীনারাণ নাসক রাজাকে বধ করিয়া, তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রমণিক্যকে রাজা 
খিপ্রের বাবহার করিলেন; এবং জ্যেষ্ঠ বিজয়কে হীরাপুর নামক স্থানে 
ওগারাম। অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইন্দ্রমাণিক্য শিশু ছিলেন ; তাহার 
জননীর সহযোগে দুক্টু ব্রাহ্মণ রাজাশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিপ্র মিথিলা 
নিবাসী ছিলেন ; তিনি নিজকে নির!পদ করিবার অভিপ্রায়ে আড়।ইশত মৈথিলকে 
সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিয়/ছিলেন। এই ব্রাঙ্গণের অত্যাচারে অল্পকাল মধ্যেই 
প্রকৃতিপুগ্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিল। প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ এই সময় 
গত্যন্তর না দেখিয়া সংহারক মুর্তি ধারণ করিলেন। তিনি বেল ছুই প্রহরের সময় 
দিজ লক্গনীনারায়ণের নিকট চরদ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন, রাজমাতা অকল্মাৎ বেদনা- 
রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, তাহাকে শীঘ্র আসিয়া না দেখিলে আর দেখিবার 
আশা থাকিবে না। ব্রাহ্মণ এই সংবাদ পাইরা ব্যস্তভাবে চতুর্দটেলে আরোহণ 
করিয়া রাজবাড়ীতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে দৈত্য নারায়ণের নিয়োজিত চরের হস্তে 
তিনি নিহত হইলেন। অতঃপর সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ সদলবলে রাজপুরীতে 
প্রবেশ ও জননীসহ শিশু ইন্দ্রমাণিক্যকে বধ করিয়া, বিজয়মাণিক্যকে সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
এই সময় মহারাজ বিজয় অল্পবরস্ক ছিলেন। রাজার শ্বশুর ও প্রধান 
সেনাপতি দৈশ্ঠা . সেনপতি দৈত্য নারায়ণ স্বপ্ং শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি 
নারায়খের ঢুধ্যপহ।র রাজাকে অগ্রহা করিয়া, রাজভাগারের সমস্ত দ্রব্য, এমন কি হস্তী 
৮7555 ঘোড়া, বাছ্য-ভাণ্ড সমস্তই অ'পন আলয়ে লইয়া গেলেন। রাজা 
চাহিয়াও কোন বস্ব প/ইতেন না; দৈত্য নারায়ণ বলিতে, _“আমার মৃত্যুর পরে 
'রাজীর জমন্ত বস্তু রাজা লইবেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না ।” দৈত্য 
নারায়ণের ভ্রাতা ছুল্লভি নারায়ণ জগ্রজের অমিত প্রভাবে বলীয়ান হইয়া, রাজ্য মধ্যে 
নানাবিধ উপদ্রব আরম্ত করিল। তীহার বিরুদ্ধে উতগীন, পরক্ত্রীহরণ ইত্যাদি 
অভিযোগ রা'জদরবারে আসিতে লাগিস, কিন্তু দৈত্য নারায়ণের শ্রভাবে মহারাজ 
কোনরূপ প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেন না। এই অবস্থ'র কিয়তকাল অতিবাহিত 
হইবার পর, মহারাজ বরঃপ্রাপ্ত €ষেংল বশসর বয়ক্কষ) হইলেন। তখন তিনি 
শশুরের অন্ুুগত্যে রাজদ্ব করা নিতান্তই অস্পৃহণীয় মনে করিলেন এবং প্রকৃতি- 
পুপ্জের শরান্তিবিধানের নিমিস্তও তীহাকে দমন করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া বুঝিলেন ; 
কিন্তু এবন্বিধ শক্তিশালী ব্যক্তির হস্ত হইতে বলপুর্ববক রাজকাধধ্য, অথবা! রাজ- 
ভাগারের দ্রব্জাত কাড়িয়া লওয়া নিতান্তই অসম্ভব বিবেচিত হওয়ার, উহাকে 
নিহত করিয়া সর্বববিধ বাধাবিস্ব উন্মোচন করাই মহারাজ সঙ্গত মনে করিলেন । 
তিনি দৈত্য নারায়ণের জ্োষ্ট কন্যার ভামাভা মাধবকে ভূষণার লক্ষর পদ প্রদানের 
অস্বাসদ্বারা বশীভূত করিয়া, কার্যোছ্ধার করিলেন। ৬ মাধব, দৈত্য নারায়ণকে” 


১৪২ বাজমালা। [ দ্বিতীয় 


অতিরিস্ত মগ্ প্রদান দ্বার! সংজ্ঞাহীন করিয়া, পরিশেষে তাহার মস্তক ছেদন 
করিয়াছিল। 

অতঃপর মহারাজ বিজয়, দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া! যশম্বী ও দিখিজয়ী 

সেনাগতিগণের শাসন হইয়াছিলেন। তিনি মেনাপভিগণের হস্ত হইতে শাসন ক্ষমতা 
উর ধা উঠাইয়া লইয়া, “উজীর” পদবীধারী নবনিয়োজিত কর্মচারীর হস্তে 

শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন । এই পদবী মুসলমান শাসনের 
অনুকরণে স্থষ্ট হইয়াছে। 

এবার আর একটা বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির কথা বলা হইবে, তীহার নাম 

দর গোঁপীপ্রসাদ নারায়ণ । ইনি বাছাল সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। 
গোনপ্রমাদের . মহার'জ বিজয়মাণিক্য ইহাকে, প্রথমতঃ বড়ুয়া উপাধি প্রদান 
গর্াব্থা। . করেন। কিয়ৎকাল পরে তীহাকে স্বীয় সুপকার পদে নিযুক্ত 
করিয়,ছিলেন। জ্রিপুর রাজ্যে মহারাজের প.চকগণ মহাযুন্পী' পদবাচ্য হইয়া 
থাকে । ইহার পর মহারাজ, গোপীগ্রসাদকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত ও নারায়ণ 
উপাধি প্রদান দ্বারা সম্মনিত করেন। গেপীপ্রসাদ এই পদ প্রাপ্তিকালে, 
শালগ্রাম. ও হরিবংশ স্পর্শ করিয়া, অর্ববদ| রাজার হিতক'মী হইবেন, এরপ' 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। 
মহারাজ বিজয়মণিকোর পুত্র অনন্ত দেব নিতান্ত কুরুচিসম্পন্ন, ও অনাবিষ্ট 
ছিলেন। ইনি ভাবী রাজা, ইহার ভবিষ্যৎ নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজ 
বিজয়, অনেক চিন্তার পর সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের 
উদ্ধাহ ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন এবং সর্বদা পুত্রের হিতকর কার্ষ্যে রা 
-থাকিব!র নিমিন্ত সেনাপতিকে সত্যপাশে আবদ্ধ করাইলেন। 
বিজররমাণিক্যের স্বর্গারোহণের পর, অনন্তমাণিক্যকে সিংহাজন্ে স্থাপন 
গোনপরদাদের করিয়া, সেনাপতি গোপীপ্রসাদ রাজকার্ধ্ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। 
প্রাধাগ। মহারাজ অনন্ত সর্ববতোভাবে শ্বশুরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত 
ছিলেন; তিনি শ্বশুরের অভিপ্রায়ানুসারে প্রতিদিন তীহার আলয়ে যাইয়া, ভোজন. 
করিতেন। অনন্তমাণিক্যের মহিষী (গেপীপ্রসাদের কন্ঠা) পিতার ব্যবহারে . 
সন্দেহাম্বিতা হইয়া, মহারাজকে সর্বনদা শ্বশুরালয়ে যাইয়া ভৌজনাদি করিতে বারণ 
করিতেছিলেন, কিন্তু মহারাজ এই প্রস্তাব গ্রাহ্হ করিতেন না। এই সুত্রে মহারাণী 
পতিকে বিস্তর ভত্সনাও করিলেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহার সর্ববিধ চেষ্টাই 
ব্যর্থ হইয়াছিল । 

এ দ্রিকে গেপীপ্রসাদ অবাধ আধিপত্যের ফলে উত্তরোত্তর এরূপ প্রভাবাস্থিত 
গোদীপ্রসাদের হইয়া উঠিলেন যে, সিংহাসন লাভ ব্যতীত ইহার প্রভুত্বের পিপাসা 
বি্বাঘাতকতা। মিটিতেছিল না। পরিশেষে ভোজনার্থ স্বীয় ভবনে আগত 

জামাতাকে গুগুচরদ্বারা নিহত করিয়া 'উিদয়মাণিক্য' নাম গ্রহণপূর্ব্ক সিংহাসনারূঢ 
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হুইলেন। তিনি স্বীয় ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ (রঙ্গ নারায়ণ) কে দেনাপতি 
পদে নিযুক্ত করিয়/ছিলেন। 
এই উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিফ্যের শাসনকালে, সেনাপতি রণাগণ 
রণাগণের প্রাধান্ত সর্বময় কর্তী হইলেন। তিনিও স্বয়ং রাজদণু গ্রহণ করিবার 
ও পরিণম।  প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু সতী ও ধম পরায়ণা স্ত্রীর নিষেধ অমান্য 
করিয়া রাজাকে হত্যা করিতে সাহসী হুইতেছিলেন না। অল্লকাল পরে ্ত্রীবিয়োগ 
ঘটিলে তিনি পুনর্ববার দারপরিগ্রহ করিলেন । নব পরিণিতা স্ত্রী এবার তাহাকে রাজ্য- 
লাভের নিমিত্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইনি লেখাপড়া! জানিতেন, পাঁচালী 
পাঠ. করিয়া স্বামীকে বুঝাইতেন-_দুই প্রহর কাল রাজত্ব করিলেও অস্তিমে দেবরাজ 
বাসবের আসন লাভ হইয়া থাকে । রাজ্যলাভ স্পৃহা পুর্ববাবধিই বৃদ্ধের হৃদয়ে জাগরূক 
ছিল, ইহার উপর যুবতী ভার্ষ্যার উৎসাহ বাক্য এবং পাঁচালীর লোভনীয় উক্তি তাহাকে 
অধিকতর উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। এই সময়, অপর সেনাপতি € দেবমাণিক্যের 
পুত্র) অমরদেব বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রণাগণ বুঝিলেন, রাঁজার 
নিধন সাধন দ্বারাও রাজ্যলাভের পথ নিষ্ষণ্টক হইবে না। প্রবল প্রতিদন্দী 
ভামরদেব, নিশ্চয়ই তাহার এই জঙ্কল্লের পরিপন্থী হইয়া সিংহাসন অধিকার করিবেন ; 
এবং রাজ্য পুনর্ববার প্রাচীন রাজবংশের হস্তগত হইবে । এজন্য তিনি অমরদেবের 
নিধন প্রয়াসী হইলেন। একদিবস রাত্রিকালে অমরকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া 
স্বীয় ভবনে আনিলেন এবং তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিলেন। 
এই সময় অমরের জনৈক হিতৈষী ব্যক্তি তরবারী দ্বারা পানের বোট! ছেদন করিয়া 
তাহাকে দেখাইয়াছিল। এই ইঙ্গিত দ্বারা অমর সমস্ত অবস্থা বুঝিলেন এবং 
অন্থস্থতার ভাণ করিয়া স্বীয় ভবনে চলিয়া গেলেন। অতঃপর রণাগণ সহ 
জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া, অমরমাণিক্য পিতৃ সিংহাসনের উদ্ধার-সাধন এবং বৃদ্ধ 
রণাগণের রাজ্যলাভের প্রবল পিপাসা নিবারণ করিয়াছিলেন । 
উচ্ছৃত্খল সৈম্যগণ দলবদ্ধ হইয়া সামান্য কারণেও বিদ্রোহাচরণ করিতে 
সৈনিক বিভাগে  কুষ্টিত হইত না। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে পাঠান 
উচ্ছস্বলত!।  সৈন্যাদলের ছুই মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল। এই সামান্য 
অছিলায়' তাহারা বিদ্রোহী হইয়া, উজীরকে বধ করিল। রাজাকে বধ করিয়া 
রা়্ানী লুষ্টনের নিমিত্তও যড়ঘন্ত্র করিতেছিল, মহারাজ বিজয় ইহা জানিতে পারিয়া 
অধিকাংশ পাঠানকে ধৃত করিলেন এবং কতক পলায়ন করিল। ধৃত পাঠানদিগকে 
চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান দ্বারা তাহাদের কৃত পাপের প্রীয়শ্চিন্ত বিধান করা 
হইয়াছিল। | ও 
সেনাপতি বধ। 
মেনাপতিগণের পূর্বোক্তরূপ গুদ্ধত্যের ফলে, অনেক সময় তাহাদের জীবনান্ত 
 হুইবার দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা! আলোচনায় জানা যাইবে, 


১০ 


১৪৪ বাঁজমাল!। [ দ্বিতীনর 


মহারাজ ধন্য, উচ্ছ্‌জ্খল সেনাপতিবৃন্দকে নিধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিজয়- 
মাণিক্য স্বীয় শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণকে বধ করিয়া, শাঁসনন্ত্র নিরাপদ 
করিয়াছিলেন বুদ্ধ সেনাপতি রণাগণের রাজ্যলাভের দারুণ পিপাসা অমরদেবের 
অন্্মুখে প্রশমিত হইয়াছিল । 

মহারাজ দেবমাণিক্য স্বীয় দীক্ষা্ডুরুর প্ররোচনায় তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি 
লাভের অভিলাষে ক্রমান্বয়ে আটজন সেনাপতি বলি প্রদান করিয়াছিলেন। এই 
হত্যাকাণ্ড সেনাপতিগণের দোষজনিত নহে, রাজার ধর্ষ্ের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের 
ফলেই এবন্বিধ বীভৎস অভিনয় হইয়াছিল। 

উদ্ধত ও ষড়মন্ত্রকারী সেনাপতিগণের দুর্গতি ঘর্টিবার দৃষ্টান্ত অন্যত্রও বিরল 
নহে। ১৮২৬খুং অব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের জেন্জারি সৈন্যদ্লের এই অবস্থা 
ঘটিয়াছিল /% 


ছূর্গ ও সেনানিবাস। 


রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তভূতি সময়ে অনেকগুলি দুর্গ ও সেনানিবাস 
ছিল। তন্মধ্যে মেহেরকুল ছুর্গ, চণ্তীগড়, কৈলারগড়, বিশালগড়, 
জামিরখাগড়, ছয়ঘরিয়া বা স্ুগরিয়াগড়, যশপুরগড়, গাস্তারী বা 
গামারিয়াগড় ও সংরাইশগড়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সকল দুর্গের 
অবস্থানের বিবরণ অতপর প্রদান করা যাইবে ; রাজধানীর সন্নিহিত চতুষ্পার্থে 
দুর্গগুলি অবস্থিত ছিল। এতদ্যতীত দুরবন্তাঁ নানাস্থনেও সেনানিবাস থাকিবার 
পরিচয় পাওয়া যায়, এতদ্বিষযক কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ঠ 


ছুর্গসমূহের নাম । 


“্ৰত সব সেনাপতি যুদ্ধের কারণ। 
থানায় থানায় সবে করে নিয়োজন ॥ 
দক্ষিণ দিকে উট্টগ্রাম এক থানা হয়। 
দশ সেনাপতি তথা নিয়োগ করঝ় ॥ 
ীহট্রে উত্তর থানা বড়ই ভীষণ। 
সেই থানায় সেনাপতি রহে বিশ জন ॥ 
কলাকোপা পন্মার পার পশ্চিমের থানা। 
সেই খানায় সেলাপতি রহে চল্লিশ জনা ॥ 


* এতৎসন্বদ্ধে রেভারে'ও জেম্স্‌ লঙ, সাহেব বলিয়াছেন ১-_ 
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লহর ] মধ্যমণি । ১৪৫ 


নসিরাঁবাদ গড়ে বটে থানা চমতকার 
ত্রিশ জন সেনাপতি কার্যে সেথানার ॥ 
বিশালগড়ে মেহেরকুলে ছুই থান। আছে । 
পনর জন সেনাপতি তাহাতে বৈয়াছে ॥ 
বিশগাঁও বটে থান! পাহাড় নিকট। 
সেনাপতি পঁচ জন বড়ই বিকট ॥ 
সুদঙ্গ আর এক থানা পঞ্চাশ সেনাপতি । 
দশ হাজার সেন তথা করয়ে বসতি ॥৮ 
ত্রিপুর বংশাবলী । 
এই সকল থানা বা সেনানিবাস মহারাজ বিজয়মাণিক্য কর্তৃক স্থাপিত 
হুইয়াছিল। এতদতিরিক্ত যে সকল দুর্গ ও সৈম্যাৰাসের নাম পূর্বে উল্লেখ কর! 
হইয়াছে, রাজমালায় তত্সমস্তের বিবরণ পাওয়া যায়। 
কোনও নূতন প্রদেশ জয় কর! হইলে, সেই স্থানের অধিকীর অক্ষুপ্ রাখিবাঁর 
নববিজিত প্রদেশের নিমিত্ত এক একটা সেনানিবাস বা থানা সংস্থাপন করিয়া, বিশস্ত 
শাসন প্রপালী। ও পরাক্রান্ত সৈল্যাধ্যক্ষদিগকে সেই স্থানে রাখা হইত। এই 
সকল সেনাপতি 'থানাদার” পদবী লাভ করিতেন ; নববিজিত প্রদেশের শাসন কার্য 
ইহাদের দ্বারাই নির্ববাহিত হইত | | 


সৈনিক বিভাগের ভোজ ৷ 


পূর্ববকালে কোন কোন সময়, বিশেষতঃ যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে সৈন্তাদিগকে 
মহারাণী তিপুাহ্রীর রাঁজ সরকার হইতে ভোজ দেওয়া হইত। মহারাজ ছেংথুম্‌ ফাএর 
প্রদত্ত তোজ।  মহিষী, মহারাণী ত্রিপুরাস্ুন্দরী, গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার 
পুর্ব দিবস স্বীয় তত্বাবধানে রম্ধনাছি করাইয়া সৈম্যদলকে বিরাট তোজদ্ারা পরিতুষ্ট 
করিয়াছিলেন। 

মহারাজ ধন্যমাণিক্য সৈনিকদিগকে যে ভোজ দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে 
ধন্ঠমাণিকোর উল্লেখযোগ্য । সেই সঙ্গে জ্ঞাতি এবং ব্রাক্মণদিগেরও ভোজনের 

পুদত ভেজ। ব্যবস্থা ছিল। রাজমালায় লিখিত আছে ;_- 

“দ্বিজ জ্ঞাতি ভোজন করায় নৃপবর ৷ 
আর থাওয়াইল সৈন্ত সেনা বৃতর ॥৮ 


এই তোজ ধন্য সাগরের তীরে হইয়াছিল এবং জাতি ও শ্রেণী অনুসারে 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভারে রন্ধন ও ভোজনের ব্যবস্থা ছিল, এ কথাও রাজমালায়ই পাওয়া 
যায় ;-- 
“সাগরের চারি পাড়ে বৈসাঁয় নানাজাতি। 
রন্ধন ভোজন তথা যার যেই পংক্তি ॥৮ 


১৪৬ রাজমাল!। [ দ্বিতীল্ 


এই বিশেষ ভোজ উপলক্ষে ত্রিপুরা সমাজে “কাঠিছোঁয়া” নামে একটা 
সম্প্রদায় গঠিত হওয়ায়, ত্রিপুরা প্রদেশে এই ভোজ চিরম্মরণীয় 
হইয়াছে। “কাঠিছোয়া” নামকরণ হইবার কারণ রাজমালায় 
নিন্বোক্তরূপ পাওয়া যায় :-- 
“সেই স্থানেতে রাজা মঞ্চেতে বদিল। 
কুকির সরদাবে সেনা গণিতে বলিল ॥ 
সেনাগণে রন্ধন ভোজন করে সুথে। 
সরদার গণিবারে গেলেন সম্মুখে ॥ 
সেনা অন্গবষ্টি লৈয় স্পশিয়া। গণিল। 
খাইতে ছ্‌ইল, যাকে কাঠিছোয়া হৈ ॥ 
এই মতে কাঠিছোয়া নাম কত সেনা। 
শরীধস্তমাণিক্যাবধি হইল গণনা ॥” 
এতদ্দারা জানা যাইতেছে, সৈম্যগণের ভোজনকালে কুকির সরদার ভাতের 
কাহিগ্ধার৷ স্পর্শ করিয়া যে সকল সৈন্যকে গণনা করিয়াছিল, তাহারাই “কাঠিছোঁয়া” : 
সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে ২০৮. [৪8269 7.0 সাহেব বলিয়াছেন ;- 
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লউজাহেবের এই উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, কুকি জাতীয় কতক লোক “কাঠিস্রোয়া' 
হইয়াছিল, ইহাই তাহার বিশ্বাস। কোন কুকির আহারকালে তাহাকে অন্য কুকিতে 
স্পর্শ করিলে তন্দরূণ আহার্ধ্য বস্তু অপবিত্র, অথবা ভোক্তার জাত্চ্যিতি ঘটিবার কারণ 
হয় না। প্রকৃতপক্ষে যে সকল ত্রিপুরা ও বাঙ্গালী সৈন্যকে ভোজনকালে কাঠিদ্বার। 
স্পর্শ করা হইয়াছিল, তাহারাই জাতিভ্রষট এবং “কাঠিছোঁয়া” নামে অভিহিত হইয়াছে। 
. এই সম্প্রদায় নানাজাতির সমবায়ে গঠিত এবং একটা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত 
হইয়া থাকিলেও ত্রিপুরা আতির অঙ্গেই ইহাদের ঘনিষ্ঠতা বেশী। অন্ভাপি এই: 
সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিদ্বমান রহিয়াছে। 

সৈনিকগণের ভোজ সম্বন্ধে আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা আছে। 
ত্রিপুররাজ্যে প্রাচীনকাল হইতে ইহা! “হুসমতোজন? নামে বিখ্যাত। 
ইহা প্রকৃত সরকারী ভোজ (54905 701709)। . ইহা! প্রতি বশসর 
বিজয়! দশমী দিবস রাত্রিকালে হইয়া থাকে । এই ভোজে সাধারণতঃ পার্বত্য প্রজা ও 
সর্দারগণ আমন্ত্রিত হয়। 


কাঠিছোয়। সম্প্রদীয়। 


হৃদ্মভোজন। 
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হর] মধ্য-মণি। ১৪% 


হসমভোজনের অর্থ অনেকে অনেক রকম বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, 
'হসমভোজন। অসম অর্থাৎ অপরিমিত ভোজন হয় বলিয়া ইহা “হসমভোজন” 
বাক্যের অর্থ। নামে অভিহিত হইয়াছে । অনেকে বলেন, শৃকরকে হসম বলা 
হয়, এই ভোজ বহুসংখ্যক শুকর বধ করিবার ব্যবস্থা ছিল, এই জন্য “হসমভোজন” 
নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বহুসংখ্যক লোকের 
সাধারণ আখ্যা “হুসম । এই ভোজে বিস্তর লোক উপস্থিত হয় বলিয়া ইহার 
নাম “হসমভোজন হইয়াছে । * আমরা দেখিতেছি, প্রাচীন রাজমালার ভাষা 
সংশোধন প্রয়াসী আধুনিক লিপিকারের ছারা এই ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। 
ত্রিপুররাজ্যে পূর্ববকালে সৈনিকদিগকে হসম বলা হইত।ণ' রাজমালার ভাষা 
ংশোধক, “হদম” শব্দের পরিবর্তে “সৈন্য”, “সেনা” ইত্যাদি পদ প্রয়োগ করায়, “হম” 
শব্দের অর্থ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। বর্তমানকালে অনেকেই প্রাচীন রাজমালা আলোচনা 
করেন না, অথবা আলোচনার স্তুযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন না; কারণ উক্ত গ্রন্থ 
এখন বিলুপ্ত প্রায়। এই কারণেই অনেকে “হসম' শব্দের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত 
হইয়া, নানারূপ অর্থ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, সামরিক বিভাগের ভোজকেই 
হুসমভোজন” আখ্যা প্রদান করা হইয়|ছে। সেকালে পার্বত্য প্রজাগণ সকলেই 





* হালামগণ কুকির একটী শীখা । ইহাদের ভাষায়, বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইলে 
সেই জনসজ্ঘকে হুদম” বলে । ইহা অবলগ্বনেই উক্তরূপ ব্যাথ্যা হইয়া! থাকে । 
+ প্রাচীন রাজমালার অনেকস্থলেই “হদম” শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার কতিপয় 
এ স্থলে উদ্ধৃত হইল )-_ 
(১ “রাজ! আইল গড়ে দেখিতে হসম 1” 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড। 
(২) “দশ সেনাপতি মধ্যে হসম বিস্তর । 
রাজ সৈন্য আমি মাত্র হই একেশ্বর ॥দ 
ধ্যমাণিক্য খণ্ড। 
€৩) “হসম দেখিক্ঝ। তাঁরা আসিয়৷ মিলিল । 
বিষকুস্ত পয়োমুখ মতে মিত্র কৈল॥” 
ধ্যমাণিক্য খণ্ড। 
(৪ গৌড়েশ্বরের গুথচর, বিজয়মাণিক্যের শিবির দেখিতে আসিয়া ধৃত হয়। নে কি জঙ্ত 
আসিম্বাছে, জিজ্ঞাসিত হইয়া! প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল ৮ 
“তোমার হমম কত দেখিতে পাঠাইল।” 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড। 
(৩) "ছুই লক্ষ আসিলেক মঘের হদম । 
পান সকলে দেখি পারে বিক্রম ॥৮ 
অমরমাণিকা খণ্ড। 


১৪৮ রাজমালা [দ্বিতীক্ 


যোদ্ধা! ছিল, এবং প্রয়োজন মতে সকলেই মাতৃভূমির কল্যাণ কামনায় যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইতে বাধ্য ছিল, স্থৃতরাং হসমভোজনে তাহাদের কোন শ্রেণীই বাদ 
পড়িত না। এই ভোজ কোন্‌ রাজার শাসন সময়ে, অথবা কতকাল যাবত প্রবপ্তিত 
হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। ইহা যে বহু প্রাচীন প্রথা, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

এই তোজের মধ্যে এক গভীর রাজনীতি নিহিত রহিয়াছে। রাজোর 
হদমভোজন প্রথার শীন্ভিবিধানের সহিত এই নীতি প্রবর্তনের বিশেষ স্তন্ধ ছিল। 
রাজনৈতিক উদ্দে্ঠ। প্রাচীনকালে পার্বত্য প্রজাগণ_ বিশেষতঃ কুকি ও হালাম 
শ্রেণীর প্রজাবর্গ নিতান্ত দুদ্ধর্য এবং উগ্র স্বভাবাপন্ন ছিল। বিজয়া দশমী দিনে যুদ্ধ 
যাত্রা কর! ইহারা বিশেষ পুণ্যকার্ষ্য এবং অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। এই 
ষাত্রাকে হালামদিগের ভাষায় “হাকুথুম্ত বলে । তাহারা এই কৌলিক প্রথা রক্ষার 
নিমিত্ত এবং স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে দলবদ্ধ হইয়া, বিজয়া দশমীর রা্রিতে পার্শবর্তী 
পল্লী সমূহে অকস্মাৎ পতিত হইয়া নরহত্যা এবং প্রজার সর্বস্ব লুষ্টন করিত। 
সেকালে ইহাদের অমানুষিক অত্যাচারে বু জনপদ উচ্ছন্ন এবং অরণ্যে পরিণত 
হইয়াছে। শারদীয় পুজার কালে ইহাদিগকে আবদ্ধ করা না হইলে সেই উপদ্রব 
নিবারণ করা অসম্ভব ছিল, এবং রাজানুকম্প।সূচক কৌশল অবলম্বন ব্যতীত এক 
সময়ে সকলকে এক স্থানে অবরুদ্ধ রাখিবার অন্য উপায় ছিলনা। এই সকল 
বিষয় চিন্তা করিয়াই রাজনীতি-কুশল ত্রিপুরেশ্বর হিসমভোজন” প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন; এবং অগ্যাপি সেই প্রথা অক্ষুপ্নভাবে প্রতিপালিত হইয়া! আসিতেছে । 

দুর্গোৎসবের বোধনের দিবস হইতেই দূরবর্তী পার্বত্য প্রজাগণের রাজ- 
_ ধানীতে আগমন আরম্ত হয়। গ্রজাগণ সকলেই, বিশেষতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
সরদারগণ এই সময় রাজদন্ত ভোজে যোগদান করিতে বাধ্য ছিল। সরদারগণই 
অনিষ্টপাতের মূল, সুতরাং তাহাদের উপস্থিতির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখা হইত। 
যে সরদীর বিশিষ্ট হেতু ব্যতীত অনুপস্থিত থাকিত, তাহাকে কঠোর দণ্ড প্রদানের 
বিধান ছিল। রাজার আমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়া সকলেই গৌরবজনক এবং অবশ্থ 
কর্তব্য মনে করিত, সুতরাং অনুপস্থিতির সংখ্যা অধিক হইত না। বর্তমানকালে 
পার্বত্য প্রজাগণ দ্বার! পূর্বের স্তায় অত্যাচারের আশঙ্কা নাই, এ জন্য তাহাদিগকে 
ভোজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত রাজদরবার হইতে পূর্ববব পীড়াপীড়ি করা হয় না। 
তথাপি প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক লোক এই বিরাট ভোজে উপস্থিত হইয়া থাকে । 

অশিক্ষিত এবং উচ্ছংখল পার্বত্য প্রজাবর্গকে ব্সরে একবার রাজা-প্রজা 
সন্বন্ধের গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়া এই ভোজের অন্যতম উদ্দেশ্য! এই সময় উপস্থিত 
প্রজাগণ রাজার নজর প্রদান করে, এবং রাঁজসরকার হইতে তাহাদিগকে বস্ত্র, বিবিধ 
ভ্রব্জাত ও মুদ্রা রাঁজপ্রসাদ স্বরূপ প্রদান কর! হয়। সরদারদিগের মধ্যে উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে এই সময় উপাধি প্রদানদ্বারা গৌরবান্বিত করিবার ব্যবস্থাও আছে। 


লহর ] মধ্যমণি । ১৪৯ 


পূর্বেই উল্লেখ করা হইরাছে, বিজয়া দশমীর রাত্রিতে এই ভোজ হয়। 
হন জনে হালাম এতদুপলক্ষে কোন্‌ সম্প্রদায়ের লোকে কি কাধ্য করিবে, তাহার 
সরদারের প্রাধান্ত । বাঁধাবাধি নিয়ম আছে। হালাম সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিই 
এই ব্যাপারের কর্তা, তিনি ভোজনে উপবেশনের পরে তীহার আদেশ গ্রহণান্তে 
অন্য সকলকে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে হয়, এবং আহারান্তে পাত্র ত্যাগের জন্তাও 
তাহার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক । 
বিজয়! দশমীর পর দিবস রাত্রিতে, ইহাদিগকে লইয়া রাজকর্ম্চারীবর্গের এক 
উপটৌকন প্রদান বৈঠক হর। এই বৈঠকে প্রজাদিগকে মগ্ এবং বন্ত্রাদি উপহার 
প্রথা। প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এই সময় সর্বৰ সম্প্রদায়ের সরদ!রগণের 
সহিত আলোচনা করিয়া, পর্ববতবাসী জনসাধারণের সাংসারিক অবস্থা, ধান্য ও কার্প।স 
ইত্যাদি জুমে উৎপন্ন শস্তের অবস্থা, সামাজিক বিবরণ, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং 
তাহাদের সুখ শান্তি ও অভাব অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। 
রাজধানীতে বসিয়া, সমগ্র পার্ববত্য প্রদেশের যথাযথ বিবরণ ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ 
হুইতে অবগত হইবার এরূপ সুযোগ রাজপুরুষগণ বৎসরে একবার মাত্র পাইয়া 
থাঁকেন। এই ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্যের ঘে সকল অবস্থা অনায়াসে জানা যাইতেছে, 
সমগ্র রাজ্য পরিভ্রমণ করিরা প্রতি বৎসর তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে না। 
হসমভোজনের ইহাও একটা স্থৃফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পার্বত্য প্রদেশে 
রাজকর অবধারণ সম্বন্ধে কোনরূপ গোলমাল থ|কিলে, তদ্বিষরক তর্কও এই সময় 
মীমাংসিত হইয়া থাকে । 
সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা রহিয়া গেল। এ স্থলে তাহার 
সম্যক উল্লেখ কর! অসপুৰ বিধায় নির্ত থাকিতে হইল। 


রাজোর অবস্থ। ৷ 
রাজধানী । 


রাজমালা দ্বিতীয় লহরে যে সকল রাজার বিবরণ সন্িবিষ্ট হইয়াছে 
(ধর্মমাণিক্য, প্রতাপমাণিক্য, ধন্যমাণিক্য, ধ্বজমাণিক্য, দেবমাণিক্য, 
ইন্দ্রমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, অনন্তমাণিক্য, - উদয়সাণিক্য ও 
জয়মাণিক্য ), তাহাদের শাসনকালে রাজধানী কখনও স্থানান্তরিত হয় নাই। 
রাঙ্গামাটিতে রাজপাট রাখিয়াই ইহারা রাজ্যশাসন করিয়াছেন। মহারাজ উদয়মাণিক্য 
- কাজধানীর নাম পরিবর্তন এবং স্বীয় নামানুসারে “উদয়পুর” নামকরণ করিয়াছিলেন 


রাজধানীর অবস্থান। 


১৫৯ ব্বাজমালা । [ছ্িতীর 


মুসলমান এবং মঘ কর্তৃক ত্রিপুররাজ্য বারম্থার আক্রান্ত হইয়াছে। 
ত্রিপুরেশ্খরগণ কেবল সেই সকল আক্রমণ হইতে রাজ্য ও রাজধানী রক্ষা করিয়া ক্ষান্ত 
হইতেন না, তাহারা অরাতিগণের রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া আক্রমণের 
প্রতিশোধ প্রদান করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। 


রাজ্য বিস্তার। 


মহারাজ ধন্যমাণিক্য রাজ্যের লীমা প্রসারিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ববান 
মহারাজ ধস্গগ/ণিকোর হ্ইয়াছিলেন। তিনি মেহেরকুল, পাটিকারা, গঙ্গামগ্ডল, বগাসাইর, 
কষারযা। বেজুরা, ভানুগাছ, বিষ্ণাজুরি ( বিাউড়ি) লঙ্গলা এবং বরদাখাত 
প্রভৃতি রাজ্যের সীমান্তব্তী স্থান সমূহ বঙ্গের শাসনতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্থীয় 
আধিকারে আনিয়াছিলেন। এই সকল স্থানের মধ্যে কোন কোন স্থান পূর্ববর্তী 
রাজগণের শাসনকালে ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, মহারাজ ধন্যমাণিক্য পুনর্ববার 
সেই ক্ষতি উদ্ধার করেন। খগুল প্রদেশ অধিকার কালে মহারাজকে কিঞ্চিৎ আয়াস 
স্বীকার করিতে হইয়! থাকিলেও পরিশেষে সেই প্রদেশ ব্রিপুরবাহিনী কর্তৃক বিশেষভাবে 
বিধ্বস্ত হইয়াছিল । তদ্দেশঝ/সী জনসাধারণের এমন দুরবস্থা ঘ্িয়াছিল যে, বৃক্ষপত্র 
ব্যতীত তাহাদের পরিধানের অন্য সম্বল ছিল না; তদ্বিবরণ ইতিপূর্বে বিশেষভাবে 
বিবৃত হইয়াছে। 
ইহার পর ধন্যমাণিকা, থানাংচি রাজা এবং সমগ্র কুকি প্রদেশ জয় করিয়া 
রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব সীম প্রসারিত করিয়াছিলেন। ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ খৃঃ), 
গৌড়েশ্বর হোসেন সাহের সৈম্যদলকে বিতাড়িত করিয়া ধন্থমাণিক্য টট্টগ্রাম অধিকার 
-করেন। ই'হার শামনকালে, অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হোসেন সাহ বারম্বার প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াও সেই ক্ষতি 'উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। একবার কিয়ৎকাঁলের 
নিমিত্ত চট্টগ্রাম হস্তাস্তরিত হইয়া থাকিলেও ১৪৩৭ শকে (১৫১৫ খুঃ) ধন্যমাণিক্য 
আরার তাহা পাঠানের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । তৃতীয় বারের যুদ্ধে 
রাজ্যের কিয়দংশ হোসেন সাহের হস্তগত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ অতি 
সামান্য! 
_ ধন্তমাবিক্যর পুত্র দেবমাণিক্য ভুলুয়ারাজ্যসহ দক্ষিণে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত 
মহরাজ দেবম।ণিক্ষের জয় করিয়ছিলেন । ভীযাহে প্রা, য় হস্তগত 
সাঃ ছিল। 
দেবমাণিক্যের পুত্র মহারাজ বির: ধনিয়া রা এবং রী, 
অহারাজ বিজ প্রভৃতি রাজ্যের উত্তর প্রান্তস্থিত .দেশ-নমূহ জয় করিয়াছিলেন। 
সাখিকোর কাধ্য। এই সময় পাঠানগণ পুনর্ব্ার চট্টগ্রাম আক্রমণ করায়, ক্রমান্বয়ে 
আট মাস যুদ্ধের পর. মহারাজ বিজয়কর্তৃক প্রতিপক্ষগণ: বিশেষভাবে পরাজিত হয়। 
এই যুদ্ধ গৌড়েখর সুলতান সুলেমান কররা'ণির সঙ্গে হইয়াছিল। ৃ 


জহর] অধা-মণি। ৯৫১ 


বিজয়মাণিক্য মুসলমানগণের আক্রমণের প্রতিশোধ প্রদানের অভিপ্রায় 
বিজয্মাণিকোর  বঙ্গদেশ বিজয়ে বহির্পত হইবার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই 
বঙগান্ধিধন। অভিযানকালে, পাঠান বংশীয় শেষ নবাব দাযুদ সাহু বঙ্গের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাঠান ও মোগল সঙ্র্ষের ফলে, এই সময় বঙ্গের 
শ।সনতন্ত্র শিথিল হওয়ায়, মহারাজ বিজয় অনায়াসে গঙ্গাতীর পর্যন্ত অমগ্র প্রদেশে 
স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই স্ুবর্ণগ্রামের্‌ 
সুদলমান শাসনকর্তাকে জয় করিয়া, তথায় তীর্থ কার্ধ্য দম।পনান্তে ক্রমান্ধয়ে পতন 
অতিক্রম করিয়া গঙ্গা, যমুন! ও সরস্বতী নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহ জয় করিয়াছিলেন । 
ভ।ঙার অভিযান বর্থনোপলক্ষে রাজমাল! বলিয়াছেন ;-_ 


“লোহিত্য গশ্চিমভাগে বসতি জাহুবী । 
পুর্ববভাগে বমুনা যে সরস্বতী দেবী ॥” * 


অন্থারজ উদয়মাপিক্য জামাতাকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন সত্য, 
উপয়মারিকোর . কিন্তু তিনি রাজ্যরক্ষার পক্ষে অযোগ্য ছিলেন। তীহার শীসন- 
শাসদকাল। কালে টট্টগ্রাম প্রদেশ ত্রিপুরার কুক্ষিচাত হইয়াছে। 
জয়মাণিক্যের শাসনকাঁলে সেনাপতি রণা গণের ছূর্বব্যবহারের ফলে অস্তবর্িিৰ 
য্সম।ণিকযের . উপস্থিত হইয়! থাকিলেও এই সময় রাজ্যের সীম! সম্বন্ধীয় কোনরূপ 
শাসনকাল। পরিবর্তন ঘটে মাই। জয়মাণিক্যই দ্বিতীয় লহরের অন্তভূক্তি 
শেষ নরপতি। 


প্রাকৃতিক উপদ্রব। 


ভূমিকম্প, দুভিক্ষ এবং মহামারী প্রভৃতি উপত্রবদ্ধারা সময় সময় রাজ্যের 
বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে, ভীহার 
প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উদয়পুরস্থ জগন্নাথ 
দেবতার মন্দির প্রবল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ৭ মহারাজ উদয়মাণিক্যের 
বর্গারোহণের বদর (১৪৯৮ শকে ), রাজ্যমধ্যে এক সঙ্গে মহামারী. এবং ভুণিক্ষ 


ভূষিকম্প ও ভুতিক্ষ। 





* বিজয়মাণিক্য খণ্ড_৫৫ পৃষ্ঠা! 
“দৈত্য নারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান্। 
জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া নিষ্াণ ॥ 
চে ঙ্ ঙ্ক ক 
কত দিনে সেই মঠ ভূমিকম্পে ফাটে । 
হইল অনিষ্ট এক দেবের কপটে ॥” 
বিজয়মানিক্য খণ্ড । 


১৫২ বজমালয? [ দ্বিতীয় 


উপস্থিত হওয়ায় বু প্রজা বিন হয়।% তৎপুর্বে রাজ্যের উত্তরভাগে (কৈলাসহর 
প্রভৃতি অঞ্চলে) এরূপ ভীষণ দুভিক্ষ হইয়াছিল যে, গরিঝারবর্গের মধ্যেও 
একে অন্যের সাহায্যে কুষ্টিত ও অপারগ হইয়াছিল । এই ছুভিক্ষে মুদ্র/র বিনিময়ে 
শহ্য পাওয়া অসম্ভব হওয়ায়, অনেক অর্থশালী ব্যক্তিকেও অন্ন/ভাবে প্রাণত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল । রাজ্ম।ল। প্রথম লহরে এত সংস্থট কাতাল ও কাকটাদ সন্বন্থীয় 
একটা প্রবাদ বাক্যের উল্লেখ পাওয়া ইবে। এই দুঙিক্ষের দূরুণই কৈলাসহর 
হইতে ত্রিপুরার রাজধানী উঠাইয়! লইতে হইয়/ছিল এবং উল্ত সমৃদ্ধিশালিনী নগরী 
সর্বগ্রাসী দুততিক্ষের কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ 
ত্রিপুরায় অনেক সময় রাজ্যময় সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিবাঁর বিস্তর 
* প্রমাণ পাওয়া যায়; তন্মধ্যে. বসম্তরোগের কথাই বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য! রাজমালার দ্বিতীয় লহর আলে৷চনায় জানা যায়, 
খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে 
ধর্ম ণিক্য, ধন্যগাণিক্য এবং বিজয়মাণিকা-_এই তিনজন দে্দগু প্রতাপশালী ভূপতি 
বসন্তরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন ধন্যম।ণিক্যের পরবর্থী এবং বিজরমাণিক্যের 
পূর্ববর্তী মহারাজ দেবমাণিকা ও ইন্দ্রাণিক্য শক্রকর্তক নিহত হইয়াছিলেন। 
তাহাদের রোগে মৃত্যু হইলে বসন্তরে!গের হাত এড়াইতে গারিতেন কি না, তাহা বলা 
কঠিন। সংক্রামক গীড়ার গ্রাুর্ভাবকালে সর্ববাপেক্ষা রাজাকে নিরাপদ রাখিবার 
ব্যবস্থা করা একান্ত স্বাভাবিক । এরূপ অবস্থায়ও উপয্যপিরি তিন জন রাজ। 
বসম্তরোগে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে, সেকালে রাজ্য মধ্যে 
এই রোগের প্রকোপ বিশেষ তীত্র ছিল, এবং তদ্দরুণ ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইত। 
| বসন্ভরোগের প্রাবল্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা ষায়, সেকালে বসান্তের 
বদ্রোগের প্রাযলোর টিকা গ্রাহণ করা হইত না। রাজ্য মধ্যে এই রোগ লাগিয়া 
কারণ। থাকিবার ইহা এক প্রধান কারণ। এতদ্বতীত নৈগগিক কোন 
কারণ ছিল কি না, বর্তমানকাঁলে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বর্তমানকালেও 
কুকি প্রস্তুতি পার্বত্য প্রজাগণ গো-বীজ টিকা গ্রহণ করিতে গুরুতর আপত্তি 
করিয়া থাকে । রাজসরকার বিশেষ চেষ্টা করিয়!ও এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারিতেছেন না। 


মহাম।রী। 





* “চৌদ্দশ আটানব্বই শকেতে তখন । 
পারার গুটিকা রাজ! করেন ভক্ষণ ॥ 
ক চে ক চে 
সেই বৎসরেতে রাজ্যে হৈল মহামারী । 
অস্থি পূর্ণ হিল সব দেখি সারি সারি ॥ 
শন্ন কষ্টে প্রাণ গেল বছতর নর” 
উদয়সাণিক্য খণ্ড? 


রাজমালা ২০ ছিতীয় লহর-_-১৫৩ পুষ্ঠা । 





বস্ত্র বয়ন রতা কুকি বালিকা। 


নি ২ 


লহর]ু মধা-মণি। ১২৩ 


শিল্প। 


প্রথম লহরোক্ত শিল্প কাধ্যগুলি এই সময়ে ক্রমোন্পতি ও বিস্তৃতি লাভ 
শিল্পকার্যাও : করিয়/ছিল। এতঘ্যতীত মহারাজ বিজয়মাণিক্য ধ্বজঘাট হইতে 
শিলকার। অনেক কাংস্য.বণিক আনিয়া রাজ্য মধ্যে কাস-পিত্তলের শিল্প 
প্রচলন করেন। ইহাদিগকে ধ্বজঘাট হইতে আনা হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের বদতি 
স্থানের নাম দ্ববজনগর” হইয়াছে । এই স্থান বিশ/লগড় খানার এলাকায় অবস্থিত । 
এইসূত্রে রাজ্য মধ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ বৃদ্ধি পাইয়/ছিল । 

. খীশ, বেত, কান্ঠ ও লতা ইত্যাদি দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক হুম্দর 
সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করা হইত। বর্তমানকালে সেই সকল 
শিল্পের আদর কিয় পরিমাণে কমিয়া থাকিলেও তাহার কোনটাই 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। স্ুবর্ণাদি ধাতু নিল্মিত নানাবিধ আভরণ, গজদন্তের পাটা ও 
উৎকৃষ্ট কারুকাধ্যখচিত বিবিধ বস্তু এবং নান।প্রকার খেলার সামগ্রীর কথা৷ এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য । ৃ 

বয়ন-শিল্পের স্থান সকলের উপরে । ত্রিপুর রাজ্যে এই শিল্প অতিশয় 
উত্কর্ষতা লাভ করিয়াছিল। নানাশ্রেণীর পাছুড়ি, পরিধেয় বস্ত্র 
এবং চাদর ইত্যাদি সচরাচর সকল পরিবারের মধ্যেই বয়িত 
হইত এবং বর্তমানকালেও অনেক পরিবারেই সেই শিল্প অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের 
সর্বদা পরিধানযোগ্য এক প্রকারের মোট! বস্ত্বের প্রচলন আছে, স্থানীয় ভাষায় 
তাহাকে 'ছুবড়া” বলে। এই "ছুবড়া” শব্দ নিতান্ত আধুনিক নহে। প্রাটীন 
বঙ্গনাহিত্যেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।শ* ছুই বেড়দারা৷ পরিধান করা হইত 
বলিয়া সম্ভবতঃ ইহা'র নাম “ছুবড়া” হইয়াছে । কুকিগণ কার্পাসদ্বার৷ একপ্রকার আসন 
প্রস্তত করে, তাহার নাম “পরী” ।- ইহা গালিচার প্রণ।লীতে বয়ন করা হয়। পরী” 
যেমন পৃরো, তেমনি কোমল ইহা কুকি-শিল্পের বিশ্দ্ব। অন্য কোন জাতীয় 
শিল্পী ইহা বয়ন করিতে জানে না এবং শিক্ষার চেষ্টাও করে না। মণিপুরী স্ত্রীলোকের 
পরিধেয় একপ্রকার বন্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুন্দর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহার্‌ 
পাড়ের সূচিকার্ধ্য শিল্প দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক । 

ত্রিপুরার সর্বেবাকৃষ্ট বয়ন-শিল্প রিয়া বা কাচলির শিল্প নৈপুণ্য এবং আদরের 
কথা প্রথম লহরে বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে। কীচলির 
ব্যবহার অতিশয় প্রাচীন। সংস্কৃত ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার 
বিস্তর উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্ক! বিজয়ের পর, সীতা দেবীকে তাহার 


বিবিধ শিল্প। 


বয়ন-শিল্প। 


রিয়। বা কচলি। 





* “শুনিলে শ্রাদ্ধের নাম যজমানের পাড়া । 
বান্ধা দিয়! খাঁ়্যা বাঁক জ্ীর হুবড়া ॥” 
ছ্বিজবংশী দাস। 


5৫5 রাজমালা। | চদ্বিতীক্ক 


অমক্ষে উপস্থিত করিবার কালে যে বেশবিন্যাস করা হইয়াছিল তাহাতে: পাওয়া 
যায়, 
“হৃদিমাঝে শোভে তার বিচিত্র কাচলি। 
মুকুতার হার উপরে করিছে ঝলমলি ॥” 
কৃত্তিবাস। 


ছ্বিজবংশী দাঁস প্রসৃতি অনেক প্রাচীন কবিই কীচলির উল্লেখ করিয়াছেন । 
সেকালে এই বস্ত্রের কারুকার্ধ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, এবং শিল্লিগণ ইহাতে শিল্প- 
নৈপুণ্য প্রদর্শন জন্য বিশেষ যত্বুবান থাকিতেন। কবি রূপরামের বর্মদরাজের গীত 
হইতে কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে ১ 
“কাচলির সম্মুখেতে পূর্ণরাস লেখা । 

মাধবেরে গোপিনী যেখানে দিল দেখা ॥ 

সারি সারি শোভা পায় ষোল শ গোপিনী ॥ 

তার মধ্যে দণ্ডাএ আছেন চক্রপানি ॥ 


সঃ চে চে রি 
পুর্ণরসে লিখিল সম্মুখে দান খণ্ড। 
ভাঙ্গানায় রাধাকাণু তরঙ্গ নিখড ॥” ইত্যাদি। 
রূপরামের ধর্মরাজের গীত। 


এইরূপ অক্কুর সংবাদ, রাসলীলা, দানকেলী, দেবীযুদ্ষ, রাম-রাবণের যুদ্ধ 
প্রভৃতি নানাবিধ দেবদেবীর চিত্র এবং পশু পক্ষী প্রভৃতির চিত্রদ্বারা কাচলির শোভা! 
বর্ধন করা হইত। ত্রিপুরা! রাজ্যে প্রচলিত রিয়া বা কাচলি দেখিলে বুঝা যাইবে, 
এই রাজ্যেও কীচলির বয়ন কার্ধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন আদর্শ রক্ষিত হুইয়াছে। ইহার 
শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন জন্য কয়েকখানা, কীচলির চিত্র দেওয়া :যাইতেছে। উল্লেখ করা! 
আবশ্থাক যে, ইহার সমস্তই রাজপরিঝারস্থ মহিলাগণের দ্বারা বয়িত। শিল্প কার্যযগুলি, 
বুনটে করা হইয়াছে, ইহা ছুঁচের কাঁজ নহে । 

ত্রিপুরার রেশমের কারখানা এবং রেশমী বন্ত্র এক সময়, প্রসিদ্ধ ছিল। তাহা; 
প্রধানতঃ চীন দেশে রপ্তানী হইত। সেই দেশের সহিত ত্রিপুরার বিনিময় বাণিজ্য, 
প্রচলিত ছিল। 

ত্রিপুরার বয়ন এবং সীবন শিল্প মন্থিল!গণের করণীয়। স্মরণাতীতকাল হইতে 
শিল্পকার্ধয মহিলাগণের গ্রই প্রীথা চলিয়া আগিতেছে। রাজমালা আলোচনা করিলে জানা. 

করণীয় । যাইবে, কলির প্রারস্তকাল হইতে (ত্রিপুরায় শিল্প কলার প্রবর্তক 

মহারাজ ব্রিলোচনের সময় হইতে) বর্তমানকাল পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে 
নাই। কেবল ত্রিপুরায় লহে__সমগ্র ভারতেই বৈদিককাল হইতে ত্র প্রস্তুত এবং 
: বস্ত্র বয়ন মহিলাগণের কর্তব্য ছিল। খথেদের ২য়, ষ্ঠ ও ১০ম মণ্ডুলে এ বিষয়ের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 





রাজমালা দ্বিতীয় লহর--১৫৪ পৃষ্ঠা। 





ত্রিপুরার বয়ন-শিল্প। 


১-২। বিবিধ প্রকারের €রিয়া (কাচলি)। 
৩। বক্ষে রিয়া” পরিহিতা রমণীবৃন্দ। 


জহর] মধ্যমণি ১3৫ 
রাজ্যের বিশেষত্ব 


ত্রিপুর রাজ্যে স্থৃবর্ণের খনি থাকিবার প্রমাণ রাঁজম[লায় পাওয়া ষায়। 
খনিজ গদার্থ।  ধন্যমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ১ 





“আর তত্ব মহারাজা শুনিল তখন । 
কুকি রাজ্যে স্বর্ণের হয়ে ত উৎপন্ন ॥ 


ক চে ষ্ ক 


জামাতা হোগকলাঁউ মনে গর্ব তার। 
থাংচা্গ চড়িয়া যায় সোণা আনিবার ॥ 
কিরাত সকলে দিলে যুক্তি করে সার । 
সোগ! পাইলে থানা এথা থাকিব রাজার 1 
মন্তরণাতে জামাতাকে মদ্কপান দিল। 
যগ্ভেতে বিহ্বল জামাই কুকিয়ে মারিল ॥৮ 


ধন্তমাণিক্য খণ্ড। 


বৈদেশিক পরিব্রজকগণও এই রাজ্যের স্বর্ণ খনির সংবাদ রাখিতেন 
টেভানিয়র এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে ব্রিপুর রাজ্যের অনেক কথা পাওয়! যায়, তিনি স্বর্ণ খনির 
কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভ্রমণকারীর গ্রন্থ হইতে কতিপয় পংক্তি নিন্গে 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;-- 
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উদ্ধত বাক্য আলোচনায় জানা যায়, ত্রিপুরার উৎপন্ন স্বর্ণ চীন দেশে রপ্তানী 
হুইত, এবং তদিনিময়ে চীন হইতে রৌপ্য সংগ্রহ করিয়! তদ্দারা মুদ্রা প্রস্তুত করিবার 
ব্যবস্থা ছিল। 

এতদ্যতীত লৌহ, কয়লা, কেরোদিন তৈল, লবণ ও কেওলিন (বাসন এবং 
পুতুল ইত্যাদি নির্মাণের মাটা ) প্রভৃতির খনি রাজ্যমধ্যে ছিল এবং বর্তমানকালেও- 
আছে। 


টড রাজমালা। [দ্বিতীর 


ত্রিপুরার পর্বতে পূর্বে ঘোড়া ছিল । কুকিগণ অনেক সময় রাজাকে অন্যান্য 
বন্ত ঘটকের বিবরণ। বস্তুর সহিত ঘোড়া উপটোকন প্রদান করিত । *% 
ত্রিপুরার পার্বন্ী মণিপুরের জঙ্গলে অদ্ভাপি ঘোটকের অস্তিত্ব বিদ্যমান 
ঘোড়া উৎপন্ের  রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ত্রিপুর পর্ববতে খোড়া থকা বিচিত্র 
কথা । নহে। কোনও আধিদেবিক কারণে অথব! পার্বত্য প্রদেশে 
জন বসতির আধিক্য হেতু ঘেটক বংশ বিলুপ্ত কিন্বা। স্থানান্তরিত হইয়াছে, ইহাই 
আনুমিত হয়। বর্তমান সময়ে এ রাজের জঙ্গলে ঘোড়া পাওয়া যায় না। 
বন্য হস্তী ত্রিপুরার এক বিপুল সম্পদ । এই রাজ্যের হস্তী অতিশয় সুন্দর 
এবং দীর্ঘজীবী । প্রতি বসর শীত খাততে খেদা করিয়া হস্তী ধরা 
হয়। জন বদতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হস্তীধুথ ক্রমশঃ দুরে সরিয়া 
ঘাইতেছে। এই কারণে, অশ্খের ন্যায় হস্তীও এ রাজ্যের জঙ্গলে ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য 
হুইবে বলিয়া জনেকে অনুমান করে। হস্ত্ী সম্বন্ধীয় স্থুল বিবরণ অতঃপর প্রদান 
করা হইবে। 


বন্য হুন্তীর বিবরণ । 


শালন-তন্্। 


রাজমাল! প্রথম লহরে দেখা গিয়াছে, সেনাপতিগণই শাসন বিভাগের কর্তা! 
দেনাপতিগণের  ছিলেন। দ্বিতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, এই কালেও সেই 
ব্যবহার । নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে নাই। সৈনিক ও শাসন বিভাগ এক হস্তে 
পতিত হওয়ায়, অনেক সময় রাজ্য মধ্যে নানাবিধ অশান্তি ও বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়াছে। 
দু্র্য ও প্রবল পরাক্রান্ত সেনপতিগণ স্বহস্তে শাসনভার পাইয়া! নিজকে সর্বেবসর্ববা 
মনে করিতেন; অনেক সময় রাজাকে উপেক্ষা করিয়া, স্থীয় প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াসী 
হইতেন, এমন কি তাহাদের সঙ্কল্পের পরিপন্থী রাজাকে বধ করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন 
না। এই বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত ইতিপুর্বেব প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন 
সেনাপতি ক্ষমত। গর্বেব এত উন্মন্ত হইয়াছিলেন যে, রাজাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং 
সিংহাসন অধিকার. করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। অনেক রাজা সতর্কতা 
অবলম্বন করিয়াও ইহাদের প্রভাব খর্বৰ করিতে সমর্থ হন নাই। 
মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে কালা খা, গগন খা ও খী ছাম্থুম্‌ 
বা উপধিধারী  (ছাম্থুম্‌ খা.) নামক ব্যক্তিত্রয় অমাত্য হইয়াছিলেন, অথচ ইহারা 
সেনাপতিগ্ণ। সকলেই পরাক্রমশালী সেনাপতি ছিলেন। ধন্যমাণিক্য এবং 
বিজয়মানিক্যের সময়ও ইহারা সেনাপতির সন্মানিত পদ হুইতে বঞ্চিত হন নাই । 





* (১) “নানাবিধ বস্তু যত নানারঙ্গ ঘোড়া । 
সহস্র সহজ কুকি আঁসিল দিগন্বর! 1৮ 
ধন্তমাণিক্ থগ্ড। 
(২) “পঞ্চ হস্তী দশ ঘোঁড়া তাঁকে দিল নৃপে ।” 
রঃ বিজক্মাণিক্য খণ্ড | 


লহর] মধামনি। * ১৫৭ 


রাজমালায় পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্যম।ণিক্যের শাসনকালে জমির খা গড় পাঠানগণের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেন/পতি গগন খা প্রবল পরাক্রমের সহিত 
সংগ্রাম করিয়াছিলেন । *্* মহারাজ বিজয়ঘণিকোর সময়ে সৈম্াধ্যক্ষ কালা খী 
'নাজির উপাধি 'ও মন্্রীত্ব লাভ করিয়াছিলেন । তিনি চট্টগ্রামের পাঠান সমরে বিপুল 
বিক্রম প্রকাশ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করেন । ণ- খা উপাধিধারী ব্যক্তিগণ পার্বত্য 
রিয়াং জাতীয় ছিলেন। রিয়াংগণের মধ্যে চ।পিয়া খা” উপাধি বর্তমানকালেও আছে। 
এই উপাধির ব্যক্তিগণ ভাবী রায় (রাজা )। ত্রিপুরার সৈনিক ও শাসন বিভাগে 
রিয়াং জাতির প্রাধান্য লাভের বিস্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; এস্থলে রায় কাচাগ্‌ ও 
রায় কছমের নাম উল্লেখযোগ্য । খা উপাধি বিশিষ্ট সেনাপতিদিগকে রিয়াং জাতীয় 
বলিয়া নির্দেশ করিবার ইহাও একটা প্রকৃষ্ট কারণ। ইহারা অপ্রতিহতভাবে এক 
হস্তে শসন যন্ত্র এবং সামরিক বল পাইয়াও কোনরূপ বিচলিত হন নাই, ইহা বিশেষ 
প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে । অন্যান্য উপধিধারী সেনাপতি ও শ।সনকর্ত'গণের 
বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদান কর! হইয়াছে। 


 শাসন-প্রণালী। 


মহারাজ রত্ুমাণিক্যের সময়ে মুসলমানগণের অনুকরণে যে শাসন পরিষদ 

শসন-প্রণানী গঠিত হইয়াছিল, রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্গত কালে দেই 

- গারবর্তনের চেটা।  প্রথালীই অব্য।হত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই সময়ও 

সেনাপতিগণই শাসনের কর্তা ছিলেন। মহার৷জ বিজয়মাণিকোর শ।সনকালে 'উজীর” 

পদের প্রতিষ্ঠাদ্ার। মন্তণাদি কার্ধ্য সেনপতিগণের হস্তছ্যাত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। 

দূরবর্তী অথবা নব বিজিত প্রদেশ্খের শ।সনভার খীহাদের হস্তে অর্পিত হইত, 

তাহারা “লক্ষর” পদবী -বচ্য ছিলেন। খগুল ও ছান্বুলনগর 

(কৈলাসহর) ত্রিপুর রাজ্যের নিয়োজিত লক্করদ্বারা শাসিত 

হইতেছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য, মাধবকে ভূষণার লম্করীপদের প্রলোভনে বাধ্য 


লক্বর গদেরপপ্রবর্তিন। 





* “গগন খা নামেতে রাজার সেনাপতি 1৮ 
তার মনে ঘোর যুদ্ধ হৈল হাভাহাতি ॥৮ 
ধযমাণিক্য খণ্ড--২৫ পৃঃ। 
+ "প্রাতঃকালে কালা নাজির যুদ্ধ আরস্তিল। 
পুর্ব প্রেরিত বাম বাজ পশ্তে রাখিল ॥ 
চে রঃ ক সি 
পৈশুন্তে না করে যুদ্ধ রাজ সেনাগণ। 
যুদ্ধে পড়িল নাদ্দির এই মে কারণ | 
বিজ্রয়মাণিক্য খ্ড--8৪৭18৮ পৃঃ 


৯৫৮7 খাছমালা। : [দ্বিত্ীর 


করিয়া) .তদ্বারা সেনাপতি দৈত্য নীরায়ণকে বধ করাইবার কথা পূর্বের বলা হইয়াছে। 
সেকালে লন্বরের পদ বিশেষ সম্মানিত ছিল এবং ভ্হারাই আপন আপন 
বিভাগের সর্বময় শাসনকর্তা রি | এই পদ মুসলমান শাসনের অনুকরণে স্উ 
” হুইয়াছিল। 
বিচার কার্ধোর নিমিত্ত. তকালে লিখিত আইন, অথবা আদালত প্রতিষ্ঠিত 
ছিল না। শাসনকর্তাগণ ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত যুক্তি অবলম্বনে 
স্বীর বিবেকানুযায়ী বিচার কার্ধ্য সম্পাদন করিতেন। সেকালে 
আইন ব্যবসায়ীর কুটবুদ্ধি ধশ্মাধিকরণে প্রবেশ লাভের স্থযোগ পাইত না। দোষী 
ব্যক্তি সরল চিত্তে বিচারক সমক্ষে আত্মদোষ স্বীকার করিত, মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত 
ক্করিয়া  নির্দোধীকে দোধী সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস ছিল না। বিচারপ্র(ধিগণ 
বিচারককে পিতা, আভিত।বক অথবা দেবতার ন্যায় মনে করিত এবং কোন পক্ষই 
তাহার নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে কুষ্টিত হইত না, সুতরাং সেকালের বিচারে 
বর্তমানকালের ম্যায় আইন-নজিরের “মারপেঁচ” অথবা সওয়াল-জবাবের সোর হাঙ্গামা 
ছিল না; এই কারণে বিচারের পথ অতিশয় সরল ছিল এবং সহজেই সত্যোদ্যাটিত 
হইত । অপিচ, অর্থী-প্রত্যর্থীকে রস্থুম, তলবানা, বারবরদারী ইত্য।দির চাপে সর্বস্বান্ত 
হুইতে হইত,না। 

অপরাধিগণের কারাদণ্ডের বাচ্ছা ছিল কি না, বুঝিবার উপায় নাই। গুরুতর 
অপরাধের নিমিত্ত শিরচ্ছেদ, অথবা শুলে চড়াইয়া প্রাণদণ্ড করিবার 
ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন সময় দণ্ডাহ ব্যক্তিকে কুকুরদারা 
খাওয়ান হইত। এতত্যতীভ হস্তী পদৃতলে নিক্ষেপ এবং নাসা, কর্ণ ইত্যাদি ছেদনের 
ব্যবস্থা থাকাও জানা ধাইতেছে। এই সকল দণ্ডাদেশ প্রাস্তরে কিম্বা অন্য প্রকাশ্থা 
স্থানে সাধারণের সমক্ষে কার্যে পরিণত করিবার বিধান ছিল। ইহার কোন কোন 
দণ্ড বর্তমানকালে কঠোর বলিয়া বিষেচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে সময়োপযে।গী 
ব্যবস্থ। ছিল, সমসাময়িক বিভিন্ন দেশীয় দণ্ড পদ্ধতির সহিত তুলনা করিলে ইহা 
স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে । & 


খিচর-প্ণ।লী। 


প্রণদণ্ডের নিথ্য । 





* অন্তান্ত রাজোর আইনে যেক্ধপ সাম্প্রদায়িক ভেদ-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, ত্রিপুরায় তদ্রুপ ব্যবস্থা 
কোন কালেই ছিল না। ব্রিপুর রাজ্যের পার্থবর্তী হেড়ম্ব রাজ্যে মহারাজ গরোবিন্দচন্জের শাসন- 
কালে যে দণডবিধি প্রচলিত হইক্াছিল, তাহার নিয়োদ্ধত ধারাগুলি লকষ্যযোগ্য 

“মারণে মারণং__মারণেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত হয়, তবে. তাহাকেহ রাজা প্রতিবদল 
শুলাদিদ্বার! মারিতে হয় 1” 

“কৃতাপরাধোপি রাঙ্গনি কৃতপ্রহারং শূল মারোপ্যাগ্রেপচেত__কতাপরাধী বে রাজা, তাকেহ 
যদি কোন ব্যক্তিয়ে প্রহার করে তবে তাকে শুল দিয়া গাধিঙা অগ্নিতে পাঁচনা করিব ।” 

“তরাহ্মণেহু কোপাৎ পাণিং প্রহরণ শৃত্রঃ পাণি ছেদন দডঃ-শুদ্র বদি ক্রোধ করিয়া! ব্রাঙ্গণকে 
হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয়।” 


হর ) মধ্য-মণি। ১৫৯ 


দরবারের বিশেষ নিয়ম। 


সেকালে দরবারের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম নির্ধারিত ছিল। রাজগণ 

দরবারে পালনীক  প্রাতিদিন দরবারফালে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। এবং 

পদ্ধতি! রাজাকে প্রণাম করিবার কালে বাদ্ধদ্বারা ইঙ্গিত করা হইত, সেই 

ইঙ্গিত মতে সকলে সমকালে রাজাকে প্রণাম করিত।% বর্তমানকালের 

বিগুল বা ব্যাগ বাজাইয়া সেলামি প্রদান ইহারই অনুরূপ প্রথা। দরবারে সকলকেই 

দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে হইত। অতি অল্প সংখ্যক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি 
উপবেশনের অধিকার পাইতেন। 


কুট-নীতি। 


রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক সময় কুট-নীতি প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
০1 হারা ধন্যমাণিক্য, ষড়যন্ত্রকারী দেনাপতিদিগকে কৌশলজালে 
- আরদ্ধ ও নিহত করিবার বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ণ* 
এতদ্ব্যতীত তিনি খগুলের ভুম্যধিকারী (বসিক) দিগকে বিদ্রোহাচরণের প্রতিফল 
প্রদানের নিমিত্ত আর এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বসিক 
(ভূম্যধিকারী ) দিগকে মিত্রভাবে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রতি যথেষ্ট 





“সহাসনেবসন শৃদ্রঃ কট্যাং কৃত চিহ্ঃ (ছিন্ন) অথব। 'নিতথ্থ সমীপ মাংসখণ্ডং কর্তৃয়েৎ__ 

ব্রাহ্মণের একালনেতে একাকী বদি শুদ্র বৈসে তবে তাহার নিতম্বের মাংস ছেদন করিতে হয় ।” 
ইত্যাদি। 

এই আইন বিবাদ-দর্পণ গ্রস্থ অবলম্বনে রচিত এবং প্রচলিত হইয়া থাকিলেও বর্তমানকালে 
এবন্রিধ দণ্ডবিধি লোকে মানিয়া লইবে কি? 

মুসলমান আমলের আইন আরও অদ্ভুত, তাহাঁর বর্ণে বর্ণে হিন্দু, সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাৰ 
পরিস্ফুট হইয়াছে। নিয়ে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদান করা! যাইতেছে 
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স্ুল মর্ম্ম-_প্ঘদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত 

হন, তৰে সেই হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতি সহকারে তাহা দিতে হইবে ১ অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান 
ইচ্ছা করেন যে কাফেরের মুখে থুথু প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখব্যাদান করিকা 
তাহা লইতে হইবে। ইহাতে তাহাদের ত্বণার বিদ্দুমাত্রও কারণ নাই; এই থুথু প্রদানের 
কয়েকটা নিগুঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহাদ্বারা সরকারের আশ্রিত কাফেব্ের সম্পূর্ণ বশুতার 
পরীক্ষা হইবে, এবং একমাত্র সনাতন ইসলাম ধর্মের গৌরব ও মিথ্যা ধর্শের প্রতি দ্বণী প্রদশিত 
হইবে”  বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,_-৩য় সংস্করণ, ৪২২ পৃঃ। 

* “সারাতে কহে সেলাম বাগ্য বাজাইয়া.1” 

ধন্যমাণিক্য খণ্ড। 
+ ধন্যমাণিক্য থণড__১১ পৃষ্টা । 


১৬০ রাজমালা। [দ্বিতীসক 


সদ্বহার করিয়।ছিলেন। পরিশেষে রাজাজ্ঞ/নুসারে বসিকগণ একদিবল দরবারে 
উপস্থিত হইলে, মহারাজের ইঙ্জিতমতে সৈন্যগণ তাহাদের মন্তকছেদন করিল। 
অতঃপর মহারাজ ধন্ স্বরং খগ্ডলে যাইয়৷ সেই প্রদেশ, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত 
করিয়াছিলেন । % | 
মহারাজ বিজয়ম।ণিক্য যেমন বীর, তেমনি রাজনীতি-কুশল নরপতি ছিলেন। 
বিজরমানিকোর তাহার প্রগাঢ় কূটনীতির একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত সন্দর্শনে অনেকেই 
অংলঙ্বিত নীতি। বিশ্মিত এবং স্তত্তিত হইয়াছেন । তঙসম্বন্ধীয় স্থুল বিবরণ নিম্সে 
প্রদান করা যাইতেছে । . 
পূর্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, মহারাজ বিজয়ের ্ীহট জয় কালে, তৎপার্ব্তী 
জস্তিগ জাজের  জয়্তিয়ারাজ ভীত হইয়া, ত্রিপুরেশ্্রের সহিত শ্রীতি স্থাপনার্থ 
অসত্যব্যবহার। নানাবিধ উপটৌকন সহ ভীহার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বশ্যতা 
স্বীকার করিয়াছিলেন। মহারাজ বিজয়, জয়ন্তিয়াপতির এই ব্যবহারে জ্রীত হইয়। 
তীহাকে কতিপয় হস্তী উপহার প্রদান করেন। জয়ন্তিয়ারাজ স্বরাজ্যে যাইয়া প্রচার 
করিলেন- “ত্রিপুরেশ্বর ভীত হইয়া আম!কে হস্তী উপটৌকন প্রাদান করিয়/ছেন।” 
অল্লকল মধ্যেই এই সংবাদ মহারাজ বিজয়ের কর্ণগেচর হইল। তিনি 
হাড়ি সৈম্বের . জয়স্তিযাপতির অসঙ্গত স্পদ্ধার কথা শুনিয়া কোপান্বিত হইলেন, 
জরস্থিয। অভিযান। এবং ভাহাকে ধুত করিয়া আনিবার নিমিত্ত দ্বাদশ সহজ হাড়ি জাতীয় 
সৈম্ প্রেরণ করিলেন। দুর্ববলের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ অথব তাহাকে দমন করিবার 
নিমিত্ত সৈনিক বল প্রযে।গ কর! মহারাজ বিজয় সঙ্গত বোধ করেন নাই, এ জন্যই হীড়ি- 
দিগকে প্রেরণ করা হইয়/ছিল। শুকর তাড়াইবার স্মদীর্ঘ বষ্টী তাহাদের যুদ্ধান্্র এবং 
ডগর রণবাছ্ ছিল । এই নববিধানের অভিযান নিশ্চয়ই আমেদজনক এবং হাস্যোদ্দীপক 
হইয়াছিল। জয়ন্তিয়া নথ এই ঘটনায় লভ্জিত এবং ভীত হইয়া, হেড়শ্েশ্বরের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় নির্ভয় নারায়ণ হেড়ন্বের অধিপতি ছিলেন। ণ* 





* ধন্যসাণিক্য খণ্ড_-১৫ পৃষ্ঠা । 
+ রাঁজমালায় লিখিত আছে ;__ 
“এমত সাজিয়া সবে থানাতে যায়ন্ত 
শুনিল খাসিয়া রাজ। এ সব বৃত্ত ॥ 
শীঘ্র গিয়া মিলিলেক হেড়ম্ব বাজাতে । 
দূত এক পাঠাইল ত্রিপুরেশ্বরেতে ॥ 
হেড়ম্বের নরপতি নির্ভয় নারায়ণ । 
পত্র এক লিখিলেক ত্রিপুর সদন ॥৮ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড, -৪৫ পৃঃ | 
রাজমালার এই উক্তিদ্ধারা ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য ও হেড়ন্বেশ্বর নির্ভয় নারায়ণ সমসামিরিক 
নির্ণীত হইতেছেন। আঁসামের ইতিহাস প্রণেতা মিঃ গেইট সাহেবের মতে, শক্রদমন বাঁ প্রতাপ 


লহর ] মধ্য-সণি। ১৬১ 


তিনি জয়ন্তিয়'পতির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনার্থ মহারাজ বিজয়কে পত্রদ্ারা অনুরোধ 
করিলেন। বিজয়মাণিক্য জয়ন্তিয়। হইতে হাড়ি সৈন্য ফিরাইয়া আনিয়া হেড়ন্থেখবরের 
অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। * 
এই সময় জয়ন্তিয়ার (খাসিয়ার ) রাজা কে ছিলেন, জান! আবশ্যক । পুরাবৃত্ত 
পাতি আলোচনায় জানা যাঁয়, জয়ন্তিয়৷ নারীদেশ বলিয়া জৈমিনি ভারতে 
জগত রাজ কে? উত্ত হইয়াছে। এই প্রদেশের অধীশ্বরী বীরাঙ্গন! প্রমীলার সহিত 
অর্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল । তদবধি স্থদীর্ঘ কাল জয়ন্তিয়া রাজ্য হিন্দুরাক্তা কর্তৃক 
শাসিত হইয়াছে। তৎপর খস ও সিপ্টেঙ্গ প্রভৃতি পার্বত্য জাতিগণ কর্তৃক হিন্দু 
রাজ্যের বিলোপ ঘটে ; এবং জনৈক পার্বত্য সরদার জয়ন্তিয়া প্রদেশের শাসন দণ্ড 
ধারণ করেন, ভীহার নাম পর্ববত্ত রায়। গেইট সাহেবের মতে ১৫০০ সষ্টান্দে এই 
ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল । 
পর্বত রায়ের পরে, মাঝ গোসাঞ্রি €(১৫১৬--১৫৩২ খুঃ), বুড়া পর্ববত রায় 
€১৫৩২--১৫৪৮খ:), বড় গোসাঞ্রি (১৫৪৮--১৫৬৪ খবঃ), রাজত্ব করিয়াছেন । 





নারায়ণ ১৬১০ খুঃ অবে হেড়ৃঘ্ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কোন্‌ সন হইতে কোন্‌ সন 
পর্্স্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, গেইট সাহেব তাহা৷ বলেন নাই। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ববাংশের 
উপসংহারে লিখিত আছে )"কেবল জয়স্তিযাপতি নহে, বীরবর শত্রদমন আহোম নৃপতি 
প্রতাপ দিংহকে পরাজয় করেন, এবং শ্বস্পং প্রতাঁপ নারায়ণ নাম ধারণ পুর্ব্বক রাজধানী মাইবঙ্গকে 
কীর্ডিপুর নামে অভিহিত করেন। ইনিই কাছাড় রাজবংশাবলীতে নির্ভর নারায়ণ নামে 
কথিত হইগ়াছেন।” এই উক্তিদ্বারা জানা যাইতেছে, গেইট সাহেবের কথিত শক্রদমন বা 
প্রতাঁপ নারায়ণ এবং বাজমালার নির্ভয় নারায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি। বিজয়মাণিক্য ১৫২৮ হইতে 
১৫৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। নির্ভয় নারায়ণ ১৬১০ খুষ্টাবে কাছাড়ের সিংহাসনে 
অর্ধিষ্ঠিত থাকিবার কথা ইতিপুর্ব্বে বলা হইয়াছে; তিনি ইহার কতিপয় বৎসর পূর্বে 
রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। ক্ুতরাং ব্রিপুরেশ্বর 
বিজয়মাণিক্য ও হেড়ম্বের অধিপতি নির্ভয়্ নারায়ণ সমসামস্সিক ছিলেন, এরপ নির্ধারণ করা যাইতে 
পারে। 

কৈলাস বাবুর রাজমালাম্ন কাছাড় (হেড়স্ব) রাজগণের যে বংশলতা সম্গিবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতে নির্ভয় নারায়ণ, পাগুপুত্র ভীমের অধস্তন ৫৩ স্থানীয় বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন? এই 
নির্ঘারণ নিতান্তই অযৌক্তিক । যিনি ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি মহাঁভারতোক্ত 
তীমসেনের অধস্তন ৫৩ স্থানীক্ হইতে পারেন লা । ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য, মহারাজ ত্রিপুরের 
অধস্তন ১০৮ স্থানীয়। ব্রিপুর, ঘুরিষটিরের সমসাময়িক রাজা, সুতরাং নির্ভয় দারায়ণকে ভীমের 
অধস্তন ৫৩ স্থানীয় ধর1 হইলে, তিনি বিজয়মার্ণিক্যের সমসামপ্বিক অথবা ১৬১০ খৃঃ অবের 
রাজ! হইতে পারেন না। এই কারণে কৈলাস বাবুর নির্ধারণ প্রমাদমূলক সাব্যস্ত হইতেছে । 

* এতঘিষয়ক বিবরণ শ্রীহট্রের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম অধ্যায়ে এবং 
কৈলাস ৰাবুর রাজমালার ২য় ভাগ, 5র্থ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বধিত হইসাছে। 


১৬২ রাজমালা। [দ্বিতীয় 


বড় গোসাঞ্জির পর বিজয়মাণিক জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষ ইনি 
১৫৬৪ হইতে ১৫৮০ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্র 
বিজয়মাণিক্য ১৫২৮ হইতে ১৫৭০ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; 
এতন্ররুণ ইনি জয়্তিয়াপতি বিজয়মণিকের সমসাময়িক নির্ণীত হইতেছেন এবং 
এতদ্ুতয়ের মধ্যেই পূর্বোক্ত সঙ্বর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতাও 
ইহাই বলিয়াছেন, যথা ;-- 
প্ড় গোসাঞ্চির পর বিজয়মাণিক (সম্ভবতঃ ) ১৫৬৪ খুষ্টান্ে সিংহাসনারোহণ করেন। 
তাহার সময়ে বৈপুর রাজবংশেও বিজয়মাণিক্য নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক রাজা রাজত্ব করিতেন । 
এই বিজয়মাণিক্য প্র্যাতকীন্তি রত্বমাণিক্যের ষষ্ঠ পুরুষ স্থানীয়। * * ইহার পরাক্রদের 
সংবাদ শ্রবণে জয়স্তিয়াপতি ম্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তৎসহ মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন ।” 1 
এই “মৈত্রী স্থাপন” ফলেই জয়স্তিযপতি, ত্রিপুরেশ্বর হইতে হস্তী উপহা'র 
অগা রর  পাইয়াছিলেন এবং তন্মলে উৎপন্ন মনোমালিন্য হেতু হাড়ি সৈন্থা 
অতিহিংসা মাধনের দ্বারা জয়ন্তিয়া রাজ্য আক্রমণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। হেড়ম্থেশ্বরের 
রী! মধ্যবর্তীতায়, জয়ন্তিয়াপতি ত্রিপুরেশবরের ক্ষমা লাভ করিলেন সত্য, 
. কিন্ত এই দরুণ অপমানের কথা তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন না । প্রতিহিংসা 
পরতন্ত্র য়ন্তী-নাথ ত্রিপুর রাজ্যস্থ পর্ববতবাসী কিরাতদিগকে বশীভূত করিয়া, তাহাদের 
সাহায্যে বিজয়মাণিক্যের কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রয়াসী হইলেন। 
মহারাজ বিজয়ের শ্যায় রাজনীতি কুশল ও কুট-নীতিজ্ ভূপতির নিকট এই 
বিজয়মশিকোর গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা অধিককাল গোপন রহিল না। তিনি জয়ন্তিয়া 
রাজনীতিক কৌশল। রাজের কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া, আত্মবল দূ করিবার নিমিত্ত 
কৃতসঙ্থল্প হইলেন। সে কালে জয়ন্তিয়া রাজ্যের সীমান্তবর্তী, ত্রিপুরেশ্বরের প্রজা 
“সাখাসেপ্‌* ও থাঙ্গাচেপ্ আখ্যাত হালাম সম্প্রদায়ের কুকিগণ নিতান্ত দুদ্ধর্য ও. 
পরাক্রমশালী ছিল। ইহাদের বাহুবলে ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের রাজ্যের সীমা ও রাজ 
অন্মান যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের বিশেষ অনুরক্ত 
প্রজা হইলেও রাজনীতি কুশল মহারাজ বিজয় এই সময় তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না । জয়ন্তিয়াপতির কুহকে ভুলিয়া কোনরূপ 
বিরুদ্ধাচরণ না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। 
অতঃপর মহারাজ কুকিদিগকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া, চির-বশ্যতাবিগহিত 
কোন কাধ্যে লিপু না হইবার নিমিস্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন ; 
এবং সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষু্ ও চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে, 
তাহাদিগকে ধাতু নির্রিত বিতস্ত্ি পরিমিত একটা হস্ত্রী ও একটা ব্যা্ত্রের প্রতিমুস্তি 


রাজদত্ত শাদন। 





._ * বাজমালা প্রথম লহরের টাকায় “রাজ চিহ্ন" শীর্ষক অংশে জস্তিয়ার তিন জন ভূপতি 
“মানিক' উপাধি গ্রহণ করিবার কথা লিখিত হইগ্লাছে, তন্মধ্যে বিজয়মাণিকের নাম পাওয়া যাইবে | 
+ শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত--২য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড, ১ম অধ্যায়। 





মস চন টিকউরন০উউি উল -....১ সি... রি... 
রাজমালা! দ্বিতীয় লহর-__১৬২ পৃষ্ঠা । | 





মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসন। 
(১ হস্তীর বামপার্থের চিত্র, (২) দক্ষিণপার্থের চিত্র, (৩) ব্যান্রের দক্ষিণপাঙ্ের চিত্র, (8) বামপার্খের চিত্র। 


শহর] মধ্যমণি? ঃ ১৬৩ 


উপহার প্রদান করিয়/ছিলেন। উল্ত মুস্তিদয়ের পৃষ্ঠদেশে বঙ্গাক্ষরে, নি্গোদ্ধত সংস্কৃত 
বাক্যাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে ;_ 


পূর্ববীপোর্ধ্য ত্রমাসবস্ত আত্মীয়া, 
ইদানীং যদ্দি বৈপরিত্যমাচরস্তি, 
তদোপরি ধর্ম শস্ত নাশৌভিবি- 
হ্যতি পশ্চাদগজ শীর্দ.'লৌ ॥৮ 


এই বাক্যাবলী বিশুদ্ধ এবং বিস্পঙ্ট নহে; ইহা ইঙ্গিতবাণী মাত্র। লিপির 
কোন কোন অংশ ক্ষয় হেতু অস্প্ট হওয়ায়, আয়তনবদ্ধক কীচের (2798019176 
৪19৩৯) সাহায্যে পাঠ করিতে হয় । আমরা অতি কষ্টে ইহার পাঞ্জেদ্ধার করিয়াছি । 
এই সাঙ্কেতিক বাক্যের স্ুলমন্্ নিম্বে প্রদান করা যাইতেছে ;_- 

“তোমাদের সহিত পূর্বাপর যে আত্মীয়তা চলিয়। আসিতেছে, ইদানীং যদি ভাহার বিপরীত 
আচরণ কর, তবে তোমাদের ধর্ম ও শম্ত বিনষ্ট হইবে, এবং পশ্চাৎ গঞ্জ ও শার্দুল কর্তৃক 
তোঁমরাও বিনষ্ট হইবা |” 1 

কুকিগণ দুদ্ধর্ম হইলেও সাধারণতঃ ধর্মভীরু এবং রাজভক্ত ; রাজাকে তাহার! 
কুকি জাতিয়. দেবতা বলিয়া জানে । ইহাদের স্বকৃত শশ্গই জীবিকা নির্ববাহের 
কাজভক্তি। একমাত্র সম্থল। সর্বদা অরণ্যে বাস করিতে হয়, স্ৃতরাং প্রবল 
শব্রু হস্তী ও ব্যাস্ত তাহাদের চির সহচর এবং এই সকল রিপুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা 
করিবার নিমিত্ত সর্ববদা সতর্ক থাকিতে হয়। তাহারা! প্রতিজ্ঞাত্রষ্ট.হইলে, পূর্বোক্ত 
রাজ-শাসনে ধর্ম্দ ও শস্য নউ এবং গজ ও শার্দুল কর্তৃক নিহত হইবার ভীতিসম্কুল 
অনুভ্ঞ৷ থাকায়, কুকিগণ সেই আজ্ঞাকে দেবতার আদেশ ভঞ্গানে, বংশ পরম্পরা 
বিশেষ সতকর্তীর সহিত পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আগিতেছে ; এবং উক্ত 
মুস্তিবয়কে দেবত৷ জ্ঞানে প্রতিদিন ভক্তির সহিত অর্চনা করিয়া থাকে । ওঝাইগণ ঞ্ 
এই পুজার অধিকার পাইয়াছে। 
এই প্রতিমৃত্তিদয় মহারাজ বিজয়ের রাজনীতিক গগাস্তীর্য্যের ভ্বলম্ত দৃষ্টান্ত । 
এতদ্যতীত অন্য কোন উপায়ে উগ্রস্বভাব অসভ্য কুকিগণের কর্কশ হৃদয়ে রাজ্জ 
ভক্তির বীজ চিরস্থায়ী করা যাইতে পারিত কি না, বর্তমানকালে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা 
সহজদাধ্য নহে। 








* পাঠের প্রথমাবধি "শস্ত নাশোভবি* পর্য্যন্ত গজ পৃষ্ঠে এবং পরবর্তী অংশ ব্যান পৃষ্ঠে 
উৎকীর্ণ রহিয়াছে? 
+ এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ মল্লিখিত “মহারাজ বিজয়মাঁণিক্য” শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য | 
নেব্যভারত-_কাণ্তিক সংখা, ১৩০৪ বাং)। 
£ কুকির পৌরোহিত্য কাধ্যের ভার যাহাদের হস্তে অর্পিত হয়, তাহারা “ওঝাই, আখ্যা 
পাইয়া! থাকে। 


১৬৪ রাজমালা। [দ্বিতীয় 


সে কালে রাজকর কি নিয়মে নির্ধারিত ও গৃহীত হইত, তাহা জানিবার উপায় 

নাই। সমভূমির করের হার অতি অল্প ছিল, ইহা বুঝা যায়। 
: পার্বত্য কুকিগণ, পূর্বৰ প্রথ/নুসারে নানাবিধ বস্তু এবং বন্য জন্তু 
বাধিক ভেট প্রদান করিত এবং তাহাই কর স্বরূপ গণ্য হইত। মহারাজ 
ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে কুকিগণের প্রদত্ত ভেটের তালিকা নিম্নে দেওয়া 
যাইতেছে; 


রাজকর। 


ণ“গজদস্ত গবয় ছাগ কাংস্ত বাছা ঘোঙ্গ। 

বুক্ত কৃষ্ণ শ্বেত বস্ত্র বিশাল স্বর্গ ॥ 

কাংস্ত থালি পিকদানী তাশ্রের কঙ্কণ। 

উবা ফেরু জল পাত্র দেবদারু বন ॥ 
কিরাতিয়া। খড় শক্তি পিস্তল কাংস্ত ঝাড়ি। 
রাজভেট পাঠাইল পুর্ব্ষ অন্ুারি ॥ 

নানাবিধ বস্ত নানা রঙ্গ ঘোড়া । 

সহস্র সহ কুকি আসিল দিগম্বরা 0 


এই তালিক! আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, গজদন্ত, ঘোঁড়। ইত্যাদি মূল্যবান 
বস্তুর সহিত, রাজগণের অগ্রাহ্য তারের কঙ্কণ ইত্যাদি নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তও 
আছে। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে, কুকিগণ যে সকল বস্তু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত 
এবং তাহাদের ভক্তি প্রগোদিত হৃদয়ে ষে বস্তু রাজাকে প্রদান করিতে প্রবৃত্তি জন্মিত, 
তাহাই রাজদরবারে উপস্থিত করা হইত। সেই বস্ত্র মূল্যবান হউক বা অকিঞ্চিৎকর 
হউক, ভক্ত প্রজার প্রদত্ত উপহার বলিয়া রাজ! তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন। 

এতন্ব্যতীত পর্ববতবসী অন্য শ্রেণীর প্রজা! এবং কুকিগণ রাজকরের বিনিময়ে, 
বতুসরের মধ্যে ছয় দিবসের নিমিত্ত সোণার খনিতে এবং রেশমের কারখানায় কার্ধ্য 
করিতে বাধ্য ছিল। এবং সরকারী হস্তীখেদ।র কার্য্যকালে ইহারা উপস্থিত থাকিয়া, 
উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত রাজকর্ম্মচারীর আদেশ ও উপদেশানুমারে খেদার কার্য্য 
সম্পাদন করিত। রাজ্য ও রাজ্যেশ্বরের স্বার্থ এবং পম্মান রক্ষার নিমিত্ত ইহারা যুদ্ধ 
করিত। পার্বত্য প্রদেশে সরকারী সংবাদ প্রচার করা এবং রাজকম্ম্মগারিগণ পর্ববতে 
গেলে তাহাদের সঙ্গীয় জিনিসপত্র বহন করিয়া এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে 
পৌঁছাইয়া দেওয়া ইহাদের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই সকল কারণে ইহার! 
করের দায় হইতে মুক্ত ছিল। সমভূমির প্রজাগণ হইতে মুদ্রা কর গ্রহণ করা হইত, 
তাহার হার অতি সামান্য ছিল। 

এই সময় ত্রিপুরায় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। ইহা! রাজদরবারের 
তত্বাবধানে প্রস্তুত হইত। রাজগণ কোনও উল্লেখযোগ্য সগকার্ধ্য 
করিলে অথবা স্বয়ং নুতন প্রদেশ জয় করিলে, তাহ! স্মরণীয় 
করিবার অভিপ্রায়ে নুতন মুদ্রা প্রস্তুত এবং ঘটনার স্থুলমর্্ম তাহাতে উৎকীর্ণ হইত। 


মুদ্রা। 


লহর ] অধা-মণি ॥ ১৬৫. 


সিংহাঁসনারোহণ, তীর্থ কার্য সম্পাদন এবং যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সেই সকল ঘটনার 

উল্লেখ করতঃ মুদ্রা প্রস্তুতের নিদর্শন রাজমালায় অনেক পাওয়া যাইবে ।ক্* সে 
কালে মুদ্রার স্থলে কড়ির প্রচলন থাকিবারও নিদর্শন পওয়া। যায়। গ* 

সমাজতত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা রাজমালায় পাওয়া যায় না। প্রথম 

লহরের টীকায় বলা হইয়াছে, রাজমালায় কেবল রাজগণের 

বিবরণ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে, অথচ রাজা সাধারণ সমাজের অন্তর্ভূক্ত 

_নহেন। যে খ্রন্থে সাধারণের বিষয় আলোচিত না হয়, তাহাতে সমাজতত্ব পাইবার 

আশা যে বিরল, এ কথার উল্লেখ করা নিপ্রয়োজন। আনুসঙ্গিকভাবে যে ছুই 

একটী কথার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহা এস্থলে বিবৃত হইবে। 

সে কালে রাজ্যমধ্যে মগ্ভের প্রচলন অধিক ছিল। কুকি প্রভৃতি পার্বত্য 

জাতি জলের ন্যায় মগ্য ব্যবহার করিত, বর্তমানকালেও তাহার 

কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। থানাংচির কুকিগণ ত্রিপুরবাহিনী 

কর্তৃক সুদীর্ঘ আট মাস কাল দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়াও ম্পানে বিরত হয় নাই | ধু 

: ব্লাজার ঘনিষ্ঠ কুটুন্গণের মধ্যেও মদ্রিরার আদর ছিল। ধন্যমাণিক্য স্বীয় জামাতা 

'হোপ।কল।উকে স্বর্ণ সংগ্রহের নিমিত্ত কুকি প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন । কুকিগণ 

বুঝিল, উক্ত গ্রাদেশে ন্বর্ণথনি থাকিবার বিষয় প্রকাশ পাইলে ব্রিপুরেশ্বর তথায় থানা 

বসাইবেন। তদ্দরুণ তাহাদের নানাবিধ অস্তৃবিধ! ঘটিবে এবং সোণার খনিতে কাজ 

করিতে হইবে । তাহারা এই উপদ্রব নিবারণোদেশ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ জামাতাকে 

সসন্মানে গ্রহণ করিল, পরিশেষে মিত্রভাবে অতিরিক্ত মগ্যদ্ধারা বিহবল করিয়া, 


টি ১ ৫:22 ন্‌ 


* ০১) “চৌদ্দশ পাচত্রিশ শকে সমর জিনিল। 
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল |” 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড। 
(২) “ফলমতি তীর্থে স্নান করে মহামতি । 
মোহর মারিল তথা দাঁন ধর্ম ৰতি ॥”" 
দেবমাণিক্য খণ্ড। 
(৩) 'ত্রক্ষপুত্র নান করি জরপ মারিল। 
ধরজ ঘাট বিজরী বলে মোহরে লিখিল ॥৮ . 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড। 
+ “হেন মতে পঞ্চশত কুম্মাণ্ড লইল। 
রাজঘর হনে কড়ি শুড়িরে দেওয়াইল |” 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড। 
£ থানাংচির কুকিগণ সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ১ 
“গড়ের উপরে সৈন্য মদে মত হৈয়া। 
ত্রিপুরাকে গালি দেয় পদ দেখাইয়! ॥৮ 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড? 


সমাজতত্ব। 


সথরার প্রভাব। 





১৬৩, রাজমালা। [ দ্বিতীয় 


সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তীহাকে সংহার করিয়াছিল। & মহারাজ বিজয়মনিক্যের আদেশানু- 
সারে মাধব নামক ব্যক্তি, প্রধান দেনাপতি দৈত্য নারায়ণকে অত্যধিক সুরা! পান 
করাইয়া বিহ্বল অবস্থায় নিহত করিবার নিদর্শনও রাজমালায় পাওয়া যায়। ণ* 
সৈনিক বিভাগে স্থুরার প্রাছুর্ভাৰ থাকিবার কথা প্রথম লহরে পাওয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় 
লহরেও এতদ্বিষয়ক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কথা উপরে 
বল! হইয়াছে। ব্রিপুরেশ্বরের পাঠান সৈম্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উজীরকে বধ করিয়াছিল; 
এবং বিজয়মাণিক্যকে নিহত করিয়া রাজধানী লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল । 
কিন্তু স্থ্রামত্ত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে কলহ হওয়ায়, গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া 
পড়িল। % মহারাজ বিজয় তাহাদিগকে এই যড়যন্ত্রে উপযুক্ত ফল এদান করিয়া- 
ছিলেন, ইহা পূর্বেই ব্িত হইয়াছে । মহারাজ বিজয় চট্টগ্রাম জয় করিয়া যে সকল 
বন্ত পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি স্থবর্ণকুম্বাণ্ড $ ছিল। জনৈক সৈন্য 





“মন্ত্রণাতে জামাতাকে মদ পান দিল। 
মগ্চেতে বিহ্বল জামাই কুকিয়ে কাটিল॥৮ 
ধন্তমাণিক্য খণ্ড । 


কক 


“অন্ন খাই মগ্য পান করিল বহুত ॥ 

আর মগ্য লা খাইব কহে সেনাপতি । 

পিয় বলি মাধবে পিরায় ম্ঘ অতি॥ 

মগ্য পানে সেনাপতি পরিলেক খাটে । 

খড়গ লৈয়া তখনে মাধবে মাথা কাটে ॥৮ 
ধন্যমাণিকা খণ্ড । 


- 


$ “মগ্য পালে পাঠানের কলহ জন্মিল। 


পাঠানের কুমন্ত্রা তাতে ব্যক্ত হৈল।৮ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড। 


ই দে কালে সোণাদ্বারা কুম্মাণ্ডের আকারবিশিষ্ট ডেলা প্রস্তত করিয়া তাহা রক্ষা কর! 
হইত। 

প্রাচীন কালে সকলেরই অবস্থা স্বচ্ছল ছিল এবং দেশময় সুবর্ণ মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি 
ছিল। সোগার তাঁটা বালকগণের খেলার সামগ্রী ছিল। ইহা দূর দেশের কথা নহে, অ্রিপুর 
রাজ্যের পার্থবর্তী (পরবর্তী কালে রাজ্যের অস্তনিবিষ্ট) মেহ্রকুলেরই এবন্বিধ সমৃদ্ধি ছিল। 
এরূপ অবস্থার কালে কুম্মাণ্ড আকারের স্বর্ণ ভাটার অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 
“ময়নামতীর গানে? সে কালের অবস্থা পাওয়! যায় ;-_ 


“কাহার বাটিতে কেহ উদার না চাইত। 
সোণার ঢেলুয়! লৈয়া বাল্পকে খেলাইত ॥ 
হাড়াইলে চেলুয়া পুনি ন। চাহিত যার । 
এমতে গোআইল লোকে:হরিষ অপার ॥ 
মেহারকুল বেড়ি ছিল মুলিবাশের বেড়া । 
গৃহস্তের পরিদান সৌঁণার পাছুরা ॥৮ ইত্যাদি! 

(ভবানী দাস।) 


হর] পু মধ্যমণি ১৬৭ 


গোপনে একটা কুত্সাগ্ড শু'ড়িকে প্রদান করিয়া তদ্ধিনিময়ে মছ্যপান করিয়াছিল । *% 
রাজপরিবারের মধ্যেও মগ্ভের প্রচলন ন| ছিল এমন নহে। অমরমাণিক্য, জয়মাণিক্যের 
সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকা কালে, তীহার প্রতিদন্দী সেনাপতি রণাগণ, তীহাকে 
অগ্ভপান করাইরা নিহত করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ৭, 

কেবল পুরুষগণের স্থুরাসক্তির কথ! বলিলে চলিবে না। রমণী সমাজেও 
অদিরার প্রচলন থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মহিষী সৈশ্মের 
রমণীদিগকে মদ্যপান করাইয়া তাহাদের অবস্থা দর্শনে আনন্দ লাভ করিতেন । ধঃ 

সেকালে মগ্ত অতি স্থুলভ ছিল। স্তুবর্ণ কুত্সাপ্ডের বিনিময়ে মছ্য পান করিবার 
কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে । এতছুপলক্ষে রাজমালা বলেন 


প্র “পিতলের জানিয়া কুম্সাণ্ড নিয়াছিল। ' 
এক আনা মূল্য করি মদ্য পান কৈল ॥ 
অবশিষ্ট লৈয়া গেল রাজার সাক্ষাত 
সুবর্ণ কুগ্মা্ড হেন জানিল পশ্চাত ॥ 
দূত সুখে শুনি রাজা তদন্ত করিল। 
স্থুঁড়ি ঘরে দিয়া পাইকে বগ্য পান কৈল 1 
আষ্টসের মগ্ধ তাতে করিয়াছে পান। 
এ সব বৃত্তান্ত কহে রাজা বিষ্যমান ॥৮ 


রাজমালার এই উক্তিদ্বারা জানা যায়, এক আনা মূল্যে আট সের অর্থাৎ 
প্রতি পয়সায় দুই সের মছ্ পাওয় যাইত। গ্লেকালে প্রতি ঘরে ঘরে মদ্য চু'়াইবার 
অধিকার ছিল এবং বর্তমান কালের ন্যায় স্থরার উপর কোনরূপ শুন্ক ধার্য্য ছিল না। 





* “দৈবে কুম্মাড এক পাইকে লুকাইয়৷ | 
মগ্ পান করিছিল শু'ড়ি ধরে গিয়! ॥৮ 
. বিজয়মাণিক্য খণ্ড । 
1 অদরমাণিক্য স্বপ্*ং বলিগ়্াছেন ১ 
“আমা ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে । 
মগ্য পান করাইয়! চাহিল মাঁরিতে ।” 
জয়মাণিক্য খণ্ড । . 
$ “সাগরের খনন দেখিতে মহারাণী। 
সৈন্যের রমণী সনে রাত্রিতে আপনি ॥ 
জ্যোত্নাকাল কোন রাত্রে নারিগণ সঙ্গে । 
মগ্চ মাংস খাওয়াইয়া চাহে বহু রঙ্গে ॥” 
| ধন্যমাণিক্য খণ্ড । 
£ রাজমালা--বিজয়মাণিক্য থণ্ড। 
৮৬ 


১৬৮ বাজমাল! ! [দ্বিতীয্ব 


বিশেষতঃ মদিরা প্রস্তুতের উপকরণ তগুকালে বিনামূল্যে অথবা অল্প মূল্যে পাওয়া 
যাইত। মদিরা এত স্থলভ হইবার ইহাই কারণ । 
সমাজে আর একটা বিশেষ নিয়ম প্রচলিত থাকিবার নিদর্শন পওয়া রা 
গান প্রদান ছানা তাহা কোন কারধ্য সম্পাদনার্থ ব্যক্তি বিশেষকে আহ্বান অথবা 
আমন্ত্রণ ও সপ্মান বিদায় কালে পান প্রদান করা। সেন।পতি* ও মন্ত্রী গেপীপ্রসাদ 
পদপনের প্রথা। নারায়ণ, স্বীয় জামাতা! আনন্তমাণিকাকে বধ করিবার নিমিত্ত রাজার 
মন্-গুরু গদাভীমকে অনুরোধ করিলেন। গদাভীম এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া 
বলিয়ছিল;__ 
পপুরুযাঙ্গক্রমে আমি তাহার চাকর ॥ 
শতাধিক পুরুষাবধি বিজয় নৃপতি। 
তার বংশ মারি আগা নাহি অব্যাহতি ॥ 
দশ দ্বি সম যেন এক রাজা হয়। 
রাজ বংশ বধে হয় নরক নিশ্চয়। 
ছত্রধারী সিংহাসন যেই রাজা হয়। 
তার বধে মহাপাপ ধর্মশাস্ত্রে কয় ॥ 
বিশেষ আমার বংশ পালিল নৃপবরে। 
কিবা ধর্ম হয়ে আমি তাঁকে মারিবারে ॥” * 


মন্ত্রী বুঝিলেন, ইহার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির সম্তাবনা মাই । তখন,__ 


“এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী নিশা রহিল। 
পান দিয়া গদাভীষ বিদায় করিল 1৮1 


অন্থত্রও পরান প্রদানদ্বারা আহবান বা বিদায় করিবার দৃষ্টান্ত বিরল নহৈ। 
রতুমণিক্যের শাসনকালে তিনি, স্বীয় মাতুল বলিভীম নারায়ণ, অনুজ দুর্ভর দেব 
এবং রাজবংশজাত গৌরীচরণ ও চম্পকরায় এই চারি জনকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। রাজা অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া যুবরাজগণই রাজকাধ্য সম্পাদন 
করিতেন। এই সময় ত্রিপুরেশ্বরের প্রাতিশ্রুত হস্তী উপহার না পাওয়ায়, ঢাকার 
স্থুবা বাহীছুর খা বহু সংখ্যক সৈন্যমহ কেশরলালকে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন। মেগল সেনাপতি কেশরলাল, স্থ্রীয় অধীনস্থ সেনানায়কদিগকে শিবিরে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন, “ত্রিপুরেশ্বর হস্তী প্রদান করিতেছেন না। বলিভীমই 
এই অনর্থের কারণ। তোমরা তীহাকে ধৃত করিয়া আন। হস্তী না পাইলে যুদ্ধ 





* রাজমালা-_অনন্তমাণিক্য থণ্ড। 


1 এইরূপ পান প্রদানের প্রথা হিন্দু সমাজে আধুনিক নহে ১ প্রাচীন বঙ্গ নাহিত্য ভাগারে 
এই প্রথা প্রচলিত থাকিবার বু নিদর্শন বিগ্কমান রহিয়াছে। 


লহর] মধ্যমণি! ১৬৯ 


. অনিবাধ্য। বলিভীমকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি সাহসী হও, সে দর্প সহকারে 
আমার হস্তের পান গ্রহণ কর |” *% 
কৃষ্ণমাণিক্যের শাসন সময়ে যুবরাজ হরিমণি দেব, ই, ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
কাপ্তানের ৭ সহিত সাক্ষাড করিবার নিমিত্ত তীহার শিবিরে ' গমন করিয়াছিলেন । 
তিনি প্রত্যাগমন কালে সাহেব তীহাকে বিদায় উপহার স্বরূপ একটা উৎকৃষ্ট বন্দুক, 
একটি পিস্তল, একথান বনাত ও পান প্রদান করিয়াছিলেন । গু 
ত্রিপুর রাজ্যে পান প্রদানছরা নিমন্ত্রণ করিবার প্রথা অগ্ঠাপি অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। 
কোন শুভ কার্য সম্পাদনার্থ রাজাজ্ঞা গ্রহণকালে এবং সেই কার্য্যোপলক্ষে বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার কালে পান প্রদান করা হয়। ইহা ত্রিপুর সমাজের . 
সথপ্রাচীন প্রথা। 7 ৃ 
বরাজদরবারে পান ও গন্ধ দ্রব্য প্রদান করা হিন্দু রাঁজত্বকালের নিয়ম। 
সেকালে পানের সহিত চন্দন দেওয়া হইত; সেই প্রাচীন প্রথা অনুসরণে অগ্ভাপি 
হিন্দুগণের বিবাহ সভায় পান ও চন্দন দেওয়া হয়। মুসলমান শাসনকালে চন্দনের 
পরিবর্তে আতর প্রচলিত হইয়াছে । তদবধি রাজদরবারে পান এবং আতর প্রদান 
করা হয়। ত্রিপুরার রাজদরবারেও এখন পানের সহিত চন্দনের বিনিময়ে আতরই 
প্রদান করা হইতেছে। " 
এই কালের রাজ-মহিষীগণ ধর্ম্রপরায়ণা, সাধবী এবং বুদ্ধিম্তী ছিলেন। 
ভূমিদান, জলাশয় খনন এবং দেবতা স্থাপন ইত্যাদি বিবিধ 
প্রকারের পুণ্য-কাধ্যদ্বারা অনেকে চিরম্মরণীয়া হইয়াছেন। অনেক : 
রজ-মহিষী সহাম্ত বদনে পতির চিতারোহণ দ্বারা হিন্দুমহিলার সতীত্ব গরিমার 
জাঙ্জবল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। 
রাজ-মহিষীগণের তেজস্থিতা ও বুদ্ধি প্রাখর্য্ের দৃষ্টান্ত অনেক আছে ? এস্থলে 
তাহার একটা মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে। 


মহিলা মাহাস্মা। 





* চম্পকবিজয়” নামক হস্তলিখিত পুথিতে এতৎসম্বন্ধে লিখিত আছে 7 
“কোন ব্যক্তি ধাইবা ষে হও আগুয়ান। 
দর্প করি হস্ত হনে লও গুয়া পান ॥৮ 
1 এই সাহেবের নাম কৃষ্ঃমালায় “কিংলাঁক+ লিখিত হইয়াছে । এই নাম বিশুদ্ধ কি না 
বুঝিবার উপায় নাই। রাজমালা ও ক্ষ্ণমালা লেখকগণ অনেক ইংরেজের লাম বিকৃত করিয়া 
তাহাদিগকে ভূত বনাইয়াছেন। 
£ কৃষ্ণমাল! নামক হস্তপিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়; 
পপিস্তল বন্দুক ভই ইস্পাত নিষ্দ্াণ। 
এই অস্ত্র আমরার যুদ্ধেতে প্রধান ॥ 
এই বনায়ত যে অঙ্গের আভরণ । 
তোমাকে দিলাম খাতিরজমার কারণ ॥ 
পান দিয় সাহেবেবে-বছু আশ্বাসিয়া । 
বাসা বাইতে যুবরাজ বিদায় করিয়া ॥” ইত্যাদি । 


১৭৪ রাঁজমালা। [ দ্বিতীয় 


অনস্তমাণিক্য, তাহার শশুর গোগীপ্রসাদের অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন এবং এই 
অতিরিক্ত বশ্টাতাই তাহার বিনাশের কারণ হইয়াছিল, এ কথা 
পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে । রাজ-মহিষী (গোপীপ্রসাদের কন্যা), 
পিতার ব্যবহারে সন্দিগ্ধা হইয়! রাজাকে সর্বরদা শ্বশুরালয়ে যাইতে নিষেধ করিতেন, 
কিন্তু রাজ! তাহ। গ্রাহ্য করিতেন না। পরিশেষে গোগীপ্রসাদ রাজ্যলোভে রাজাকে 
নিধন করিলেন। মহারাণী পতিসহ চিতা! আরোহণার্থ কৃতসম্ল্লা হইয়|ছিলেন, কিন্তু 
পিতা কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই সঙ্বল্প পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি 
শোকে এবং ক্ষোভে অভিভূতা হইয়া ক্ষিপ্ত বাঘিনীর ন্যায় দুষ্প্মান্থিত পিতাকে 
আক্রমণ করিলেন এবং তীব্র বাক্যবাণে তীহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
রাজ্যলোভান্ধ গোপীপ্রসাদ ছুহিতার কর্কশ বাক্যে ও করুণ রোদনে কর্ণপাত না 
করিয়া, তাড়াতাড়ি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । এই দৃশ্য রাজ-মহিষীর অসহনীয় 
“হওয়ায়, তিনি সিংহীর ন্যায় গর্ভন করিয়া বলিলেন,--তুমি রাজ্যলোভে রাজাকে 
হত্যা করিয়া ক্ষুরধার নরকের পথ পরিষ্কার করিয়াছ ; আমাকে পতির সহগামিনী 
হইতে বাধা জন্মাইয়া৷ ঘোর পাপজনক কার্ধ্য করিয়াছ। রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য 
গ্রহণ করিয়াছ, রাণী বাকী থাকিবে কেন?” ইহা বলিয়া মহারাণী পিতার বাম 
পার্খে বসিবার 'নিমিত্ত সিংহাসনারোহণ করিলেন। পাপিষ্ঠ গোপীপ্রসাদ এবার 
কন্যার নিকট পরাজিত হইলেন; কন্াকে বাম পার্থে বসিতে উদ্তা দেখিয়া তিনি 
রাম নাম উচ্চারণ পূর্ববক সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অতঃপর গোগীপ্রসা 
রাজধানীর সন্নিহিত চন্দ্রপুর গ্রামে সিংহাসন উঠাইয়া নিয়াছিলেন। *% 

এই সময় রাজ্য মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল। সেনাপতি গেপী- 
প্রসাদের (উদয়মাণিক্য) দ্বিতীয়া পত্তী, পাঁচালী পাঠ করিয়া 
পতিকে শুনাইবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায়। প্রতিভামরী 
রাজ-মহ্িবীগণের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে, তাহারা স্থৃশিক্ষিতা ছিলেন, ইহাই 
প্রতীরমান হয়; কিন্তু রাজমালাকার তদ্বিষয়ক কোনও স্পষ্ট বিবরণ প্রদান করেন নাই । 


ইঙ্গিত ও সাঙ্কেতিক চিহু। 


মনোগত ভাব অন্যকে বুঝাইবার নিমিত্ত ত্রিপুরায় নানাবিধ ইঙ্গিত প্রচলিত 
ছিল; তদ্দারা অনেক গুরুতর বিষয়ও সহজে বুঝান যাইত। 
জয়মাণিক্যের সেনাপতি অমরদেব স্বয়ং বলিয়াছেন ;- 
“আমা মারি রণাগণ রাজা হৈতে চায় ॥ 
আমা-ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে । 
মগ্তপান করাইয়া চাহিল মারিতে ॥ 


রাজ-মহিষীর প্রীরথ্ধ্,। 


সত্ীশিক্ষার নিদর্শন । 


ইঙ্গিত! 





* হস্তলিখিত ত্রিপুর বংশাবলী” গ্রন্থ আলোচনায় জানা বায়, উদয়মাণিক্য (গোপীপ্রসাদ) 
কন্াকে চণ্তীগড় নামক স্থান জায়গীর প্রদানপূর্ধবক সেই স্থানে স্থাপন করিয্নাছিলেন। চণ্ডীগড়, 
উদয়পুর ও লোগামুড়ার মধ্যবন্তী, মেলাগড়ের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত । 


রাজমালা চু দ্বিতীয় লহর-_-১৭১ পুষ্ঠ।। 





কদ্বা-চিহু। 


লহর] -মধামণি। . ২১ 


তাহা না জানিয়া আমি গেলাম তখনে। 
দ্বীন বট ছেদি আমার দেখায় অন্ত জনে ॥৮ -- 
জয়মাণিক্য খণ্ড- ৭৪ পৃঃ1 

পানের বোটা ছেদন করিতে দেখিয়াই অমরদেব সমস্ত অবস্থা বুঝিয়াছিলেন 
এবং অন্ুস্থতার ভাগ করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ববক আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইয়াছিলেন।.. এই ইঙ্গিত না পাইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্ধ্য ছিল। 

গোপনে অনুরাগ কিম্বা বিরাগ ভাব জানাইবার : নানাবিধ ইঙ্জিত সমাজে 
প্রচলিত ছিল এবং বর্তমান কালেও আছে। এ স্থলে তাহার একটার উল্লেখ করা 
যাইতেছে। পার্বত্য -ত্রিপুরাগণের মধ্যে বিবাহ-প্রার্থী বরকে এক বৎসর কাল 
কন্যার বাড়ীতে থাকিয়া বিনাবেতনে কন্যার অভিভাবকগণের নির্দদেশমতে জুম 
ক্ষেত্রের ও সংসারের নানাবিধ কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হয়। এবন্রি প্রথার মর্ম 
এই যে, ভাবী জামাতা ও কন্যার মধ্যে পরস্পর সন্ভাব জন্মিবে কিনা এবং বিবাহ- 
প্রার্থী বাক্তি কন্যাকে পালন. ও সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে কি না, কন্যার 
অভিভাবকগণ এই স্থযোগে তাহা বুঝিয়া লয়। এবং ভাবী জামাতাদ্বার৷ বিনা বেতনে 
কার্য করাইয়া, তাহা পণের বিনিময় বলিয়া মনে করে। কন্যাঁপণ প্রদানে সমর্থ 
ব্যক্তিকে এরূপ খাটিতে হয় না। যদি কোন ভাবী বরকে কন্তা পছন্দ না করে, 
তবে সে কোন কথা না বলিয়া, অন্যের অলক্ষিতভাবে বরের ভাতের. মধ্যে অঙ্গার 
কিন্বা অন্যবিধ অথাগ্ বস্ত গুঁজিয়া দেয়, পানীয় জলে নুন কিম্বা বাটা লঙ্কা গুলিয়া 
দেয়। এইরূপ ব্যাপার দেখিলেই ভাবী বর বুঝিতে পারে, এখানে তাহার সুবিধা 
হইবে না; তখন সে নীরবে সরিয়া পড়ে। / ৃ 

অনেক সাঙ্কেতিক চিত রাজ কার্েও গ্রহণ করা হইত। কোন স্থাবর 
সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে, অথবা কোন স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ 
হইলে, লিখিত ক্রোকি পরওয়ানা কিম্বা নিষেধ আজ্ঞা প্রচারদ্বারা 
নিরক্ষর ও বর্বর পার্বত্য প্রজাদিগকে তাহা বুঝান কঠিন হইত; একটা সাঙ্কেতিক 
চিহুদ্বারা সেই উদ্দেশ্য অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। স্থানীয় ভাষায় 
সেই চিহ্রকে “কদ্বা” -বলে। একখণ্ড বাশের মাথা চৌফলা করিয়া, চিড়া স্থানের 
ফাটলে আড়াআড়িভাবে ( ৯ ক্রশ্ভাবে ) ছুই টুকড়া বাঁশের চটা বদাইয়া, সেই 
বংশদণ্ড যেই স্থানে বা যেই সম্পত্তির সান্নিধ্যে পু'তিয়া দেওয়া হইত, সেই স্থানের 
আশে পাশে কেহ যাইত না এবং এরপ চিহুদ্বারা ক্রোক করা সম্পত্তি কেহস্পর্শ 
করিতে সাহসী হইত না। কালক্রমে সরকারের অগোচরে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ 
সাধনের নিমিত্ত যে সে ব্যক্তি এই চিত্রের ব্যবহার আরস্ত করিল। এই কারণে, 
বিশেষতঃ আইনের বিধানানুষায়ী কার্ধ্য পরিচালনের কড়াকড়ি হেতু, সাক্কেতিক 
চিহ্ন কাধ্যক্ষেত্রে অকর্ম্মণ্য হওয়ায়, এই চিহ্বু ব্যবহারের প্রথ! ক্রমশঃ রহিত 
হইয়াছে। 


কদ্বা। 


১৭২ - বাজমালা [ দ্িতীক্ক 


পার্ববত্য প্রদেশের নিমিত্ত আর একটা সাঙ্কেতিক চিত প্রচলিত ছিল, তাহা 
বরশেষ গুরুতর | এই চিহ্ন লৌহ নিপ্িত ছিল; স্থানীয় ভাষায় 
ইহার নাম “ফুরাই'। এই চিহ্বাহক পার্বত্য প্রদেশে যাইয়া 
বাচনিক যে আজ্ঞা জ্ঞাপন করিত, তাহা পার্বত্য গ্রজাগণ নিঃসঙ্কোচে রাজাজ্ঞা 
বলিয়া গ্রহণ ও পালন করিত£ রাজার আদেশ ব্যতীত এই চিহ্ন বাহির করা 
হইত না; : এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিশেষ গুরুতর কারণ ব্যতীত সামান্য কারণে ইহা 
ব্যবহারের প্রথা ছিল না। এই চিহনটা লইয়া সরকারী “বিনন্দিয়া” সিপাহী পার্বত্য 
যে কোন পল্লীতে যাইয়া,,যে আদেশ পালন করিতে হইবে তাহার মর্ম জানাইত, এবং 
ফুরাইটা সেই পল্লীতে দিয়া আসিত। সেই পল্লীর লোক অবিলম্বে, তাহাদের সন্নিহিত 
অন্য পল্লীতে ফুরাই পৌঁছাইয়া রাজাজ্ঞ জানাইয়৷ দিত। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে এক 
পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে ফুরাই চালিত এবং সঙ্গে-সঙ্গে রাজার আদেশ প্রচারিত 
হইত। ফুরাইটী হাতে হাতে সমস্ত পার্বত্য পল্লী গ্রনক্ষিণ করিয়া যে স্থান হইতে 
ৰাহির হইয়াছে, সেই স্থানে ফিরিয়া আসিত। 

এই নিয়মে অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পার্বত্য প্রদেশে 
রাজনিদেশ প্রচারিত হইত। সাধারণতঃ পার্বত্য প্রজাদিগকে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, 
নির্ধারিত স্থানে সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত ফুরাই প্রেরণ করা হইত। ফুরাইতে 
কোন প্রাণীর রক্ত মাখাইয়৷ দিলে বুঝা. যাইত-ুদ্ধ কার্যে যোগদান করিতে 
হইবে। তাহার দঙ্গে লঙ্কা মরিচ বাঁধিয়া দিলে বুঝা যাইত, কার্য্য বিশেষ জরুরী। 
এরূপ স্থলে এক পলীতে ফুরাই উপস্থিত হওয়া মাত্র মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করিয়া 
সেই পল্লীর লোকের! অন্ত পল্লীতে তাহা পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য ছিল। দিবারাব্ি 
অবিশ্রান্তভাবে এই চিহু চালাইতে হইত ; ঝড় বৃষ্টি বা কোন প্রকারের বাঁধা বিদ্বই 
এই কার্য্যের বাধা ঘটাইতে পারিত না। কোন পল্লীর লোক যথাসময়ে ফুরাই প্রেরণ 
পক্ষে শৈথিল্য করিলে তাহাদের গুরুতর দণ্ড হইত। 

বাশের দ্বারাও অনেক সময় ফুরাই প্রস্তত করা হইত, তাহাকে স্থানীয় ভাষায় 
এওয়াথ্লংঃ বলে। এত্দ্বারাও ফুরাইর উদ্দেশ্য সংসাধিত হইত। বংশ নিশ্মিত ফুরাই 
বা “ওয়াখ্লংংএর গোড়াভাগ অগ্নিতে পোড়াইয়া দিলে তাহ! জরুরী বলিয়া গণ্য 
হইত। 

স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ত করিয়া, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথম 
আমল পধ্যস্ত এই প্রথ৷ স্ুশৃঙ্খলভাবে চলিয়া! আসিতেছিল। কাল-মাহাক্ব্যে “দ্বার” 
্তায় 'ফুরাই” চালনার কার্ষ্েও ব্যভিচার আরম্ত হইল। সরকারের অগোচরে সময় 
সময় পার্বত্য পল্লীতে “ফুরাই” প্রেরণ. করা হইত। এই নিয়মের ব্যভিচারে রাজ্যে 
নানাবিধ অনিষ্টপাত ও অশান্তি উৎপাদনের আশঙ্ক। থাকায়, মহারাজ বীরচন্্ 
মাণিক্যের শাদনকালে খাস আপীল আদালতের (বৃটিশ গবর্ণমেন্টের হাইকোর্ট 
স্থানীয় ) ১২৯৫ ত্রিপুরাব্দের ২২শে আশিন তারিখের আদেশমুলে এই প্রথা রহিত 


ফ্রাই। 


রাজমালা -শ্থ০ দ্িতীয়লহর-__১৭২পন্ঠ। ॥ 








(১) ওয়াথলং। (২) ফুরই। 


লহর ] মধামণি। ১৭৩ 


হইয়াছে । যে প্রস্তাব ও আদেশদার৷ ফুরাই চালনার প্রথা নিবারণ করা হইয়াছিল, 
তাহা নিন প্রদান করা যাইতেছে ;__ 


সোণামুড়া 
ফৌজদারী আদালতের 


মোহর। 





৪১ নং সেহা। 


মেমো। 


শ্ীলত্রীসূত যুবরাজ বাহাদুর কুমিল্লা অঞ্চলে পদার্পণ উপলক্ষে সৌণামুড়া টাউনের জঙ্গল 
পরিফার হেতু ত্রিপুর্লাগণকে সংগ্রহ করার অনুমতি প্রচার হইলে, অত্র সোগামুড়া থানার আছাবদ্দীন 
কন্ষেবল বড় নারায়ণ নিবাসী শ্ামরায় চৌধুরীর বাড়ীতে কুলী সংগ্রহ হেতু গমনপূর্ববক পীড়িত 
হওয়ার নিজে যাইতে অক্ষম হইগ্া অন্থান্ত ত্রিপুরাগণকে সংবাদ দেওয়ার জন্ত উক্ত শ্তামরায় 
চৌধুরী দারা ফুরাই চালাইয়াছিল। শ্রীপ্রযুত সাক্ষাতের আদেশ ভিন্ন এই প্রকার ফুরাই সাধারণে 
চালাইবার্র প্রথা নাই । 

ত্য বিননদিয়া গারদের বরখান্তী বিনন্দিয়া মুক্তাচরণ ত্রিপুরা তাহার নিজ কার্য্ে অত্র 

এলাকাস্থ াঙ্ামুড়া বৈ্থনাথ ত্রিপুরার বাড়ীতে যাইয়া উপরোক্ত ফুরাই প্রাপ্ত হইলে, তাহা এখানে 
উপস্থিত করার পর উক্ত শ্তামরায় চৌধুরী, বৈগ্যনাথ ত্রিপুরা এবং আছাবদ্দীন কনষ্টেবলকে তলব 
দিয়া জবানবন্দী লইলে দেখা গেল যে, আছাবদ্দীন কনষ্টেবলের অন্কুমতিমতে উক্ত শ্তামরায় চৌধুরী 
তাহার নিজ বাড়ীস্থিত ধশীরাম ত্রিপুরা নামক জনৈক ব্যক্তিদ্বারা এ ফুরাই গ্রস্তত করাহিয়! বৈগ্থনাথ 
ত্রিপুরার বাড়ীতে প্রেরণ করিয়াছিল । 

উপরোক্ত হেতুতে উক্ত আছাবদ্দীন কন্ষ্টেবল ও শ্তামরায় চৌধুরীকে রীতিমত ফৌজদারী 
আদালতে সোপর্দি করিয়া! জওয়াব গ্রহণান্তে বিবাদীর সাফাই সাক্ষী তলবে মোকদমা শুনানির দিন 
আগামী ১লা আশ্ষিন ধার্য হইয়াছে। 
... বর্তমান ফুরাই চালনাতে সম্প্রতি ষদিচ কোন অশান্তি বা অনিষ্টের কারণ না ঘটা থাকুক, 
বাস্তবিক ফুরাই চাবনা! যে কতদূর ভয়ানক ব্যাপার ও তদ্েতু যে কত অর্থ ও বিশৃহ্ঘলা ঘটিতে 
পারে, তাহ! বলা বানুল্য। কিন্তু এততসম্বন্ধে আইনতঃ কোন বিধান দেখ! যাইতেছে না; এবং 
ফুরাই চালন। নিষেধ বলিয়া জানা আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন নিষেধ আজ্ঞা লিপিবদ্ধ থাকাও 
ষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কিরূপ প্রতিবিধান করা কর্তব্য, সত্বর তদ্বিষয়ের 
বিহিতান্ধমতি পাওয়া! এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । সেমতে__ 


হুকুম হুইল যে”. 


উপরোক্ত বিষয়ের কিরূপ গরতিবিধান কর! যাইবেক, সত্বর বিহিতানুমতি পাওয়ার এবং 
ভবিষ্যতের জন্ত একটা নিয়ম বিধিবদ্ধ করার প্রার্থনায় অত্র মেমোর এক খণ্ড প্রতিলিপি মোং 


১৭৪ রাজমালা । [ দ্বিতীর 


রাজধানী মাননীয় আগীল আদালতের বিচারপতি সদনে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৯৫ ন্বিং, 
তাং ২৮ শা ভাদ্র। 


€(59.) 21997 01170 501) 94.) চ717000172 1085, 
57761150051, 1)69015 11221501816. 


ফুরাই একটা সাঙ্চেতিক চিহু যুদ্ধ ইত্যাদিতে কুকিগণ প্রতি ব্যবহার হইগসা থাকে । এই 
সাঙ্কেতিক চিছু দরশীইয়া পার্বতীয় প্রজাগণকে সংগ্রহ করা ধাইতে পারে । শ্রীপ্রীযুতের সরকারী 
অন্থতি ব্যতীত উক্ত “ফুর্াই” কেহ স্বেচ্ছাচারিতারূপে ব্যবহার করার নিপ্ম নাই।: প্রন্তাবিত 
ব্যক্তিগণ কোন অসৎ উদ্দশ্ঠে ব্যবহার করিয়া না থাকিলেও সরকারী অনুমতি ভিন্ন উক্ত প্ফুরাই” 
ব্যবহার করা অন্থচিত হইয়াছে। স্বতরাং বিবাদীগণের দণ্ড হওয়! সঙ্গত। সেমতে__ 

এবিষয় বিহিতার্থে এই কাগজ মহামান্য খাস আপীল আদালতে পাঠান বায়। ইতি 
সন ১২৯৫ ত্রিং, ২১শে আশ্বিন। 


(স্বাক্ষর) শ্রীকালীকমল সেন, স্বাক্ষর) শ্রীগোপীকুষ্ণ দেব, 
সেরেস্তাদার। আপীলের বিচারপতি । 


৯১ নং সেহা। 


ফুরাই বদি কেহ অপদ অভিপ্রায় ব্যবহার করে,. তবে রাজ বিদ্রোহিতা ও রাজাজ্ঞা 
উন্লজ্ঘন ও শাস্তিভঙ্গাদির অপরাধে অপরাধী হইবে । যখন এই ব্যক্তিগণ অসরলভাবে কার্ধ্য করে 
নাই বনিক জানা যায়, তখন তাহাদিগকে ভালমত সতর্ক ও ভবিষ্যতে কেহ এমত করিলে 
শান্তিভঙ্গাদির দোষী হইবে বিয়া মেমো প্রচার জন্ত এই কাগজ আপীল আদালতের যোগে 
লোপামুড়া পাঠান বায়। ১২৯৫ ত্রিং, তারিখ ২২শে আশ্বিন । প্র 


(54) আত. 7২৪৮, 
স্বাক্ষর) শ্রীগগনচন্দর বিশ্বাস, স্বাক্ষর) শ্রীব্রজমোহন দেব, 
পেফার। থান আপীল আদালতের 

বিচারপতিগণ। 


রাজগণের কাল নির্ণয় । 


রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্ততূক্ত কোন কোন রাজার শীসনকালের স্থূল 

বিবরণ প্রাসঙ্গিকরূপে পূর্বে আলোচিত হইয়া থাকিলেও এ স্থলে তদ্দিষয়ক বিশদ 
বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে । 

ধর্্মমাণিক্যের রাজত্বকাল লইয়া রাজমালা দ্বিতীয় লহরের রচনা আরন্ত: 

ধর্দমাণিকোর হইয়াছে; কিন্তু রচয়িতা ইহার রাজ্য লাভের সময় কিন্বা শাসন- 

. শাসসকাল। কাল নির্ধারণ করেন নাই। রাজমালার সমালোচক ল্‌ড্‌ 

(4২০৮ 74006.108) সাহেবের মতে ধর্ম্মমাণিক্য. ১৪০৭ খুঃ অব্দে রাজা হইয়া, 


ভর ] মধ্যমণি । ১ 


বত্রিশ বশসর রাজত্ব করিয়াছেন । * এই হিসাবে ১৪০৭ হইতে ১৪৩৯ খুষটাব্দ 
পর্যন্ত মহারাজের, রাজত্বকাল নির্ণীত হয়। পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ 
মহাশয় বলিয়াছেন ;--১৩২৯ শকাব্দে মহারাজ ধন্মমাণিক্য সিংহাসনারোহণ 
করেন ।” ৭" তাহার মতে মহারাজের রাজত্বকাল ১৩২৯ শক হইতে ১৪১২ শক 
পর্য্যন্ত তিরাশি বসর। চাক্লে রোসনাবাদের সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ কমিং 
সাহেব (3 তে 08000010851 ০.৪) কৈলাস বাবুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। 
17150019 0£ 2710012, গ্রন্থের প্রণেতা মিঃ সেগ্ডস্‌ সাহেব (৮ চা, 5870775) 
১৪০৭ হইতে ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫১ বগুসর ধর্্মমাণিক্যের রাজত্বকাল নির্ধারণ 
করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, মহারাজের রাজ্যলাভের শকাঙ্ক সম্বন্ধে পূর্বেবাক্ত 
ব্যক্তিগণের মধ্যে মতানৈক্য ন! থাকিলেও, রাজত্বকাল নির্ধারণ সম্পূর্কে তাহারা 
পরস্পর এঁক্যমত হইতে পারেন নাই। লঙ্‌ সাহেবের মতে মহারাজের রাজ্য- 
ভোগের কাল ৩২ বৎসর, কৈলাস বাবু ও কমিং সাহেবের মতে ৮৩ বৎসর, এবং 
সেগ্ডিস্‌ সাহেবের মতে ৫১ বৎসর নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । ইহারা কি সুত্র অবলম্বনে 
মহারাজের রাজ্যাভিষেকের সময় নির্ণয় করিয়াছেন, এবং শাসনকাল নিদ্ধারণোপলক্ষে 
এবন্িধ মত বৈষম্য ঘটিবার কারণ কি, কেহই তদ্বিঘয়ে কোন কথা বলেন নাই, 
অথবা আত্মম্ত সমর্থনের চেষ্টাও করেন নাই । 

রাজমালা আলোচন| করিলে প্রতীয়মান হইবে, উপরিউক্ত নিদ্ধারণ অভ্রান্ত 
এবং প্রমাণসহ নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধর্ম্মাণিক্য ১৩৮০ শকে তা্-শাসন 
ছারা ত্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়াছিলেন % এবং তিনি বন্তুশ বসরকাল রাজস্ব 
করিয়াছেন। $ লঙ. সাহেব প্রমুখ এঁতিহাসিকগণের মতাবহন্থনে ১৩২৯ শক 
(১৪০৭ খ্ুঃ অব্দ) ধর্মীমাণিক্যের সিংহাসনারোহণের সময় ধরা হইলে, উক্ত শক 
হইতে ভূমিদানের কাল (১৩৮০ শক) পর্যান্ত একাম্ন বগসর হয়। সেও্ডিস্‌ সাহেব 





₹* 12695 2031910060 [২819, 4. 19, 1407 107 019 07090107005 ০019900£ 

07০ ৯৩০1641০5০০ 5০8৪817007৩ 1990 09 1058597১৮75 0155617117)6 19095 6০ 

০16 81910080506 009509119৪6 198196160 ০. ০০001১০ 018055, 
4৯০7 8 08090119187 ০100100 6০ 75815 0) 0150. 


], 45 3,8৬০, যয, 
+ কৈলাস বাবুর রাজমালা--২য় ভাঃ, অজ অঃ) ৩৮ পৃঃ 
$ ধর্মমাণিক্রের প্রদত্ত তাত্জ-শীসনে নিক্মলিখিত সময় নির্দেশক রাক্যাবলী উতর হইস্সাছেশ_ 
“শাকে শৃণ্যাষট বিশ্বানধে বর্ষে সোম দিনে তিথৌ 
জরয়োদস্তাং সিতে পক্ষে মেষে সুধযস্ত সংক্রমে 1” ইত্যদি। 
$ প্বত্রিশ বৎনর রাজা রাজ্য ভোগ ছিল। 
সুম্ধুর বাক্যে রাজা প্রজাকে পালিল ॥” 
রাজমালা--২র লহর, ৬ পৃঃ । 
হত 


দত রীজমালা ৷ [দ্বিতীন 


বোধ হয় এই সূত্রই অবলম্বন করিয়াছেন । কিন্তু ধিনি বত্রিশ বওসর মাত্র রাজদ্থ 
করিয়াছেন, এবং ১৩৮০ শকে ধিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তীহার রাজাভিষেক 
১৩২৯ শকে হইতে পারে না। অপিচ, লঙ় সাহেব রাজমালার মতানুবর্তা হইয়া, 
ধর্মমাণিক্যের বাঁজত্বকাল বত্রিশ বগসর নিদ্ধারণ করিয়া! থাকিলেও তিনি ১৪৩৯ 
খুষ্টান্দে (১৩৬১ শক).রাজত্বকাল শেষ হইবার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায়, পূর্বেবাক্ত 
কারণে এই নির্বাচন প্রীমাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এ বিষয়ে 
রাজমাঁলা ব্যতীত নির্ভরযোগ্য অন্য প্রমাণ নাই; পূর্বেবাক্ত ব্যক্তিগণ রাজমালার 
মত উল্লঙ্ঘন করিয়া ভ্রমবর্মরে পাদবিক্ষেপ করিয়াছেন, একথা নিঃসস্কোচে বলা বাইতে 
পারে। 
পক্ষান্তরে, দ্বিজ বঙ্গচন্দ্রের রচিত “ত্রিপুর বংশাবলী” নামক হপ্তলিখিত পুথিতে 
পাওয়া যায়, ধর্্মমাণিক্য ৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছেন । 
এতদনুসারে তীহার রাজত্বকাল ১৩৫৩--১৩৮৪ শক (১৪৩১--১৪৬২ খু) স্থিরীকৃত 
হইতেছে । এই নিদ্ধারণ রাজমালার উক্তির সমর্থক বিধায় বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করা 
যাইতে পারে ; এতদ্্ারা মহারাজের বত্রিশ বওসর রাজ্যভোগ করা এবং ১৩৮০ শে 
বিদ্যমান থাকা,-_-এতদুভয় বাক্যের সামগ্তন্ত রক্ষা! পাইতেছে। স্ৃতরাং ধর্্মমাণিক্য 
১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খুধ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকৃত 
এবং বিশুদ্ধ নিদ্ধীরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল। 
ধর্মমাণিকোর পরলোক গমনের পর, উহার কনিষ্ঠ পুত্র গ্রতাপম।ণিক্য, 
. শ্রতাগযাণিকোর সনাপতিগণের প্ররোৌচনার জোস্ঠ ভ্রাতা ধন্যকে উল্লঙ্ৰন করিয়া, 
রাজযক।ল। ০ শকে (১৪৬৩ খুঃ) সিংহাসন লাভ করেন। পূর্ণ এক 
বহুসর কাল রাজন্ধ করা৷ উহার ভাগ্যে ঘটে নাই; রাজ্যলাভের অল্লকাল পরেই 
সেনাপতিগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন । *% 
গ্রতাপমাণিক্যের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয ভ্রাতা ধন্যমাণিক্য সেন।পতিগণের 
ধ্ঠমসিকোর . অনুকম্পায় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । রাজমালায় ইহার 
গুয্তুকারর রাজারোহণের বা রাজত্বকালের উল্লেখ না থাকিলেও আনুসঙ্গিক 
গ্রমাণদ্বারা তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। ইনি প্রতাপমাণিক্যের পরবর্তী রাজা ।, 
১৩৮৫ শক (১৪৬৩ খৃঃ) অবসানের পূর্ব্েই প্রতাপের শাসনকাল অতিবাহিত 
হইবার কথা পূর্বেব লিখিত হইয়াছে । স্ৃতরুং মহারাজ ধন্য ১৩৮৫ শকে বাজ্যলাভ 
করিয়াছিলেন, ইহা পাওয়া যাইতেছে । পত্রিপুর বংশাবলী” পুথির বাক্যদ্বারাও এই 
নির্বাচন সমধিত হয় । উক্ত পুথিতে ধন্যমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;_-“আট শ 
তিহত্তর সনে রাজত্ব পাইল ।৮ ভ্্রৈপুরী ৮৭৩ সন ও পূর্বেবাক্ত ১৩৮৫ শক অভিন্ন ঃ 





* “মহাবলবস্ত দেখি দিনে না মারিছে। 
দেনাপতি সবে-চক্রে রাত্রিতে বধিছে ॥৮ 
রাজমালী-২য় লহর, ৬ পৃঃ 


লহর ] মধ্যমণি । ১৭৭ 


স্ততরা ব্রিপুর বংশাবলীর নির্ধারণ মতে মহারাজ ধন্যের রাজ্যলাভের এই শকাঙ্ক 
বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দৃষ্ট হয় না। উক্ত পুথিতে তাহার শাসনকাল 
নির্ণয়োপযোগী কখাও পাওয়া যায় ;- 
“ক্রমান্বয়ে তিপ্ান্ন বংসর রাজত্ব করিল । 
নয়শ পঁচিশ সনে পরলোক হৈল ॥৮ 


ত্রৈপুরী ৯২৫ সনে এবং ১৪৩৭ শক বা ১৫১৫ খুষ্টাব্দে প্রভেদ 
নাই। স্থুতরাং মহারাজ ধন্য ১৩৮৫ শক (১৪৬৩ খুঃ) হইতে ১৪৩৭ শক 
€১৫১৫ খুঃ) পর্য্যন্ত ত্রিপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ত্রিপুর বংশাবলীর বাক্যদ্ারা৷ 
ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । রাজমালায় পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্য, ১৪২৩ 
শকে (১৫০১ খুঃ) ত্রিপুরাস্থন্দরীর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।% এবং 
১৪৩৫ ও ১৪৩৭ শকে তিনি দুইবার চট্টগ্রামে মুসলমানগণের সহিত আহবে লিপ্ত 
হইয়াছিলেন। ৭. তীহার শাসনকালের ১৪১৩, ১৪১৯, ও ১৪২৮ শকের কতিপয় 
মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পুর্বেবান্ত নিষ্ধীরণের সহিত এই সকল কার্যকলের 
সামগ্তম্য থাকায়, উক্ত নির্ধারণ উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না। 

কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে ধন্যমাণিকা ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে (১৪১২ শক) 
সিংহাসনারূঢ হইয়া, ত্রিশ বসরকাল রাজদণড ধারণ করিয়াছিলেন। কমিং সাহেব 
এবং সেপ্ডতিস্‌ সাহেব, কৈলাসবাবুর মতাবলম্বন করিয়া, ১৪৯০--১৫২০ খুষ্টাব্দ 
€১৪১২--১৪৪২ শক) ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল নিদ্ধীরণ করিয়াছেন। এই 
নির্ববাচন মহারাজের পূর্বেবাক্ত কার্ধ্যাবলীর বিরোধী না হইলেও নির্বিববাদে গ্রহণীয় 
নহে; কারণ, ইতিপূর্বে ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকাল নিদ্ধারণোপলক্ষে ইহারা যে ভ্রমে 
পতিত হইয়াছেন, তাহা সংশোধন না হওয়ায়, ধন্যমাণিক্যের রাজ্যলাভের শকাঙ্ক 
ইহাদের মতে ১৩৮৫ স্থলে ১৪১২ শক (১৪৯০ খুঃ) অবধারিত হইয়াছে। এই 
অবধারণ রাজ্যাভিষেকের প্রকৃত সময় অপেক্ষা সাতাইশ বসর অগ্রবর্তী হওয়ায় 
এবং শাসনকাল অবথা হ্স্ব (৫৩ বওসর স্থলে ৩০ বৎসর) করায় মহারাজের পূর্বব 





* পশাকে ক্ত্ক্ষিবেধোমুখ ধরণীযুতে লোকমাত্রেহস্িকায়ৈ 
প্রাদাৎ প্রাসাদ বাজং গগনপরিগতং সেবিতায়ৈ স দেবৈঃ॥৮ 
দেবী মন্দিরের শিলালিপি । 


+ (১) “চৌন্দশ পাঁচত্রিশ শাঁকে দমর জিনিল। 
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল ॥” 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড--২২ পৃঃ । 
(২) “চৌদ্দশ সাব্তিশ শকে চাটিগ্রাম জিনে। 
: শুনিয়া হোসেন মাহা মহা ক্রোধ মনে ॥৮ 
ধন্তঘাণিক্য খণ্ড--২৫ পৃঃ) 


১৭৬ রাজমালা । [ দবিতীকগ 


কথিত কার্ধ্যাবলীর সমর এই নির্ধারণের অন্তরিবিষ্ট হইয়াছে। কিঞ্চিদনুধারন করিলে 
দেখা যাইবে, ত্রিপুর বংশাবলীর সহিত তুলনায় কৈলাস. বাবু প্রভৃতির অবধারিত. 
রাজ্যলাভের শকাঙ্ক সাতাইশ বসর অগ্রবর্তী হইলেও মহারাজের স্বর্গারোহণের কাল, 
উভয় মতে পরস্পর পাঁচ বৎসর মাত্র ব্যবধান, এই কারণেই মহারাজের কার্য্যাবলীর, 
সহিত এই নিদ্ধারণে সময়ের সামগ্তৈস্ত দেখা যাইতেছে। ইহারা কি সূত্র অবলম্ষনে 
সময়ের এবন্থিধ উলটপালট খটাইয়াছেন, তাহা কেহই বলেন নাই। ধন্যমাণিক্যের 
সময় অতিক্রম 'করিয়া কিঞ্িৎ অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে ; পরবর্তী রাজগণের 
শাসনকালের সহিত ইহাদের মতের সামগ্তস্ত রক্ষা পায় না। সমগ্র অবস্থা 
পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, সেগ্ডিস্‌ সাহেব অনবধানতা৷ প্রযুক্ত অথবা পূর্বববর্তা- 
গণের মত-বিপ্লবে পতিত হইয়া, ধর্দমমাণিক্য ও ধন্যমাণিক্যের শাসনকালের পরস্পর 
ওদল বদল করিয়াছেন ; অর্থাঞ ধর্্মমাণিক্যের শাসনকাল বত্রিশ বগ্সর স্থলে 
একান্ন বৎসর ও ধন্মাণিক্যের রাজত্বকাল তিগ্পান্ন বৎসর স্থলে ত্রিশ বসর অবধারণ, 
করিয়াছেন, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কৈলাস বাবু প্রভৃতির, 
মতের ভিন্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুমান কর!ও অসাধ্য হইয়াছে । এবন্িধ মত 
বিরোধ স্থলে, ভিভ্তিবিহীন মত পরিত্যাগ করিয়া, সামান্য সুত্রমূলক হইলেও সেই 
মত গ্রহণ করাই কর্তব্য বিধায়, ধন্যমাণিক্য ১৩৮৫ হইতে ১৪৩৭ শক পর্যন্ত 
(১৪৬৩--১৫১৫ খুঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহাই অবধারণ করা হইল। 
ধন্যমাণিক্যের পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য সিংহাসনারোহণ করেন । 
প্জমণিকোর _ রাঁজমাল! এবং শ্রেণীমালা গ্রন্থে ইহার বিবরণ পাওয়া যায় না। 
শাদনকাল।  সেপ্ডিস্‌ সাহেবও এই নামটা বাদ দিয়াছেন।. কৈলাসবাবু 
ধবজমাণিক্যের নামোল্পেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সময় নির্দেশোপযোগী কোন 
কথা বলেন নাই । কমিং সাহেবের মতে ইনি এক বসরেরও কম সময় রাজ্ব' 
করিয়াছেন। ত্রিপুর বংশাবলীর মত অন্যরূপ ; উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় 
“ক্রমাগত ছয় বৎসর রাজত্ব কর্সিল। 
নয় শ একত্রিশ সনে স্বর্ণ প্রাপ্তি হৈল ৮ 
এই বাক্যে পাওয়া যাইতেছে, ধন্যমাণিক্যের শাসনকালের (১৪৩৭ শকের ) 
পর, ১৪৩৮ শক হইতে ছয় বসরকাল €১৪৪৩ শক পর্যন্ত) ধবজমাণিক্য 
রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রেপুরী ৯৩১ সন ও ১৪৩৮ শকাব্দায় পার্থক্য 
নাই। অবস্থানুসারে ত্রিপুর বংশাবলীর মতাবলম্বন করাই সঙ্গত বলিয়া মনে 
হইতেছে । 
ধ্বজমাণিক্যের পরলোকগমনের পর, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবমাণিক্য 
দেবসাগিকোর  রাজ্যলাভ করেন। : ইহার রাজ্যাভিষেকের সময় রাজমালায় 
শাসনকাল। পাওয়া যায় না। কৈলাস বাবুর মতে ইনি ১৪৪২ শকে 
(১৫২০ ০) সিংহাসনারুড হইয়াছিলেন : সেগ্ডিস সাহেব এবং কমিং সাহেবেরও 


হর ] মধ্য-দণি। ১বক 


ইহাই মত। ত্রিপুর বংশাবলীতে লিখিত আছে, দেবমাণিকা ৯৩২ ত্রিপুরাব্রে' 
(১৪৪৪ শক-_-১৫২২ খঃ) রাজা হইয়াছিলেন। * এই নিদ্ধারণ কৈলাস বাবু 
প্রভৃতির নির্ধারণ, অপেক্ষা ছুই বসর পশ্চান্তী ; কিন্ত্রু মহারাজের রাঁজত্বের শেষ 
সময় সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে মতদৈধ নাই। কৈলাস বাবু বলিয়াছেন,__“চন্তাই পণ” 
দেবমাণিক্যকে ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে গোপনে হত্যা করেন।” কমিং সাহেবের মতে 
১৫৩৫ খু্টান্দে দেবমাণিক্যের শাসনকাল শেষ হইয়াছে।  এতদুতুয় মতে প্রভেদ 
নাই; ত্রিপুর বংশাবলী লেখকও ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন । %. 
কৈলাস বাবু প্রভৃতি দেবমাণিক্যের রাজ্যলাভের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, 
পুর্বববস্তী রাজা ধ্বজমাণিক্যের রাজন্ব অবসানের সময়ের সহিত তাহার সামগপ্রস্ত 
রক্ষা পাইতেছে না, সুতরাং এই নির্ধারণ বিশুদ্ধ হইতে পারে না। এ বিষয়ে 
ত্রিপুর বংশাবলীর নির্দিষ্ট কালই অন্রান্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ১৫৩৫ খুষ্টাবধে 
. ১৪৫৭ শক ) মহারাজের রাজত্ব শেষ হইবার কথা পুর্বেবাক্ত ব্যক্তিগণ “এক বাক্যে 
স্বীকার করিয়া থাকিলেও এই উক্তি নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, 
রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে, দেবমাণিক্যের পরবর্তী রাজা ইন্দ্রমাণিক্য এক বগসর, 
তৎপরব্তী বিজয়মাণিক্য বেয়াল্লিশ বসর এবং তদনন্তর অনন্তমাণিক্য দেড় বৎসর 
রাজ্যভোগ করিবার পর, চৌদ্দ শত চৌরানববই শকে উদয়মাণিক্য সিংহাসন অধিকার 
করিয়াছিলেন। উক্ত ১৪৯৪ হইতে পূর্বেবাক্ত রাজাত্রয়ের (ইন্দ্রমাণিকা, বিজয়- 
মাণিক্য ও অনন্তমাণিক্য) শাসনকাল ৪৫ বৎসর বাদ দিলে, ১৪৪৯ শকে 
দেবম।ণিক্যের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল, ইহাই প্রতীয়মান হইবে । এই হিসাকে 
১৫২২ হইতে ১৫২৭ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (১৪৪৪--১৪৪৯ শক) দেবমাণিক্যের 
শাসনকাল নিদ্ধীরণ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। | 
দেবমাণিক্যের পর ইন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল। শিশু ইন্দ্রকে সিংহালনে 
ইঙ্জমাণিকোর  বসাইয়া, লক্মমীনারায়ণ নামক মিথিলা নিবাসী এক ব্রাহ্মণ রাজ্য, 
শাসনকাল। শাসন করিতেছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায়, ইহার রাজস্ব 
এক বশুসর কাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। $ স্থৃতরাং ইন্দ্রমাণিক্য ১৪৪৯ হইতে, 





* “নয় শ বত্রিশ সনে অভিষিক্ত হৈল। 
মহাদর্পে রাজাশাসন আরম্ত করিল ॥” 
ত্রিপুর বংশীবলী | 
+ দেবমাণিকাকে লঙ্ষমীনারায়ণ নামক নৈথিল ্রাহ্মণ বধ করিয়াছিলেন; এ কথ 
রাজমালায় স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে, এরূপ অবস্থায় এই হত্যা-অপবাদ্দ চস্তাইর ঘাড়ে চাপাইবার 
কাব্রণ বুঝা যাইতেছে ন1। 
$ “দেবমাণিক্যকে কাটিয়া ফেলিল। 
নয় শ পঁয়তাল্লিশ সন ত্রিপুরা আছিল ॥৮ 
ত্রিপুর বংশাবলী। 
$ “এই মতে বৎসরেক ত্রাহ্মণে শীসয় ৷” 
বাজমাল1--২য় লহর, ৩৭ পঃ। 


১৮০ রাঁজমালা । [স্থিতীয় 


১৪৫০ শকের কিয়দংশ পর্য্যস্ত (১৫২৭--১৫২৮ খৃঃ) রাজভোগ করিয়াছিলেন, 
ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। | 
ইন্দ্রমাণিক্যের পর বিজয়ম।ণিক্য ১৪৫০ শকে (১৫২৮ খুঃ) সিংহাসন লাভ 
বিপয়মাণিক্যের : করেন। ইহার রাজত্বকীল সম্বন্ধে রাজমালায় এক ভ্রমাত্মক 
বাজ্য শসন। উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহ! এই ;-- 
রঃ “লাতচট্লিশ বর্ষ বৃপের বয়স হৈয়াছিল ॥ 
সাতচল্িশ বর্ষ রাজ! রাজা ভোগ করে। 
দৈবগতি বসন্ত নৃপের হইল শরীরে ॥৮ ইত্যাদি । 
রাজমাল!_-২য় লহর, ৬৩ পৃ । 
রাজার সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবার কথা প্রকৃত নহে, তিনি, বেয়াল্লিশ 
বৎসর রাজ্য ভোগ. করিয়াছিলেন এবং সাতচল্লিশ বনর বয়ঃক্রম কালে স্বর্গপ্রাপ্ত 
হুইয়াছেন; প্রাচীন রাজমালায় এ বিষয়ের স্পৰ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ১ 
পবেয়ালিশ বৎসর রাজ! রাজ্য ভোগ কৈল ॥ 
সাতচল্লিশ বৎসর বন্পস হইল যবে। 
দৈবগতি রাজার শীতলা হৈন ভবে ॥৮ ইত্যাদি । 
রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালায়ও অবিকল এই সকল বাক্য লিখিত 
আছে। সাঁতচল্িশ বসর রাজত্বের কথা ষে লিপিকার গ্রমাদমূলক, ইহা অতি 
সহজবোধ্য । আর একটা কথার দ্বারাও পূর্বোস্ত বাক্যের অমূলকত। প্রমাণিত 
হুইবে। গ্হারাজ সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া সাতচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকাঁলে 
পরলোকগমন করিবার কথা৷ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে, তিনি 
জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন$ কিন্তু এ কথা প্রকৃত 
নহে। মহারাজ বিজয়, দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দেবমাণিক্যের স্বর্গ প্রাপ্তির 
পর, বিজয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রমাণিক্য এক বসরকাল রাজত্ব 
করিয়াছিলেন, তৎপর বিজয় সিংহাসন লাভ করেন। স্থৃতরাং তিনি জন্মকাল হইতেই 
রাজত্ব পাইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা াইতে পারে না । ইনি পাঁচ বসর বয়সে 
রাজা হইয়া, ৪২ বৎসর রাজ্য শাসন করিবার পর, ৪৭ বতসরের কালে মানবলীল! 
সন্বরণ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকৃত কথা । লিপিকার প্রমাদে রাজত্বকাল ৪২ বৎসর 
স্থলে যে ৪৭ বৎসর লিখিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণীয় নহে। 
মহারাজ বিজয়, ভারত সম্ট মহামতি আঁকবরের সমসাময়িক ; তাহার 
মহারাজ বিজয় সুযোগ্য মন্ত্রী আবুল ফজলের লিখিত “আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থে 
সঙ্াট আকবরের বিজয়মাণিক্যের নাম পাওয়া যায়, এ কথা পূর্বেও একবার উল্লেখ 
৮ করা হইয়াছে ।* এততদ্যতীত কাছাড়ের অধিপতি নির্ভয় নারায়ণ ও 
জয়ন্তিযা-রাজ বিজয়মাণিক, বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন । শ* বঙগেশ্বর 


* বাজমাল1-_২য় লহর, ১১৭ পৃষ্ঠা । 
+ বাজমালা_২য় লহর) ৪৫ পৃষ্ঠা ॥ 





শহর ] মধ্যমণি । . ১৮১ 


দায়ুদ শাহের সহিত টট্টগ্রামের অধিকার লইয়া ইহার জংগ্রাম হইবার কথা ইতিপূর্বে 
বলা হইয়াছে। মহারাজ বিজয়ের শীসনকালের ১৪৮১ শকে ( ১৫৫৯ খু) মুদ্রিত 
রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া! গিয়াছে । ক ৃ 
উক্ত বিবরণ সমুহের সাহাব্যে এবং রাঁজমালার উক্তিদ্বারা অবধারিত হইতেছে, 
মহারাজ বিজয় ১৪৫০ শক (১৫২৮ খু) হইতে ১৪৯২ শক (১৫৭০ খুঃ) পর্যান্ত 
৪২ বতসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
29005 ০ নন গ্রন্থের প্রণেতা মনেখ্ডিসু সাহেব এবং সেটেলমেণ্ট 
বিভিন্নমতের . অফিসার কমিং সাহেবের মতে বিজরমাণিক্য ১৫৩৫ হইতে ১৫৮৩ 
মীমাংন।। খুষটাব্দ পথ্যন্ত ৪৮ বুসর রাজত্ব করিয়াছেন। কৈলাস বাবু 
বলেন_মহারাজের শাসনকাল ৯৪৫ হইতে ৯৯৩ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত ৪৮ বসর। 
পূ্বেবাক্ত ব্যক্তিগণ কৈলাস বাবুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ব্রিপুর বংশাবলীর 
রচয়িতাও এই মতেরই পক্ষপাতী । রেভারেণু লঙ সাহেব, মহারাজের শাসন- 
কালের শকাঙ্কের উল্লেখ না করিয়া থাকিলেও ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিবার কথা 
বলিয়াছেন। ণ' ইহারা সম্ভবতঃ রাঁজমালার প্রমাদমূলক উক্তি (সাতিচল্লিশ বদর 
রাজত্বের কথা) ধরিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহারা যে ভ্রান্ত 
ধারণার বশবর্তী হইয়া মহারাজের রাজ্যলাভের সময় অবধারণ করিয়াছেন, পূর্বববন্থা 
রাজার ( ইন্দ্রমাণিক্যের) শীসনকালের সহিত তুলনা করিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম 
হইবে। বিশেষতঃ রাজত্বকাল ৪২ বওসর স্থলে ৪৮ বৎসর ধরিয়া ইহারা আর 
একটা সাগ্ঘাতিক ভুল করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের অবধারণ বিশুদ্ধ বলিয়া! 
গ্রহণ করিবার উপায় নাই। 
অতঃপর অনন্তমণিক্য ১৪৯২ শকে (১৫৭০ খুঃ) রাজা হইয়াছিলেন। 
অনস্তম।ণিকোর  রাঁজমালায় ইহার রাজ্যলাভের সময়ের উল্লেখ নাই ; রাজত্বকাল 
শ।সনক।ল। সম্বন্ধে লিখিত আছে ;-- 
পবতসর দেড়েক রাজা রাজোর শাসন। 
পরলোক গেল রাজা শ্বশুর কারণ ॥” 
ইনি দেড় বসর রাজত্ব করিবার পর, শ্বশুর (সেনাপতি গোপীপ্রসাদ) কর্তৃক 
নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহার শাসনকাল ১৪৯২ শকের (১৫৭০ খুঃ) 
মধ্যভাগ হইতে দেড় বওসরকাল অবধারিত হইতেছে । 








* বিজয়মাণিক্য হীরা গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাঅপত্রদারা! ব্রাহ্মণদিগকে 
ভূমিদীন করিয়াছিলেন। সেই তাস্র ফলকের সময় জ্ঞাপক অংশ বিলুপ্ত হওয়ার, তারা৷ ইহার 
শাসনকাল নির্ধারণ পক্ষে অন্তরায় ঘটিরাছে। 

+ অনস্তমাণিক্য সতবন্ধীয় প্রসঙ্গের প্রারস্তে লউ. সাহেব বলিয়াছেন,_ 
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১৮২ রাজমালা। [দ্বিতীয় 


'পুর্বেরান্ত এঁতিহাসিকগণ অন্যান্য রাজার শাসনকালের ন্যায় এ স্থলেও 
সময়ের গোলমাল ঘটাইয়াছেন। কৈলাস বাবু, সেপ্ডিস্‌ সাহেব এবং কমিং সাহেব 
একবাক্যে বলিয়াছেন, অনন্তমাণিক্য ১৫৮৩ হইতে ১৫৮৫ খঃ পধ্যন্ত রাজ্যভোগ 
করিয়াছেন, ত্রিপুর বংশাবলীর মতে মহারাজ অনন্ত ৯৯৪ হইতে ৯৯৫ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত 
(১৫৮৪--৮৫ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন । পূর্ববর্তী রাজগণের সময় হইতে গণনায় 
দেখা যাইবে, এই নিদ্ধারণ ভ্রমসঙ্কুল। অনন্তের পরবস্তী রাজা উদয়মাণিক্যের 
শাসনকালের সহিত তুলনা করিলেও এই সিদ্ধান্ত তিষ্ঠনীয় হইবে না। লঙ্‌ সাহেৰ 
অনন্তমাণিক্যের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু দেড় বুসর রাজত্ব 
করিবার কথা বলিয়া রাজমালার মত সমর্থন করিয়াছেন । 

অনন্তমাণিক্যের শ্বশুর সেনাপতি গোগীপ্রসাদ জামাতাকে বধ করিয়া, উদয়- 

উদয়মাণিকোর  মাণিক্য নাম গ্রহণপুর্ববক সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার 
শাসনকাল। রাজ্য প্রাপ্তির সময় সম্বন্ধে রাজমালা বলেন ;- 


“গোড়েশ্বর শুনে বিজয়মাণিক্য মরণ | 
চৌদ্দ শ চৌরানববই শকে উদয় রাজন ॥৮ 


এতদ্ছারা পাওয়া যাইতেছে, উদয়মাণিক্য ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খুঃ) রাজা 
হইয়াছিলেন। হার রাজন্বের অবপান কালও রাঙ্জমালায় লিখিত আছে; 


“চৌদ্দ শ আটানববই শকেতে তখন। 
পারার গুটিক! রাজা করিল ভক্ষণ ॥৮ 


বাজীকরণোদ্দেশ্যে পারদ্ঘটিত বটাকা ভক্ষণের দরুণ ১৪৯৮ শকে উদয়মাণিক্য 
পরলোকগত হইয়াছিলেন। ইনি ১৪৯৪ শক (১৫৭২ খু) হইতে ১৪৯৮ শক 
(১৫৭৬ খঃ) পর্যন্ত পাচ বসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছেন । ণ* 

কৈলাস বাবুর সংগৃহীত রাজম।লায় উদয়মাণিকা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে ;__ 
“গোপীপ্রসাদ নিজ নাম পরিত্যাগপূর্ববক উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া ৯৯৫ 
ত্রিপুরাব্দে (১৫৮৫ খুঃ) ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরূঢ হইলেন ।” অন্যত্র লিখিত 
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+ “পঞ্চ বৎসর রাজত্ব করিয়া শাসন । 
এই মতে মরিল উদয়মাণিক্য রাজন ॥৮ 
রাজমালা-উদয়মাণিক্য খণ্ড । 


_ পহুর ] ্ মধ্যমণি ১৮৩ 


'আছে,_-“উদয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র জয়মাণিক্য ১০০৬ ত্রিপুরান্দে 
€১৫৯৬ খুফটাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন” এতদ্বারা উদয়মাণিক্যের 
রাজস্বকাল এগার বশুসর স্থিরীকৃত হুইয়াছে। কমিং সাহেব এবং সেপ্ডিস্‌ সাহেৰ 
'অবিচারিতভাবে, কৈলাস বাবুর প্রদণিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। ত্রিপুর 
বংশাবলী মতে ইনি ৯৯৫ হইতে ১০০৪ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন । 

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজগণের কাল নির্ণয় সন্বন্ধে রাজমালা ব্যতীভ 
নির্ভরযোগ্য অন্য প্রমাণ নাই ; স্ৃতরাং রাজমালার মত উপেক্ষা করিয়া উপরি উক্ত 
ব্যক্তিগণের উক্তি সমর্থন কর! যাইতে পারে না। উদয়মাণিক্যের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে 
ইতিপূর্বেবও চেষ্টা করা হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন 
দৃষট হয় না। 

* উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্য রাজমালা! দ্বিতীয় লহরের অন্তর্গত শেষ রাজা । 
জরমাণিক্যর ইনি ১৪৯৮ শকে (১৫৭৬ সঃ) সিংহাসনারূঢ় হইয়া, ১৪৯৯ শক 
শাসনকাল। (১৫৭৭ খ্ুঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার শ্াসনকাল, 

ংদেড় বৎসর মাত্র স্থারী হইয়াছিল । 

কৈলাস বাবুর মতে, জয়মাণিক্য ১০০৬--১০০৭ ব্রিপুরাব্দে (১৫৯৬--১৫৯৭ খঃ) 
ব্বাজস্ব করিয়াছিলেন । কমিং সাহেব এবং সেগ্ডিস, সাহেব এই ধারণাই পোঁষণ 
ক্করিয়াছেন। লঙ সাহেব এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ত্রিপুর বংশাবলী 
বলেন, জয়মাণিক্য ১০০৪ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৪ খুঃ) রাজা হইয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ 
অনুধাবন! করিলে দেখ। যাইবে, ইহাদের কোন নির্ধারণই বিশুদ্ধ নহে। রাঁজমালা 
রচয়িতা উদয়ম!ণিক্যের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে স্পঞ্টই 
প্রতীয়মান হইবে, জয়মণিক্যের রাজ্য লাভের কাল ১৫৯৪ কিন্বা৷ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ 
হইতে পারে না। সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, জয়মাণিক্যের পরবর্তী 
অমরমাণিকোর শানকালের দুইটা রৌপ্য মুদ্রা বিশেষ লক্ষ্যস্থানীয় হইবে ; ইহার 
একটা ১৪৯৯ শকে_-অপরটা ১৫০২ শকে উতকীর্ণ হইয়াছে । রাজ্যলাভ করিবার 
পুর্বেব কাহারও নামের মুদ্রা প্রচলিত হইতে পারে না, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত; 
স্বৃতরাং অমরমাণিক্য ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খ্ুঃ) রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এ কথা 
অবশ্য স্বীকার্ধ্য। এরপ স্থলে অমরমাণিক্যের উদ্ধতন ভূপতি জয়মাণিক্যের শীসন- 
কাল ১৫৯৪ কি ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হওয়া নিতান্তই অসম্ভব । এই সমস্ত কারণে 
জয়মাণিক্য ১৫৭৬-১৫৭৭ খুষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত এবং 
প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দৃষ্ট হয় না। 





* “ক্রমান্বয়ে দেড় বৎসর রাজত্ব করিল 1” 
ত্রিপুর বংশাবলী। 


১৮৪ রাজমালা । [দ্বিতীগন 


উপরি উক্ত আলোচন৷ দ্বার৷ দ্বিতীয় লহরের অন্তভূক্ত রাজগণের (ধর্্মমাণিক্য 
হইতে জয়মাণিক্য পর্য্যন্ত) শাসনকাল যেরূপ নিরূপিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত সার 
নিন্ে প্রদান করা যাইতেছে ;-- 


নাম। শক। ত্রিগুরাৰ্ষ ! খৃষ্টাব্দ 
ধর্শমাণিক্য :.... ১৩৫৩--১৩৮৪ ৮৪১-৮৭২  ১৪৩১--১৪৬২ 
প্রতাপমাণিক্য *** ১৩৮৫--১৩৮৫ ৮৭৩--৮৭ও ১৪৬৩-_-১৪৬৩ 
ধন্তমাঁণিক্য চা ১৩৮৫--১৪৩৭ ৮৭৩-_-৯২৫ ১৪৬৩-_-১৪১৫ 
. ধ্বজমাণিক্য ... ১৪৩৮--১৪৪৩ ৯২৬--৯৩১ ৯৫১৬_-১৫২১ 
দেবমাণিক্যা .১১ ৯৪৪৪--১৪৪৯ ৯৩১--৯৩৭ ৯৫২২--১৫২৭ 
ইন্ত্রমাণিক) তত ৯৪৪৯--১৪৫০ ৯৩৭--৯৩৮ ১৫২৭--১৫২৮ 
বিজয়মাণিক্য ..১. ১৪৫০-১৪৯২ ৩৮৯৮০ ৯৫২৮১৫৭০ 
অনন্তমাণিক্য ."' ১৪৯২---১৪৯৪ ৯৮৯৮২ ১৫৭০_- ১৫৭২ 
' উদয়মাণিক্য ১ ১৪৯৪__-১৪৯৮' ৯৮২--৯৮৬ ১৫৭২_-১৫৭৬ 
জয়মাণিক্য তত ১৪৯৮--১৪৯৯ ৯৮৬--৯৮৭ ১৫৭৬--১৫৭৭ 


উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের শীসনকাল সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিবার 
আছে। আগরতলাস্থিত উজীর বাড়ীর গ্রন্থাগারে কতিপয় রাজার রাজত্বকাল 
নির্দেশক একখান প্রাচীন তালিকা পাওয়া গিয়াছে । উক্ত তালিকায় উদয়মাণিক্য 
হুইতে তৎপরবর্তী রাজগণের নাম ও রাজন্বকাল লিখিত আছে; উদয়মাণিক্যের 
পূর্ববর্তী রাজগণের নাম নাই। সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র কাগজে তাহাও লিখিত ছিল, কোন 
কারণে বিনষ্ট হইয়াছে । এই তালিকার নির্দেশমতে উদয়মাণিক্য ১৪৯২ হইতে 
১৪৯৭ শক পর্য্যন্ত পাঁচ বসর এবং জয়মাণিক্য ১৪৯৭ হইতে ১৪৯৮ শক পর্য্যন্ত 
দেড় বৎসর রাজত্ব করা প্রকাশ পাইতেছে। সময় সম্বন্ধে রাজমালার সহিত এই 
তালিকার কিঞ্চি গ্রভেদ দেখা যাইতেছে, এরূপ পার্থক্যের কারণ নির্দেশ করিবার 
উপায় নাই। যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক, এবন্ষিধ সামান্য বৈষম্য ধর্তৃব্যের মধ্যে 
নহে। উক্ত তালিকা ছারাও পূর্ববকথিত এঁতিহ।সিকগণের নিদ্ধীরণ অপ্রকৃত বলিয়া 
জানা যাইতেছে । এ স্থলে উক্ত তালিকার প্রতিকৃতি প্রদান করা হইল। 

রাজগণের সময় নির্ণয় উপলক্ষে স্পম্টই বুঝা গিয়াছে, কৈলাস বাবু তাহাদের 
. শীসনকাল যেরূপ নিদ্ধারণ করিয়াছিলেন, পরবর্তী সংগ্রাহকগণ তাহাই নির্ব্বিবাদে 
গ্রহণ করিয়াছেন। তীহার! এতদ্বিষয়ে কোনরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছেন, 
এমন বুঝা যায় না। 


বীভকম্মালা___ দ্বিতীয় লহর__১৮৪ ৃষ্ঠা। 





ত্রিপুরেশ্বরগণের কাল নির্ণা়ক প্রাচীন লিপি। 





_তাআশাসনের তথ্যানুসন্ধান। 


রাজমালার প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে, ভূমিদান সম্ব্বীয় দানপত্র তাঁঅ-ফলকে 
সম্পাদনের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তী লহর সমূহেও ইহার দৃষ্টান্ত অনেক 
আছে। এই প্রণালীতে দানপত্র সম্পাদনের প্রথা কতকালের প্রাচীন এবং পরবন্া 
কালে তাহার অবস্থা কি রকম দ্ীড়াইয়াছিল, এ স্থলে তদ্বিষয়ক আলোচনা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
পুরাকালে ধর্মপ্রাণ নরপতিগণ ধর্মবুদ্ধি-্রবুদ্ধ হইয়া, ত্রাক্মণ প্রভৃতিকে 
তাত্রশাদনের  ভূমিদান করিতেন। তীহাদের সম্পাদিত দাঁনপত্র তাত্ফলকে 
বিধরণ।  উৎকীর্ণ হইবার প্রথা ছিল। দানকৃত ভূমির পরিমাণ ও তাহার 
পরিচয়সূচক বিবরণ, দাতার নাম, গোত্রাদি সহ দাঁন-গ্রহীতার নাম ইত্যাদি লিপি 
করিবার পর, দাতাগণ আপন আপন যুদ্রা অস্কিত করিয়া উল্ত ফলক প্রদান 
করিতেন। এই প্রণালীতে সম্পাদিত দানপত্র সাধারণতঃ তাত্রশাসন নামে 
অতিহিত হইত। 
এই প্রথা কোন্‌ সময়ে প্রথম প্রবস্তিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় 
তাজশাসন প্রবর্তনের নাই । রাজ চক্রবর্তী সগর প্রভৃতি ধর্ম্পরায়ণ ভারত-সমরাটগণের 
কাল নির্যমকর! শাসনকালে কি প্রণালীতে দানপত্র সম্পাদিত হইত, তাহাও 
ঘা ।  বর্তমানকালের অগোচর। 
পুরাতত্ব আলোচনায় এই মাত্র জান! যায় যে, ভ্রেতাযুগে দাঁশরথি রামচন্দ্র 
্ররামচক্কের  ধর্্মীরণ্যে জীর্শোদ্ার ও যজ্ঞ সম্পাদনোপলক্ষে ব্রাঙ্গাণদিগকে 
আশপন!  তাত্র-শাসনদারা ভূমি দান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ববর্তী কালের 
শাসনের বিবরণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য । উক্ত ফলকে যে সকল বাক্য উৎকীর্ণ 
হইয়াছিল, তাহা নিম্ষে উদ্ধৃত হইল-_ 


“আক্ফোটয়স্তি পিতরঃ কথ্যস্তি পিতামহঃ | 
ভূমিদোইস্মৎকুলে জাতঃ সোহস্মান্‌ সম্তাররিষ্যতি ॥ 
বহতির্বহধা দততা রাজভিঃ পৃথিবীত্বিয়ম। 

ষন্ত ষন্ত যদাভূমিস্তস্ত তন্ত তদাফলম্‌ 

ব্িব্ষ সহস্রানি স্বর্সে বসতি ভূমিদঃ | 
আচ্ছেনাচাহুমস্ত! চ তান্তেব নরকং ব্রজেৎ ॥ 
সন্দং শৈত্বপ্তমানস্ত মুদগবৈরধিবনিহত্য চ। 

পাশৈঃ বধ্যমানত্ত রোরবীতি মহান্বরম্‌॥ 
তাড্যমানঃ শিরে দঃ সমালিঙ্গ্য বিভাবনুম্‌। 
ক্ষুরিকয়াচ্ছিস্তমানো রোরবীতি মহস্বনম ॥ 


১৮৬ 


রাজমালা । [ দ্বিতীক্ক 


যমছুতৈর্বহীঘোরৈর্র্গ বৃত্তি বিলোপক: | 
এবংবিধৈর্শহা ছুষ্টেঃ পীভ্যন্তে তে মহাগণৈঃ ॥ 
ততস্তিষ্যক্তুমাপ্পোতি ফোনিং বা রাক্ষপীং শুনীম্‌। 
ব্যালীং শৃগালীং পৈশাচীং মহাভূত ভয়ঙ্করীম্‌॥ 
ভূমেরম্ুল হর্ভী হি স কথং পাপমাচরেৎ। 
ভূমেরঙ্কুল দাতা চস কথং পৃণ্যমাচরেৎ ॥ 
অশ্বমেধ সহস্রাণাং রাজস্থয় শতন্ত চ। 
কন্তা শত প্রদানস্ত ফলং প্রীপ্পোতি ভূমিদঃ ॥ 
আয়ু ধশঃ স্ুখং প্রজ্ঞা ধর্ম ধান্তাং ধনং জয়ঃ |. 
সন্তানং বর্থতে নিত্যং ভূমি সুথমশ্্তে ॥ 
ভূমেরঙ্কুল মেকস্ত যে হ্রস্তি খলা নরাঃ। 
বিন্ধ্যাটবীঘতোয়্াসু শুষ্ক কোটর বাঁসিনঃ । 
কৃষ্চসর্পাঃ প্রজায়ন্তে দত্ত দায়াপহারকাঃ ॥ 
তড়াগাণাং সহজেণ অশ্বমেধ শতেন বা। 
গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্তী বিশুধ্যতি ॥ 
বানীহ দত্তানি পুনর্ধনানি দানানি ধর্মার্থ বশক্করাণি। 
ওদাধ্যতে। বিপ্রানিবেদিতানি কো নাম সাধুঃ পুনরাদদীত ॥ 
চলদলদললীলা চঞ্চলে জীবলোকে তৃণলবলঘুসারে সর্ব সংসার সৌখ্যে। 
অপহরতি ছুরাশঃ শাসনং ্রাহ্মণানাং নরক গহন গর্ভাবর্ত পাতোৎস্ুকো যঃ ॥. 
ষে পল্তস্তি মহীভূজঃ ক্ষিতিমিমাং যাস্তস্তি ভূক্তবাখিলাং নে! যাঁতী ন তু. 
ষাতি যাস্ততি ন.বা কেনাপি সার্ং ধর!। 
বৎকিঞিভুবি তথ্িনাশি সকলং কীর্তিঃ পরং স্থাকলিনী, ত্বেবং বৈ 
বন্থধাপি ধৈরুপরুতা লোপ্য। ন সকীর্তয়ঃ |. 
একৈব ভগিনী লোকে সর্কষামেব ভূভুজাম্‌। 
ন ভোৌজ্যা ন করপ্রাহ্থা বিগ্রদতী বস্থুদ্ধরা ॥ 
দত্বা ভূমিং ভাবিনঃ পাধিবেশান্‌ ভূয়োভূয়ো যাচতে রামচন্্রঃ | 
লামান্ঠোধ্রং ধর্ম সেতুর্বপাণাং স্বে স্বে কাঁলে পাঁলনীয়ে৷ ভবস্তিঃ ॥ 
অস্মিন্‌ বংশে ক্ষিতৌ কোহপি রাজা যদি ভবিষ্যতি। 
তন্তাহং করলগ্নোইন্মি মদ্দত্তং যদি পাল্যতে ॥” 
স্কন্দপুরাণ-_ ব্রহ্থণ্ড, ৩৪ অঃ, ২৪৪১ ললোঃ। 


মর্ম )_এপিহ্‌ পিভামহগণ সাপেক্ষে বলিয়া থাকেন, আমাদের কুলে যদি কোন 


ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করে, তবে সে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। বছ রাজা বহু প্রকারে এই 


পৃথিবী দান করিয়া গিম্াছেন, কিন্তু ধিনি যখন ভূস্বামী হইয়াছেন, তাহারই তখন দাঁনফল 


হইয়াছে। ভূমিদাতা! যষ্টিসহতর বর্ষ স্বর্গে বাস করেন। প্রদত্ত ভূমির আহর্তা এবং আহরপে 
অনুমোদন কর্তা উভয়েরই নরকে বাসহয়। সেখানে ্রহ্মবৃত্তি লৌপকাঁরী ব্যক্তিকে যমছুতের 
সনাংশঙ্কারা চ্যাবিত, সুগরদবারা নিহত এবং পাশঘার! নিয়্ত্িত করে। তদবস্থায় সে উচ্চৈঃশ্বরে 
রোদন করিতে থাকে । যমছুতেরা তাহাকে বহি মধ্যে পাতিত করে, দণদারা তাহার মস্ত্কে 
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প্রহার করে, এবং ক্ষুরত্বারা অঙ্গ কর্তন করিতে থাকে । এই অবস্থায় পতিত হইয়া, তাহাকে 
কেবল উচ্চৈঃন্থরে চীৎকার করিতে হয়। এইরূপে মহাছুষ্ট মহাগণ কর্তৃক ভূনিহর্তী পীড়িত 
হইয়া থাকে । পরে তিধ্যক ধোনি, রাক্ষদী যোনি এবং শুনী যোনি প্রাপ্ত হয়। অপিচ ব্যালী, 
শৃগালী ও মহাতৃত তত়ক্করী পৈশাচী যোনি পর্যন্ত তাহার লাভ হইয়া থাকে । যেবাক্তি প্রদত্ত 
ভূমির অঙ্গুলিমাত্র স্থান হরণ করে, যে আর কিন্ধূপে কি পাঁপ আচরণ করিবে? অর্থাৎ তাঁর 
আর পাপ করিবার বাকী কিছুই থাকে না; আর যিনি অঙ্কৃবিমাত্র ভূমিও দাঁন করেন, তিনি আর 
কিনূপে পুণ্যাচরণ করিবেন ? অর্থাৎ পুণ্যাহুষ্ঠানের তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না) 
সহ অশ্বমেধ, শত বা্দপেয় এবং শত কন্ঠা দানের ফল--ভূমিদাতা। প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
ভূমিদাতার আয়ু$ যশ, সুখ, প্রজ্ঞা, ধর্ম, ধান্ত, ধন, জয়, সন্তান সকলই বর্ধিত হয়, ভিনি নিত্ান্থথ 
লাভ করিয়া থাকেন। প্রদত্ত ভূমির অঙ্কুলিমাত্রও যে সকল খল স্বভাব নর হরণ করে, নির্জন 
বিশ্ব্যাটবীর শুষ্ক কোটরে তাহারা কৃষ্সর্প হইয়া বাদ করিয়! থাকে । যাহারা দান করিয়া আবার 
হরণ করিয়া লয়, তাহাদেরও এ অবস্থা ঘটিয়া থাকে । ভূমিহর্ত। লোক সহস্র তড়াগ, শত অশ্বমেধ 
এবং কোটি গে! প্রদান করিয়া বিশুদ্ধ হয়। ধর্দা, অর্থ ও শের নিমিত্ত বে সকল ধন ও অন্তান্ত 
দানভ্রব্য উদারতার সহিত তরাঙ্গণকে নিবেদন করা হয়, কোন্‌ সাধু ব্যক্তি তাহা পুলরাস গ্রহণ 
করিয়া থাকেন? এই জীবলোক চলপত্রের পত্র-লীলার স্থায় চঞ্চল এবং এই সংসারের সর্বস্থথ 
তণধণডের স্তায় অসার ১ এ অবস্থায় নরক-গহন গর্তের আবর্তে পতনোত্ুক ছূবদ্ধি লোকই 
্রাঙ্মণ শাসন অপহরণ করিয়া থাকে । যে সকল মহীপাল এই ক্ষিতি পালন করেন, তাহারা 
ইহা ভোগ করিয়াই চলিয়া যাইবেন। তাহাদের কাহারও সহিতই এই ধরা যায় নাই, যায় না, 
বা৷ যাইবে না। এই ভূতলে যাহা কিছু আছে, সকলই বায় না বা ঘাইবে না। এই তৃতলে 
যাহা কিছু আছে, সকলই বিনশ্বর, একমাত্র কীর্তিই চিস্থাস্লিনী; সুতরাং বন্থধাপতিগণ কদাচ, 
সৎকীর্তি লোপ করিবেন না। বিপ্রসাৎকৃত বন্তন্ধরাই এ জগতে মহীপতিগণের ভগিনী ১ 
সুতরাং তাহা কখনই তাহাদের ভোগবোগ্যা বা করগ্রাহা নহে। আমি রামচন্দ্র ভূমিদান করিয়া 
ভাবী ভূপতিগণের নিকট তুয়োভূযঃ প্রার্থনা করিতেছি, তাহারা যেন স্ব স্ব অধিকার কালে 
এই নাধারণ ধর্ম সেতু পাঁণন করেন। এই বংশে দি কেহ ক্ষিতিপতি হন, আঁর তিনি যদি 
এই মৎপ্রদত্ব শাসন পালন করেন, তবে আমি তাহার করতলগত হইয়া থাকিব ।” 
(বঙ্গবাদীর অস্থবাদ।) 


এই শাসন প্রদানকালে দাঁশরথি রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম চতুম্ত্বারিংশত বর্ষ ছিল। 

উদ্ধত লিপিতে, ভূমিদাঁনের অক্ষয় ফল লাভের কথা বগিত হইয়াছে। দাতার 
ভাত্রশাদন সন্বদ্ধে ন্যায়, দাতার উদ্ধতন পুরুষগণও এই পুণ্যের অংশ লাভ করিয়া 
শাসরীমদত।  থাকেন। এবং পরবন্তা ভুপতিণও সেই ফলে বঞ্চিত হন না। 
আবার, স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি যে ভূম্যধিকারী হরণ করেন, তাহার পাঁপের অন্ত 
নাই। অনেক শাস্তরগ্রন্থেই এতদ্বিষয়ক নানাবিধ ব্যবস্থা পাওয়া যায়। মহর্ষি 
যাজ্ঞবন্থ্যের মতে স্বয়ং ভূমিদান করা অপেক্ষা পরদত্ত দান রক্ষা করা অধিক. 
পুণ্যপ্রদ। তিনি বলিয়াছেন ;-- 

পু “দগ্যাডুমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারযনেখ। 
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৮৮৮ | রাজমালা। [দ্বিতীক্ 


পটে বা তাঅপট্টে ঝা শ্বমুদ্রোপরিচিতুনং | - 

অতি লেখ্যাত্নোব-স্তানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ ॥ 

প্রতিগ্রহ পরীমাণং মানাচ্ছেদোপবর্ণনং । 

স্বহস্ত কালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরং ॥৮ 
(ষাজ্ঞবন্ধ্য)। 


বৃহদ্র্রপুরাণ উত্তর খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে ও অন্তান্ত গ্রন্থে ভূমিদান এবং 
্রহ্ষবৃত্তি সম্বন্ধীয় অনেক কথা পাওয়া যায়। নিজের কিন্বা৷ অন্যের প্রদত্ত ভূমি 
হরণকারীর গুরুতর পাপের কথাও বিস্তর আছে; তাহার একটামাত্র এ স্থলে 
দেওয়া গেল ;-- 
“স্বদত্তাং পরদভাং বা যে হরেত বসুন্ধরাম্‌। 
বষ্টি বর্ষ সহআরাণি ঝিষঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ 
ভূমেঃ স্বপরদ্তায়া হরণান্নাধিকং কচিৎ। 
পাপমস্তি মহারৌদ্রং নশ্বীকুম্্ঃ পুনান্ততাম্‌॥” 
ব্রহ্গপুরাণ-_-১৫৫ অঃ, ৬-৭ শ্লোক " 


.. এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যে আস্থাবান ছিলেন বলিয়াই প্রাচীনকালের পুণ্যশ্লোক 
শান্রীর বাকোর প্রতি ভুপতিগণ অকাতরে ভূমি দান করিতেন, এবং তাহাদের স্থল- 
বিশ্বাস। বর্তীগণও সেই দান অক্ষুপ্র রাখিতেন। অধিকাংশ তাত্রশাসনেই 
শ্রীরামচন্দ্রের সম্পাদিত শাসনের অংশবিশেষ উৎকীর্ণ হইবার প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্থলে বল্লাল সেনের, ভোজবর্্মী দেবের, হরিবন্্ম দেবের, 
ধর্মমমাণিকোর, লক্ষাণ সেনের ও শ্যামল বর্মের সম্পাদিত শাসন এবং অন্যান্য অনেক 
তাতশাসনের কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায়, রামচক্দ্রের 
পরবর্তী ভূম্বামীগণ তাহারই পুণ্য আদর্শের অনুসরণ করিতেছিলেন। কোন কোন 
শাসনে রামচন্দ্রের অনুরোধের উল্লেখ থাকায়, এই ধারণা অধিকতর বদ্ধমূল হইতেছে । 
রাজা দেবখড়গ তাহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কের ২৫শে পৌষ তারিখে আসরফপুরের 
তাত্র-শাসন সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই শাসনে উতকীর্ণ বাক্যাবলী এ স্থলে 
উল্লেখযোগ্য । 
“ইতি কমলদলাঘু বিন্ুুলোলাং শ্রিয়মনুতিস্ত্য মনুষ্য 
জীবিতঃ চ সকলমিদমুধাহৃতং চবুধ্য নহি পুরুষৈঃ 
পরকীর্তয়ো বিলো_-__1 এতান্যেতাং ভাবিনঃ 
পাথিবেন্্রাং ভূয়োভূরো প্রার্থরত্যেষ রামঃ1” 


মর্ম শ্রী এবং মানব জীবন পন্সদলস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, ইহা মনে 
করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া, কেহ অন্যের কীর্তি লোপ 
করিবে না। ভবিষ্যৎ রাজগণের উদ্দেশ্টে শ্রীরামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধ 
করিয়াছেন। 
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সে কালের ভূম্বামীগণ এত ধর্মভীরু ছিলেন যে, পরদত্ত ভূমি হরণ করা শান্তর 
ভূমিদাতাগণের . বিগহিত হইলেও, দাতাঁগণ শাস্ত্রের বাক্য অধিকতর দৃঢ় করিবার 
ধর্মতীরতার িদ্শন। অভিপ্রায়ে ভাবী অধীশ্বরদিগকে প্রদত্ত ভূমির উপর হস্তক্ষেপ 
না করিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাইতে বিস্ফৃত হইতেন না। স্বয়ং রামচন্দ্র 
তাহার তাত্রশাসনে উত্তকীর্ণ করিয়াছিলেন ;_ 


“অশ্মিন বংশে ক্ষিতৌ কোহপি রাজা যদি ভবিষ্তাতি। 
তন্তাহং করলগ্নোহস্মি মন্দত্তং যদি পাল্যতে ॥৮ 


এই আদর্শও পরবর্তী দাতাগণের মধ্যে অনেকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
র্বমণিকোর রামচন্দ্র, দানরক্ষাকারী ভবিষ্ত পুরুষের করতলগত থাকিবার 
তাত্রশসন। অঙ্গীকার করিয়াছেন, পরবর্তীকালে এই অঙ্গীকার আরও দৃঢ় 
করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ ধর্ম্মানিক্য কুমিল্লা নগরীর 
বক্ষঃস্থিত স্থবিশাল ধর্ম্সাগর প্রতিষ্ঠাকালে ব্রা্মণদিগকে তাত্শাসন দ্বার! যে ভূমি 
দ্বান করিয়াছিলেন, সেই দানপত্রে লিখিত আছে ;-- 
“মম বংশ পরিক্ষীণে বঃ কশ্চিস্ূপতি ভবেৎ। 
তন্ত দাসন্ত দাসোহং ব্রহ্মবৃত্তিং ন লঙ্বয়েৎ ॥৮ 


হলায়ুধ মির “সেক শুভোদয়” নামক পুখিতে রাজা লক্ষ্মণ সেনের 
 ক্ষণগেনের সম্পাদিত যে দানপত্রের লিপি সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে 
তাঙশাসস॥। পাওয়া যায় ;__ 


“ময়ি মৃতে সতি কশ্চিদ্রাজা যে ভবেৎ। 
তন্ত দাসহ্য দাসোহং যো! ষে কীত্তিং ন লজ্ঘয়েৎ ॥» 


বিক্রমপুরের সামন্ত রাজা শ্যামল বন্দ্া ৯৯৪ শকে সেন রাজগণের করদরূপে 

হাল বর্দার উক্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আদিশুরের 

তাজশামন। ম্যায় পঞ্চগোত্রীয় পাঁচ জন বৈদিক ব্রাঙ্ণ আনয়ন করিয়া এক 

যজ্ অম্পাদন করেন। সমাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের মধ্যে শৌনকগোত্রীয় যশোধর 

শর্্মাকে তাত্রশাসনদারা সামস্তসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন । এই দানপত্রে উত্কীর্ণ 
হইয়াছে বু 

পময়া দ্ভামিমীং ভূমিং ষঃ করোতি হি পাঁলনং। 
তশ্ত দাসন্ত দাসোঁহ্হং ভবেয়ং জন্মজন্মনি ॥৮ 

এরপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাত্র-শাসনদ্বারা ভূমিদানের প্রথা রামচন্দ্রের 

ভাজ-শাসন প্রধানের পরবতী স্দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রবর্তিত ছিল। প্রত্রতন্ববিদ্গণের 

প্রথা আধুনিক নহে। সন্ধানে ভারতের নানাস্থান হইতে প্রতিনিয়ত তাঅ.ফলক আবিষ্কৃত 

হইজেছে। একমাত্র ত্রিপুর রাজ্যে অনুসন্ধান করিলে শত শত তাত্র শাসন .পাওয়া 


১৯৪ বাজমালা। [দ্বিতীয় 


যাইবে। তাহা অলোচনা করিলে স্পন্টই প্রতীয়মান হইবে, ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ 
কেবল সামরিক-বীর ছিলেন না-_দান-বীরও ছিলেন। রাজমালার প্রতি লহরেই 
তাত্রপটের বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যা়। এই অবস্থা কেবল ত্রিপুরায় নহে-_সর্ববত্রই 
পরিলক্ষিত: হইবে । সমগ্র ভারতে এখনও বহু সংখ্যক তাঅ-শাসন অনাবিষ্কৃত 
রহিয়াচ্ছে, কত কালে তাহার সম্যক উদ্ধার হইবে, সে বিষয় মনু্য-ধারণাঁর অগ্বোচর। 
তাত্র-শাসনের ক্রমিক বিবরণ আলোচনা করিলে জীনা যাইবে, সমাজে এমন 
ধর্শের সহিত শৌর্ধোর একটা সময় আসিয়াছিল, যে কালে ধর্টের মর্যাদা রক্ষার সঙ্গে 
ম্াদা ক্ষা।  শৌর্য্যের গৌরবও পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত। সে কালে দাতাগণ 
ধর্মতাব প্রাণোদিত হইয়া দানপত্র সম্পাদন কালেও বীর্ষ্যের গরিম! বিস্মৃত হইতে 
পারেন নাই। দানপত্রে দাতার এবং তীহার পুর্ববপুরুষগণের কীন্তিকলাপ ঘোষণা 
উপলক্ষে যে সকল গর্বিত বাক্য উৎকীর্ণ হইফ্বাছে, তাহা শুরত্বের পুজা ভিন্ন আর 
কিছু নহে। কিন্তু তাত্র-শাসনের প্রথম যুগে দাতাগণের হৃদয়ে এবস্বিধ ভাব পৌঁধণের 
দৃষ্টান্ত নাই; পূর্বেবাদ্ধত রামচন্দরের দানপত্রেও এরূপ আভাস পাওয়া যায় না। 
বৌদ্ধমতাবলম্বী অনেক রাজাও এরূপ গর্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। 
দৃষ্টান্ত স্থলে শ্রীচন্দ্র দেবের শাসনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে 
এই ভাবের ক্রমশঃ বাড়াবাড়ি আরস্ত হইয়াছিল। তদ্দরুণ ধর্ম্ভাব কত ম্লান 
হইতেছিল, ছুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে। . 
রাজা দেবখড়েগর আসরফপুর লিপির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেই 


রাজা দেবখদেগর শাসনে উতকীর্ণ বাক্যাবলীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে »_ 
তাত্রশাসন। 


“জয়ত্যশেষ ক্ষিতিপাল মুলিমাঁলা মণিদ্যোতিত পাদপীঠ * *  প্রণতোত্বমাগং 
জীদেবখড়েগা। নৃপতিজ্জিতারি:।৮ | 

অর্থাৎ__রাজা দেবখড়গ, ষাহার পাদপীঠ অশেষ ক্ষিতিপালগণের মৌলিস্থিত 
মণিরাজিদ্বারা সমুস্তাসিত *% % যিনি অরিকুল জয় করিয়াছেন, তীহার জয় । 

কেশবসেন দেবের ইদিলপুর তাত্-শাসনের চতুর্থ শ্লোকে যে সকল বাক্য 


কেশবসেনের . উদ্তকীর্ণ হইয়াছে, তাহাও পূর্বেবাক্ত ভাবাপন্ন। প্লোকটী এই ;- 
তাজ শামন। 


“অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং, 
সুধা কিরণ শেরে! বিজয্সেন ইত্যাখ্যয়া। 
বদউদ্রিনখধোরণিস্কুরিতমৌলয়ঃ ক্মাভুজো, 
দশান্তনতিবিভ্রমং বিধধিরে কিলৈকৈকশঃ ॥” 


মর্ধ্ম ৮-স্থধাকিরণ শেখর স্বয়ং মহাদেবের সদৃশ বিজয়সেন নামক এক 
নরপতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বিজিত নৃপতিগণ যখন নত মস্তূকে 
তীহার চরণে প্রণতঃ হইতেন, তখন সেই সকল ভূপতিবৃন্বের মুকুটমণির জ্যোতিঃ 
চ্ু্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায় বোধ হইত, যেন দশাস্ রাবণ তীহাকে প্রণাম করিতেছে । 


লহয় ] - মধ্যমণি! ৯৯১ 


১১৬৫ শকে রাজা-দাঁমোদর দেবের জম্পাদিত চট্টলের তা্শীসনে পাওয়া 


দায়েদর দেবের যায় ;-- 


তাঅ-শাসন। 
“দেবঃ শ্রীমধুকদনাখ্য বৃপতির্ষেনাপি সেবানমৎ ভূমিপাঁল ললাটথুষ্টচরণঃ শ্ীবাস্থদেবোহজনি ॥৮ 
ৰ ইত্যাদি। 
রাজা ঈশান দেবের প্রদত্ত ভাটেরার শাসনে উকীর্ণ হইয়াছে 
ঈশান দেবের 
তাশ্রশাসন 1 


“ক্সা পাল চুড়ামণি মণ্ডিতাজ্মি পুত্রোইভবৎ কেশব দেঘদেব:॥৮ ইত্যাদি 
কালের এই উত্তাল তরঙ্গ ত্রিপুর সিংহাসনের পাদমূল পর্য্যন্ত চুন্বন 
বিজয়ম(নিকোর করিয়াছিল । মহারাজ বিজয়মাণিক্য, উদযপুরে জগন্নাথ বিগ্রহ 
তামপাপন।  স্থাপনোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। সেই 
দানের তাত্রফলকে উতকীর্ণ হইয়াছে ;__ 
ণরাজারাজ শিরোবত্র নিশ্বষ্ট চরণাধুজঃ 
শরীপ্ীবিজয়মাণিক্যো রাজা রাজভি রাজতে ॥” 
এরূপ বহু দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে। উৎকল রাজ নরসিংহ দেবের 
তাঞশাসনে অফিত  প্রীশস্তিতেও এবম্বিধ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহা সাময়িক 
শৌধা ভাবের কখা। আ্োতের একটানা গতি ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে ? 
বিজয়মাণিক্যের পূর্বব কি পরবর্তীকালে সম্পাদিত ত্রিপুরার যে সকল তাত্র-শাসন 
এপর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটাতেই এবন্থিধ উক্তি নাই। বিজয়মাণিক্য কিন্া 
রাষ্ট্রবিজয়ী অন্যান্য রাজগণের এরূপ উক্তি গর্বব-দৃপ্ত হইলেও নিতান্ত নিরর্ঘক বল! 
যাইতে পারে না । কিন্তু কোন কোন স্থলে দেখা যাইতেছে, কাল মাহাত্য্যের বশবর্তী 
হুইয়া অনেক করদ-রাজাও আত্মা অবস্থা ভুলিয়া দানপত্র সম্পাদনকালে, রাজ- 
চক্রবর্তীর ন্যায়, রাজগণের শিরোরতু চরণে ঘর্ষণকারী বলিয়া অমূলক শ্লাঘা করিতে 
ছাড়েন নাই; চাটুকার পারিষদ্বর্গও তাহা অস্্রানচিন্তে রচনা ও তাত্রফলকে খোদাই 
করিয়া প্রভুকে কৃতার্থ করিয়াছেন ! এই সকল কাধ্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে, ভগুকালে ধন্দ্নভাবকে বিদলিত করিয়া, ষশোলিপ্সা সমাজে 
মস্তকোত্তোলন করিতেছিল। 
কোন কোন শাসন আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, সমাজের রুচি ক্রমশঃ 
তা্শাগনে অক নিল্পগামী হইতেছিল। বিলাসিতা এবং ব্যভিচারিতার প্রসারের 
থাকাতারা রুচি যুগে এই সকল শাসন সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে 
পারচ্। . বলা যাইতে পারে। এবিষয়ের দৃই্টান্ত স্বরূপ. কেশব সেনের 
তাম্্শাসনের কথা উল্লেখযোগ্য । এই প্রশস্তির ৯ম শ্লোকে দাতা স্বীয় পিতা! 
লক্ষ্মণ সেনের কীপ্তি বর্ণনোপলক্ষে বলিয়াছেন 
পপ্রত্যুষে নিগড়ম্বরৈনিয়মিত প্রত্যথি পৃ্থীভূজাং , 
অধাতে জলপান মত্ত করভ প্রোদগাল ঘণ্টারবৈ*। 


১৯২ বাঁজমালা ) [দিঠীয় 


সায়ং বেশ বিলাসিনী জনরণনান্ীর মঞুস্বনৈ 
ধেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটন বন্দ্যং তরিন্ধ্যং লভঃ॥” 
মর্নম ;_(লক্ষাণ সেন) প্রত্যুষে নরখাতী বন্দীবৃন্দের বন্ধন-শৃঙ্খল রবে, মধ্যান্তে 
জলপানার্থ মমাগত করভ ও উদ্ যুখের গলঘণ্টা শব্দে এবং সায়ংকালে রাজপথ 
বাহিনী বারবিলাসিনীগণের সুমধুর নুপুর নিকণে আকাশপথ ধ্বনিত করিতেন) 
পূর্বে যে লক্ষণ সেনের প্রশস্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি 
ঠিক এই ভাষায়ই আত্মকীপ্তি ঘোষণা করিয়াছিলেন, কেশব সেশ পিতার সেই 
অতুলকীন্তি পুনর্ববার ঝালাইয়া দিয়াছেন মাত্র। অতঃপর পিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, 
শীসনের ১৮শ শ্লোকে কেশব আব্মকীন্তি বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহ। আরও কদর্ধ্য। 
এন্থলে সেই শ্লোক প্রদান করা যাইতেছে। 
“আবর্ণাঞ্চলমেলকারবিশিখক্ষেপৈঃ সমাজেদ্বিষাং 
দাঁনান্তঃ কণগর্ভদর্ভকলৈর্সেীঘু নিষ্ঠাবতাং। 
নীবীবন্ধবিসরণেঃ পরিষদিত্রস্তৎ কুরজীদৃশাং 
অব্যাপারম্থখোধিতং ক্ষণমপি প্রাপ্মোতিনৈতৎকরঃ 1৮ 
মর্ম ;_ভাহার (কেশব সেনের) হস্তদ্য় কখনও বিশ্রাম স্থখ লাভ করিত না, 
আকর্ণ আকর্ধিত বাণদ্ারা বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ, ত্রাঙ্মণদিগকে হিরণাগর্ভদান এবং 
লঙ্জাশীলা কুরঙ্গনয়না৷ স্ন্দরীগণের কটিবন্ধন বত শ্রথ করা প্রভৃতি কাধ্যে উহার 
হস্তদয় সর্নবদা নিধুক্ত গাকিত। 
ইহাই শেষ নহে। উক্ত শাসনের ২৩শ শ্লোকগ উল্লেখযোগা । ভাহা এই ১ 
“আরহাত্রং লিহগৃহশিখাসন্ত সৌন্দর্য লেখাং, 
পঞ্ঠন্তাভিঃ পুরিবিহরতং পৌরমীমন্ভিনীভিট 





বার্ভাকুটভর্নরনচলিতৈরিক্রমং দরশরস্তো 
দুটা? রাঃ সণাব্ছিটিত প্রেমবদ্ৈঃ কটাক্ষৈ |” 
অধরাহণ করিয়া 


মর্ম; পুরী বিহার কাদীন স্থন্দরীগণ অভ্রভেদী গৃহচুড়ার 
কামিনীগণের শ্রতি 


উহাকে (রাজাকে ) দ্েখিতেন, তিনি এই সমস্ত চলিত ন়না 
ক্ষণমাত্র প্রেম কটাক্ষ করিতেন । 

ধর্দ-প্রণোদিত চিত্তে দানপত্র সম্পাদন করিতে যাইয়া, “যে কালে সায়ংকালীয় 
রাজপথ বাহিনী বারবিলাসিনীর নৃপুরধবনি হৃদয়ে জাগ্রত হইত, পথে চলিবার কালে 
গৃহচুড়াস্থিতা সুন্দরীগণের সহিত কটাচ্ষ বিনিময় মনে পড়িত, স্ুন্দরীগণের কটিবন্ধন 
বস্ত্র লইয়। টানাটানির কথা হৃদয়ে উদ্দিত হইত, বিশেষতঃ যে কালে সেই সকল 
কীন্তি কাহিনী দানপত্রে উৎকীর্ণ করা রাজা এবং রাজপঞ্ডিতগণ গৌরবজনক মনে 
করিতেন, সেই কালের রুচির বিধয়-_ ধর্ম ভাবের বিষয় চিন্তুনীয় ঘহে কি? কেবল 
তাআফলকে নহে__শিলালিপিতে এবং সাহিত্যে পেই রুচির অল্প বিস্তর ছাপ 


রিল রাযারা তা রারজারারা রা ক্র হা 





লহর] মধ্যমণি? ১৯৩ 


এস্থলে আর একটা কথা বলিবার আছে। ভূমিদাতাগণ তাস্্র-শাসনদ্বারা 
ভানজশগনে অযধা . আপনানিগকে রাষ্ট্রবিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিবার একটা সহজ 
' বাফ্যি। স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল রাজা এরূপ ঘোষণা 
করিয়াছেন, তীহাদের সকলেরই বিজয়-্রী লাভের সামর্থ্য ছিল কি না, হৃদয়ে স্বতঃই 
এই প্রন্থ্ের উদয় হয়। এতদ্বিষয়ক একটা সন্দিগ্ধদৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে । 
১১৬৫ শকে (১২৪৩ খৃঃ) সম্প!দিত রাজা দামোদর দেবের চট্টল-শাসনে তাহাকে 
“ত্রিপুর জয়িনং, বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে । * এই বাক্যের যাথার্ঘয সম্বন্ধে 
সন্দেহ আছে। কারণ, দামোদরের রাজস্ব খুঠীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তেই 
শেষ হইয্াছিল। ইহা বঙ্গদেশে মুসলমান প্রাভাব বিস্তারের পূর্ববর্তী সময়ের 
ফথা। তৎকালে ত্রিপুরার সামরিক বল অসাধারণ ছিল। চট্টগ্রামে, মঘ ব্যতীত 
ত্রিপুরার প্রতিযোগী অন্য কোন প্রবল শক্তি থাঁকিবার প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, 
দামোদর দেব নিজকে ত্রিপুর বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়৷ থাকিলেও ত্রিপুরায় কিন্বা 
উট্গ্রামে তাহার কোনরূপ প্রাধান্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। তিনি চট্টগ্রামে 
খণ্ড রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন সত্য, কিন্তু ব্রিপুর-শক্তির সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত 
ক্ষমতাশালী ছিলেন বলিয়া! মনে হয় না। এমন কি, তাহার রাজধানী কোথায় ছিল, 
বর্তমানকালে তাহা নির্ণর করাও ছুঃসাধা হইয়াছে। প্ররুতপক্ষে .তিনি ত্রিপুরা 
উপধুক্ত শক্তিসম্পন্ন হইলে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে 
বিস্থৃতির আধারে বিসর্জন করিতে পারিতাম না। নিশ্চয়ই তাহার পরিচয়সূচক 
কান মিদর্শন বিদ্বামান থাকিত ! 
পুর্বেধাস্ত সমগ্র বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে, 
" সদাজের অবস্থা, তাঅ-শাসনের প্রবর্তনকালে সমাজের ছোট বড় সকলেই সরল, 
বিপরযায়ের ক্া।  ধর্্ভীরু এবং সতানিষ্ঠ ছিল। দানপত্রের স্থায়িত্ব রক্ষার নিমিত্ত 
দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পক্ষেরই.দতর্ক দৃষ্টি ছিল; তদ্দ্দেশ্যেই এই কার্ধ্যে তীঅফলক. 
ব্যবহৃত হইত। অধিবস্থায়ী এবং পবিত্র বলিয়াই বোধ 'হয় এই ধাতুর ব্যবহার 
চলিয়াছিল। এই পন্থা যে কৃত্রিম দানপত্র প্রস্তুত পক্ষে নিতান্ত সহজ, দাতা বা গ্রহীতা 
কোন পক্ষের মনেই সেই চিন্তা স্থান পাইত না। অনেক শাসন, বিশেষতঃ ত্রিপুরার 
তাত্রশাসন্ন সমুহ আলোচনায় জানা যাইতেছে, শকের বোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দানপত্রে, 
প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা লিপি করিবারও প্রয়োজন বোধ হয় নাই, পরিমাণ. লিপি 
করিলেই যথেষ্ট হইত। ভূমির চতুঃসীমা দাতা এবং দান গ্রহীতার জানা থাকিত 
মাত্র। কিন্তু এমন প্রশস্ত স্থযোগ থাকা সত্বেও গ্রহীতা সীম! উল্লঙ্ঘনপূর্ববক ভূমির 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াসী হইতেন না । অপ্তদশ শতাব্দী হইতে তাভ্্পত্রে 
ভূমির চতুঃদীমা উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রবপ্তিত হইয়াছে । সমাজের রুচি 


* “আস্তাজ ভীয়ুষণ পিশুনঃ প্রেমসুঃ কৈরবাণাং চূড়ারত্বং ত্রিপুরর জ়িনং কেলিকারো। 





১,১০১ 


১৯৪ রাজমালা। [ দ্বিতীয় 


পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই দান গ্রহীতাগণের আচিরণ সম্যন্থে 
সন্দেহের উদ্রেক হইয়া! থাকিবে। কাল গুভাবে সর্বত্রই ক্রমশ: তাত্র-শাসনের 
প্রচলন একবারে রহিত করিতে হইয়াছে ; ইহা সমাজের অবনতির ফল বলিয়াই 
মনে হয়। বর্তমান সময়ে ষে কোন নিদর্শনপত্র (দলিল ) সম্পীদনকালে সাক্ষী 
উপস্থিত রাখিয়া এবং রেজিষ্টরী: করাইয়াও অনেকস্থলে নিরাপদ হওয়া যায় না'। 
অধিকাংশ দলিলের পেছনে বিবাদ বিষম্বাদ, মামলা মোকদ্দমা লাগিয়াই আছে ।, 
স্তরাং ইহা যে তাত্রশাসন প্রচলিত রাখিবার যুগ নহে, এ কথা অতি সহজবোধ্য 
এবং লোক চরিত্রই সেই প্রথা রহিতের মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়। আইনের 
মার পেঁচ, আর আইন ব্যবসায়ীর কুট বুদ্ধি এবস্থিধ পরিবর্তনের পথ প্রদর্শক বলিয়া 
বুঝা যাইতেছে ॥ 

রিপুরার তাত্রশাসনই এই আলোচনার মূলীভুত বিষয়। কিন্তু কর্তমীনকালে, 
অনেক শাসন দুপ্রাপ্য হওয়ায় এবং আবিষ্কৃত অনেক শাসনের প্রতি আস্থা স্থাপন 
করিতে হৃদয়ে দ্বিধাভাব উপস্থিত হওয়ায়, বিষয়টা, যথাযধ অলোচনার স্মুবিধ 
ঘঘটিল না। 


সৈন্যাধ্যক্ষের উপাধি । 


ত্রিপুরার সামরিক বিভাগের প্রাচীন বিবরণ আলোচনায় জানা যায়, এই রাজ্যে 
সৈন্তাধ্যক্ষগণের উপাধি সময় সময় পরিবন্তিত হইয়াছে। মহারাজ ত্রিলোচনের পূর্বেক 
ইছাদের কি উপাধি ছিল জানিবার স্থৃবিধা নাই। তৎপরবর্তীকালের যে বিবরণ 
সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা নিন্দে প্রদান করা গেল ॥ 
ও সেনা। 
মহারাজ ভ্রিলোচনের কিয়কাল পূর্ব হইতে দৈন্যাধ্যক্ষগণের “সেনা” উপাধি 
সাক্ষর সেন” থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিম্ন শ্রেণীর যোদ্ধাগণ “সৈন্য 
উপাধি । এবং তাহাদের অধ্যক্ষগণ “সেনা” পদবী বাচ্য ছিল। ব্রিলোচনের 
শীদনকালেও এই প্রথা প্রচলিত থাকা জানা যাইতেছে। ইহার ছুই একটা দৃষ্টান্ত 
দেওয়া আবশ্যক । 
মহারাজ ত্রিলোচন ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ শ্রবণে রাজ্যময় আনন্দ-কোলাহল, 
উত্থিত হইয়াছিল তগ্কালে-_ 
“আনন হৃদয় হৈল সৈন্ত সেনাগণ ॥ 
মনুষ্য শরীরে দেখে শৌভা ত্রিনয়ন। 
পাত্র মন্ত্রী সৈশ্ত সেনা সবে তুষ্ট মন ॥” 
প্রথম লহর. তিপর খণ্ড ১৭ পু । 


লহর] মধ্যমণি । ১৯৫ 


মহারাজ ত্রিলোচন কর্তৃক চতুদ্িশ দেবতা প্রতিষ্ঠাকালের বিবরণ আলো চন! 
করিলে পাওয়া! যায় ;- " 


পপাত্র মন্ত্রী সৈন্য সেনা লইয়া রাজায়। 
নমন্কীর করিলেন সর্বব দেব পায় ॥৮ 
প্রথম লহর, ত্রিলৌচন খণ্ড_-৩১ পৃঃ। 


মহারাজ দাক্ষিণ, হেড়ন্বপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, খলংমা নামক স্থানে 
গমনোপলক্ষে রাজমালা বলেন 7 


“সৈন্ত সেনা সনে রাজা স্থানান্তরে গেল। 
বরবক্র উজানেতে খলংমা রহিল ॥৮ 
প্রথম লহর, দক্ষিণ খণ্ড_-৩৭ পৃঃ। 


মহারাজ শ্ক্ষরাজের বনগমনকালে “সেনা'গণ রাজার সঙ্গে কিয়দুর অগাসর 
হইবর উল্লেখ আছে 7 
পপুত্র আদি সেনাগণ কীন্দিতে কান্দিতে। 
আগুবাড়ি দিল নিয়া কতদূর পথে ॥” 
গ্রথম লহর, তৈদাক্ষিণ খণ্ড--৪২ পৃঃ। 


মহারাজ যুঝারু ফাএর লিকা অভিযান উপলক্ষে বর্পিত হইয়াছে 


“ত্রিপুরার চরগণ তাহাকে দেখিয়া ।. 
যুদ্ধ হেতু সৈন্য দেনা গেলেক চলিয়া ॥৮ 
প্রথম লহর, যুঝারু ফা! খও--৫০ পৃঃ । 


এই সময় পর্য্যন্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণের “সেনা” উপাধি পাওয়া যায়। সম্যক বিবরণ 
"আলোচিনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ ত্রিপুর হইতে যুবাঁরু ফা পর্য্স্ত ৭২ জন রাজার 
শাসন সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষগণের “সেনা? উপাধি ছিল। 

পরবর্তীকালে (মহারাজ প্রতীত ও মহারাজ যুঝারু ফাএর সময়ে) “সেনা” 
উপাধির সঙ্গে কচিৎ “সেনাপতি” শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয়, 
এই সময়ই সৈম্তাধ্যক্ষগণের “সেনাপতি” উপাধির সূত্রপাত হইয়াছিল । 

জাঙ্গে ফা হইতে ছেস্কাছাগ পর্যন্ত ২১ জন রাজার নাম রাজমালায় পাওয়া 
যায়, তাহাদের শীসনকালের কোন বিবরণই উক্ত গ্রন্থে নাই। সুতরাং ইহাদের 
কালে সৈম্যাধ্যক্ষগণের কি উপাধি ছিল, জানিবার উপাঁয় নাই। 


সেনাপতি। 
মহারাজ হেস্কাছাগএর পুত্র ছেংখুম্‌ ফাঁএর সময়, সাধারণ সিপাহিগণের 
“সৈন্য” এবং তাহাদের অধিনায়কবৃন্দের “সেনাপতি” উপাধি ছিল। 


পতি উপ 
রি *£. এই উপাধি সম্ভবতঃ ছেংখুম্‌ ফাএর পূর্বেই প্রবপ্তিত হইয়া 


১৯৬ রাজমালা ॥ [দ্বিতীক্ক 


খাকিবে। গৌড়েশ্বরের সহিত মহারাজ ছেংথুম্‌ ফাএর যে যুদ্ধ হয় ভাহার সুচনায় 
পাওয়া যাইতেছে; 
(১ “ঠৈষ্ত দেনাপতি সবে অন্গুমতি দিল । 
নৃপতিকে মহাদেবী অনেক ভত্সিল 7” 


(২) “এ বলিয়! ঢোলে বাড়ি দিতে আজ্ঞা কৈল। 
ষত সৈম্ত সেনাপতি সব সাঙ্জি আইল ॥৮ 
প্রথম লহর, ছেংখুম্‌ ফা খণ্ড_-৫৬ পৃঃ). 


ধণ্মীদেব সিংহাসন গ্রহণের নিমিত্ত কাশীধাম হইতে রাজ্যে প্রত্ত/গমনক!লে ;-- 


“কতদ্দিনে আমিলেক দেশ সন্লিহিতে । 
সৈন্য সেনাপতি আসে আগুবাড়ি নিতে ॥ 
পঞ্চ ভ্রাত মিপিয়া করিল আগিঙ্গন | 
রাজ পদধুলি ৈল সেনাপতিগণ ॥৮ 
দ্বিতীয় লহর, ধর্মমাণিক্য খণড-_৪ পৃঃ। 


মহারাজ প্রতাপমাণিকোর শাসনকালেও মেন/পতি উপাধির উল্লেখ পাওয়া! 
যায় ;-- 
“প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র লোকে বাজা করে । 
অধান্মিক দেখি তাকে লোকে মারে পরে 1 
মহা বলবস্ত দেখি দিনে লা মারিছে। 
সেনাপতি সবে চক্রে রাত্রিতে বধিছে ॥” 
দ্বিতীয় লহর, প্রভাপমাণিক্য খণ্ড__৬ পৃঃ. 
ধর্মমমাণিক্যের পুর্ব হইতেই দশ জন সেনাপতি নিযুক্ত থাকিবাঁর প্রমাণ 
দশ জন সেনাপতি পাওয়া! যাইতেছে। সামরিক ৰিভাগসহ শাষনভার ইহাদের হস্তে: 
শিরোগের পরথা। ন্াস্ত থাকিবার কথ পূর্ব্বেই বলা হইয়ছে। রাজমালা' প্রথম লহরে, 
এইমাত্র বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় লহরের প্রথম রাজা ধর্ম্মমাণিক্যের সময়েও 
“সেনাপতি” উপাধি প্রচলিত এবং দশ জন সেনাপতি নিযুক্ত ছিল। রাজকুমার ধর্মমদেষ: 
পিতার জোষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি বারাণসীক্ষেত্রে সন্ন্যাসীবেশে, অবস্থানকালে, দেশ; 
হইতে লোক যাইয়া তাহাকে জানাইল ;- 


“তোমা পিতা মহামাণিক্য শীতল! হইয়া 
বৈকুষ্ঠ নিবাসী হৈল পঞ্চস্ুত রাঞ্যি। 1 
তোমা চারি ভাই আছে রণের মাধ়ার । 
সেনাপতি নাহি দিছে রাজা হইবার ॥ 
দশ সেনাপতি মধ্যে রাজা হৈতে চায় । 


না মানে কাহারে কেহ মনে ভয় পায়” 
বৃভিউিজ ভিতল এনিখাভিির তাংও। এ উকি ) 


লহ ] পু মধ্য-ম্ণি। ৯৯৭ 


মহারাজ প্রতপমাঁণিক্যের শাসনকালে পাওয়া যাঁয় ১ 


প্রত্দাণিক্য রাজা স্বর্শে হৈল গতি। 
অধান্সিক প্রতাপমাণিকা চৈল খাতি ॥ 
তাহানে নারিল রাত্রে দশ সেনাপতি |” 
প্রথম লহর, রহ্ুমাণিক্য খ-৭০ পৃঃ 
শুঁতাপমাণিক্যের নিধন সাধনের পর তীহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ধন্যমাণিকাকে 
সিংহাসনে স্থাপন করিবার নিমিত্ত সেনাপতিগণ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় 
ক্কুমার ধন্য, সেনাপভিগণের ভয়ে বিশ্বস্ত পুরোহিতের গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। সেনাপতিগণ তাহার সন্ধান পাইয়া ;- 
পপরে দশ সেনাপতি সৈন্য সজ্জা করি। 
পুরোহিত গুহে গেল হস্তী অশ্থে চড়ি॥৮ 
দ্বিতীয় লহর, প্রতাপমাণিক্য খশ্ড__৭ পৃঃ। 
অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে ;- 
“নৃপতি দেখিতে চলে দশ সেনাপতি । 


পুরোহিত লৈয়া৷ গেল অতি শীঘ্র গতি ॥ 
দ্বিতীয় লহর্‌, ধন্যমাণিক্য খগু--১২ পৃঃ। 


ছেংথুম্‌ ফাএর সময় হইতে ধন্মাণিক্যর রাজত্বের প্রথম ভাগ পর্যাস্ত 
গদেনাপতি' উপাধির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মহারাজ ধন্য, দুর্দান্ত সেনাপতিদিগকে 
বধ করিয়া নৃতন সৈম্যদল গঠনক|লে, সৈন্যধ্যক্ষগণের শ্রেণী বিভাগ করিরা, সরদর, 
হাজারী ও বড়,য়া উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।*% এই সময় প্রধান সেনাপতিদিগকে 
“নারায়ণ উপাধি প্রদান করা হয়। এই সকল উপাধির স্কুল বিবরণ ক্রমশঃ দেওয়া 
ঘাইতেছে। 


সরদার। 


ইস্ছা সৈম্তগণের অব্যবহিত উপরের পদ ছিল। সরদারগণের কি রকম ক্ষমতা 
ছিল এবং কত সংখাক সৈন্যের উপর এক এক জন সরদার 
পু খ|কিবার ব্যবস্থা ছিল, জানিবার সূত্র পাওয়া যাইতেছে না। 
পার্বত্য সৈন্যের নায়কগণের সরদার উপাধি ছিল। সম্ভবতঃ লাঠিয়াল শ্রেণীর 


সরদার উপাধি। 





* “দরদাককরিলেক অর্ধ সৈন্য দিয়া । 
হাজারী করিয়াছিল কত মৈনট লৈয়া ॥ 
ক্ষ ক্ষ কক ক্ষ 
জ্রীধন্তমাণিক্য রাজা তদবধি সেন) 
বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা ॥” 


পলাতালিকিয হাত ১১ পচ । 


১৯৮ রাজমালা। [ দ্বিতীয় 


যোদ্ধবৃদ্দের অধিনায়কদিগকেও সরদার উপাধি দেওয়া হইত। সে কালে ত্রিপুরার 
সৈনিক বিভাগে লাঠিয়াল সৈন্ত থাকিবার প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায়। প্রয়োজন 
হইলে ইহারা মৃত্তিকা খননের কার্ধ্যও করিত। ত্রিপুর রাজ্যে যে স্থুবৃহ দীধিকার 
্রাচ্র্ধা লক্ষিত হয়, তাহার অধিকাংশ সৈনিক বিভাগের কর্মচারী দ্বার! খনিত 
হইয়াছে। লাঠিয়াল শ্রেণীর সৈম্তগণ যুদ্ধযাত্রাকালে অন্যান্য অস্ত্রের সহিত কোদাল 
সঙ্গে লইত, ত্রিপুর বাহিনীর জয়ন্তিয়া অভিযান কালে দেখা গিয়াছে. 

“দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া। 


হাড়িয়ে ডগর বাছা চলে বাজাইয়া ॥৮ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড_৪৪ পৃঃ। 


হাজারী। 


ইহা সরদারের উপরিস্থ কর্মরারিগণের পদবী । এক হাজার পদাতিকের 
অধিনায়কগণ হাজারী উপাধি লাভ করিতেন। রাজমালায় “হাজরা” 
উপাধির উল্লেখও বিরল নহে। “হাজারী” এবং “হাজরা” অভিন্ন 
উপাধি বলিয়াই মনে হয়। 


হাজারী উপাধি। 


বড়য়া। 


ইহা হাজারীর উপরিস্থ পদ। “বড়” শব্দ হইতে বড়ুয়া পদবী স্থ্ট হইয়া- 
ছিল। এই পদবী অগ্যাপি কোন কোন পার্বত্য সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে । এখন আর সৈনিক বিভাগের সহিত 
এই পদবীর কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। 


বড়, উপাধি। 


নারায়ণ। 


মহারাজ ধন্যমাণিক্য রণদক্ষ প্রধান সেনাপতিদিগকে 'নারায়ণ” উপাধি 
প্রদানের ব্যবস্থা করেন। রাজমাল৷ আলোচনায় জানা যায়, 
রসাঙ্গ (আরাকান ) বিজয়ী সৈন্যধাক্ষ 'রসাঙ্গম্দিন ও "নারায়ণ, 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই দ্েনানীর নাম জানা যাইতেছে না। ইহার 
পূর্বে অন্য কোন সেনাপতির “নারায়ণ উপাধি লাভের প্রমাণ নাই। পূর্বোক্ত 
ব্যক্তির “নারায়ণ উপাধির নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;__ 


নারায়ণ উপাধি । 


পাটগ্রাম হতে ভঙ্গ দিল গৌর সেনা! 
রসাঙ্গমর্দিন নারায়ণকে বসাইল থানা ॥৮ 
ধন্তমাণিক্য খণ্ড_-২৪ পৃঃ। 
দেবমাণিক্যের সময় সেনাপতির কি উপাধি ছিল, রাঁজমালায় তদ্দিষয়ের উল্লেখ 
না থাকিলেও তাহার পরবর্তী ইন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে নারায়ণ উপাধি পাওয়া 


বাহ] মধ্যমণি। ১৯৯ 


খাইতেছে। এতছ্ারা বুঝা যায়, দেবমাণিক্যের সময়েও এ উপাধি প্রচলিত ছিল! 
ইন্্রমাণিক্যের প্রসঙ্গে লিখিত আছে 3 
প্দৈত্য নারায়ণ নাম প্রধান সেনাপতি 
স্রাহ্গণ মারিতে যুক্তি করিল সঙ্গতি।” 
ইন্দ্রমাণিক্য খণ্ড_-৩৬ পৃঃ। 
মহারাজ বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালেও এই দৈত্য নারায়ণ সেনাপতি ছিলেন, 


থা. 
“দৈত্য নারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান। 


জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়! নিন্দাণ ॥” 
বিজজ়মাণিক্য খণ্ড-_-৩৯ পৃঃ! 
দৈত্য নারায়ণ ক্ষমতাগর্বের উন্মন্ত হইয়া রাজ্য মধ্যে নানাবিধ অশান্তি 

উৎপাদন এবং রাজার শ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করায়, মহারাজ বিজয় তাহাকে বধ করিয়া 
গোগীপ্রসাদ নামক সেনাপতিকে “নারায়ণ, উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, যথা ;-- 

প্রাজা বলে গোপীপ্রসাদ তোমার হৈল ভাল! । 

আজি হইতে তুমি আমার বেহাই হইলা ॥ 
ক 


ক স ক 
র্ ঞ চে ক 


তার পরে মহলদ্বারে রাখিল সম্মুখে । 
পরে গোপীপ্রসাদ নারায়ণ করিলান তোকে ॥৮ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড _৬২-৬৩ পৃঃ । 
-বিজয়মাণিক্যের পুন্র অনস্তম।ণিক্যের শাসনকালেও নারায়ণ পদবী প্রচলিত 
. ছিল। রাজমালায় উল্লেখ আছে ৮ 
ূ “তাহার ভাগিনা বীরমর্দন নারায়ণ। 
তাহাকে শিখায় মন্ত্রী বধিতে রাজন ॥৮ 
অনন্তমাণিক্য খণ্ড_৬৬ পৃঃ 
উদয়মাণিক্যের শাসনকালে অনেক সেন!পতির “নারায়ণ, উপাধি ছিল। তাহার 
রাজত্বকালে গৌড়েশ্বর ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত বিপুল বাহিনী প্রেরণ করায়, 
মহারাজ উদয় বিপক্ষের বিরুদ্ধে ১ 
প্রণাগণ নারায়ণ পাঠাইল ত্বরিতে ॥ 
বাজার ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ। 
সেনাপতি করে তাকে সৈন্তের রক্ষণ ॥ 
উদয়মাণিক্য খণ্ড--৬৯ পৃঃ 
এই যুদ্ধে নারায়ণ উপাধি বিশিউ যে সকল সেনাপতি রণাগণের সহযাত্রী 
হইয়াছিলেন, রাজমালায় তীহাদের নাম পাওয়া যায় ;- 
প্চন্দ্রদর্প নাম চন্দ্রনিংহ নারায়ণ । 


৮ কস জিন্রটররসিরনার ররর + 7... রনি রানে 


২৮০ রাজমালা । [দ্বিতীয় 
আগুয়ান নারায়ণ আর গজভীম ৷ 
চলিল এসব সৈন্য পরাক্রমে সীম ॥” 
উদযমাণিক্য থও-_€৯ পৃঃ । 
রাজমালার প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে এই পর্য্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী 
লহর সমুহেও “নারায়ণ উপাধির বিস্তুর উল্লেখ আছে, তাহা যথাস্থানে বিকৃত হইবে। 
নারায়ণ” উপাধিধারী সেনাপতিগণের হস্তে রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত থাকায়, 
তাহাদের প্রভাব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তদ্ধেতু ইহাদের সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি 
নানাবিধ মত প্রকশ করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল বলিয়াছেন,__ 
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70 7720015 0918010 1, 298, 
মর্ম্মঃ--ভাটা অঞ্চলে ত্রিপুরা রাজার অধীনে এক বিস্তৃত রাজ্য আছে। 
বিজয়মাণিক ইহার রাজা । যে কেহ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেই তীহাদের নামের সঙ্গে 
“মণিক” উপাধি সংযুক্ত হয় এবং সন্তান্ত বাক্তিগণ “নারায়ণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া 
থকে । একসহত্র হস্তী ও ছুই লক্ষ পদ[তিক তাহাদের সামরিকবল, কিন্তু অশ্বারোহী 
সৈন্য বিরল । 
“রয়াজ-উস্-সলাতিন গ্রস্থেও নারায়ণের বিবরণ পাওয়া যায়। এতত্যতীত আরও 
অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহা রাজমালার পরবর্তী লহরে আলোচিত হইবে । 
চতুদ্দশ দেবতার পুজক শ্রেণীর মধ্যে প্রধান পুজকের (চন্তাইর ) নির্বর্তী 
চতুর্দশ দেবতার ব্যক্তি নারায়ণ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। এই উপাধি কি 
গৃজক নাগা । কারণে এবং কোন্‌ সময় পুজকের প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছিল, তাহা 
নির্ণর কর! বর্তমানকালে অস্ধ্য হইয়াছে । 
মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শ।সনকালে সৈনিক বিভাগের পুনর্ববার সংস্কার হয়। 
এই সময়ও প্রধান সেনপতিগণের “নারায়ণ” উপাধি শ্থিরতর থকিবার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। এতদ্যতীত পাঠান সৈম্ত দ্বারা অশ্বারোহী দল গঠন এবং খাড়াইত? উপাধিধারী 
নূতন সৈনিক-বল গ্রহণ দ্বারা মহারাজ বিজ সৈনিক বিভাগকে সুদৃ করিয়াছিলেন। 
খাড়াইত সন্বন্ধীয় বিবরণ নিলে প্রদান করা হইল। 


খাড়াইত বা খাড়াতিয়। 
,.. মহারাজ বিজয়মাণিক্য খাড়াইত সম্প্রদায় নিযুক্ত দ্বারা ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগ 
বিশিইটরূপে পুষ্ট করিয়াছিলেন রাজপুরী রক্ষা কর! ইহাদের 
প্রধান কার্য হইলেও, প্রয়োজন মতে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ঘ হওয়াও 
কর্তবা মধ্যে পরিগণিত ছিল | বিজপ্রাণিক্যের বঙ্গাভিষানকালে ভীহার সঙ্গে ছুই 


খাড়।ইত উপ।ধি। 


বছর ] মধ্যমণি । ২০১, 


সহজ্র খাড়াইভ থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাঁজমালায় খাঁড়াইতের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়া হইয়।ছে, তাহ! এই ; 
প্থড়া চন্তব জাঠি হাতে দেখি ভয়ানক ॥ 

সাতবার ধন্যসাগর ফিরিতে বে পাবে । 

সেই জন তার নাম খাড়াতাইয়! ধরে ॥ 

দিব! ব্রাত্র থাকে রাজদ্বারেতে প্রহরী । 

বড় বড় অঙ্গ তারার বিক্রমে কেশরী ॥” 

বিজয়মাণিক্য খণ্ড__৫৮ পৃঃ । 


ধন্যসাগর দৈর্ধো ১০০০ গজ ও প্রস্থে ২৭০ গজ। এই সাগর সাত বার 
প্রদক্ষিণ করা যে বলশালী ব্যক্তির কার্ধয, তাহা সহজবোধ্য । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
না হইলে কেহ খাড়ইত পদলাভের অধিকারী হইত না। বিশাল বপু এবং বিক্রম- 
শালী ব্যক্তিগণ খাড়াইত বিভাগে স্থান পাইত, রাজমালার বর্ণনা দ্বারা ইহাই বুঝা 
যাইতেছে । 
খড়গ চর্মধারী যোদ্ধুদল প্রাচীনকাল হইতেই খড়গধারী বা খাড়াইত নামে 
. খাড়া উপাধির অভিহিত হইয়া আসিতেছিল। ইহা মহারাজ বিজয়মাণিকোর 
প্রাচীনত্ব। . নব উন্তাবিত নহে । পুরাণ গ্রন্থেও এই সম্প্রদারের উল্লেখ পাওয়া 
যায় যথা ৮ 
*ম্ুরূপত্তরুণঃ প্রাংশুদূটি ভক্ভিঃ কুলোচিতঃ। 
শূরঃ ক্লেশসহশ্চৈব গড়ুগধারী প্রকীন্তিতঃ॥৮ 
মত্ম্তপুরাণ--২১৫ অঃ, ১৮ শ্লোক। 
মর্ম্মঃ- স্থন্দর দর্শন, তরুণ বয়স্ক, দীর্ঘকায়, রাজার প্রতি দৃঢ় অনুরক্ত, 
সশকুল সম্ভৃত, শুর এবং কষ্ট সহিষু ব্যক্তিকে খড়গধারী পদে নিযুক্ত করিতে হয়। 
এতদ্বারা বুঝা! যাইতেছে, খড়গধারী বা খাড়াইত পৌরাণিক যুগের প্রবর্তিত 
সম্প্রদায় । পরবর্তীকালে অনেক স্থানেই সৈনিক বিভাগে এই শ্রেণীর কর্মচারী 
নিযুক্ত ছিল। বেহারের ইতিবৃত্ত 'রাজাবলী” পুথিতে পাওয়া যায়, তথাকার সৈনিক- 
গণের মধ্যে খাড়াধরা” নামক এক শ্রেণীর যোদ্ধা ছিল; ইহা খড়গধারীর নামান্তর 
মাত্র। ময়নামতির গানে পাওয়া যায়, গোপীটাদ মায়ের নিকট বলিতেছেন 


“আর বিভা করাইলা খাগ্তাএ জিনিরা।। 
আর বিভা করাইলা উরুয্ রাজার মাইরা ৮ 
ভবানীদাসের মগ্ননামতীর গান। ৃ 
খাপ্ডা” শব্দের অর্থ “খাড়াঃ। উড়িষ্যা প্রদেশে এক শ্রেণীর যে.দ্ধবর্গের গু ইত? 
উপাধি ছিল। 'খাণ্ডাএ জিনিয়া” বাক্যদ্বারা বুঝা যায়, রাজা মাণিকচন্দ্রের “গত” 
সৈন্য ছিল। খণ্ডাইত ও খাড়াইত অভিন্ন বাক্য। উড়িষ্যাবাসী কোন রাজাকে 


আও 1 সক রক «ও হক ৪ লালন ৬৯ একাল ) আদা 


চে রাজমালা । ূ [ দ্বিতীয় 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্শালী মহাশয় মনে করেন, 'উরুয্া রাজা” শব্দ 
রাজেন্দ্র চোলের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বাক্যের প্রতি দৃঢ় নির্ভর করিবার 
উপায় নাই, অথচ উপেক্ষা করিবার যোগ্য প্রমাণও দেখা ঝায় না 

উড়িস্যা প্রদেশে এক সময় খণ্ডাইত সম্প্রদায়ের সংখ্যা এবং প্রভাব অত্রান্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সম্প্রদায় নানাজাতীয় লোকের সমবায়ে গঠিত হুইয় থাকিলেও 
গ্রাধান্যাহেতু ইহারা ত্রিপুরার 'কাঠিছোঁয়া” সম্প্রদায়ের স্কায় একটা স্বতন্ত্র জাতিতে 
পরিণত হইয়াছে। উক্ত প্রদেশে খড়গধারী সৈম্থদল খণ্ডাইত নামে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল। ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে । ছোট- 
নাগপুরেও এই জাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহার! বলিয়৷ থাকে, ইহাদের পুর্ব্- 
পুরুষগণ উড়িস্তা হইতে আসিয়াছিল। 

খণ্ডাইতগণের উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে যোদ্ধপুরুষ বলিয়াই বুঝা যায় । 
উড়িম্যার খণ্ডাইতগণের মধ্যে উত্তর কবাটু, দক্ষিণ কবাট্‌, গড় নায়েক, সিংহ» 
দৌবারিক, নায়েক, বাঘা, বাহুবলেন্দ্র, মহারথী, মল্ল, রণসিংহ, সামন্ত, সেনাপতি 
প্রভৃতি উপাধি পাওয়া যায়। ইহারা প্রধানতঃ বড় ঘরি ও ছোট ঘরি, এই দুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগের আবার অনেকগুলি উপবিভাগ্গ আছে, 
এস্থলে তাহার আলোচনা নিশ্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উচ্চ-নীচতা 
আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের অন্ন অন্য সম্প্রদায় গ্রহণ করে না । কিন্তু ব্রাঙ্মণগণ, 
সকল সম্প্রদায়েরই জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জাতির অধিকাংশ লোক বৈষাব- 
ধ্মীবলম্বী। ইহারা বর্তমানকালে যুদ্ধ ব্যবসায়ী না হইলেও তরবারীর প্রতি উপান্য, 
দেবতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিয়া! থাকে, ইহা অতীত শৌর্যের লুপ্তপ্রায় চিন 
বলিয়াই মনে হয় । 

নাজির। 


এই উপাধি মহারাজ বিজয়মীণিক্যের শাসনকালে প্রথম প্রবপ্তিত হইয়াছিল। 
এবং এই উপাধিধারী কালা নাজিরের নাম সর্বপ্রথম পাওয়া, 
নাজির উপাধি। 


পত্রিপুত্র রাজার থানা প্রীহট্রে বৈসাইল । 
কালা! নাজির ত্রিপুর থানাতে রহিল ॥ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড--৪৫ পৃঃ 
পার্বত্য মিপাহীদ্বার৷ সংস্থাপিত গারদ এবং পর্ববত-বাসী সৈনিকবৃন্দের 
পরিচালন ভার ধাহার হস্তে অর্পিত হইত তিনি নাজির উপাধি লাভ করিতেন, ইহাঁ 
পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে। রাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্থিত ব্যক্তিগণ এই পদের অধিকারী 
ছিলেন। 


সতী-দাহ। . 
ত্রিপুর রাজ স্মরণাতীত কাল হইতে সভী-দাহ প্রথা প্রনস্তিত হইয়া, স্থুদীর্ঘ 
ভিপুরাধ সতীদাহের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। রাজমালার দ্বিতীয় লহরে পাওয়া যায়, 
পচন, মহারাজ ধন্যমণিক্যের পটুমহিষী মহারাণী কমলা দেবী পতির 
চিতারোহণ করিয়াছিলেন । * দেবমাণিক্যের মহিষী এবং বিজয়মাণিক্যের মহিষীবুন্দ 
পতির সহগামিনী হইয়াছেন। ণ অনস্তমাণিক্যের সহ্ধন্মিণী মহারাণী জ়াবতী 
সহমরণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্লা হইয়াছিলেন ; তাহার গিতা, সেনাপতি গোগীপ্রসাদ 
(পরে উদয়মাণিক্য ) বাধা গ্রদান করার তীহার সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই। ৯ রাজমালার 
পরবর্তী লহরসমূহেও এই প্রথার বিস্তুর নিদর্শন পাওয়া! যাইবে। 
অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে, বৈদিককাল হইতেই ভারতে 
সতী-াহ প্রথার সতী-দাহ প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। খা কেহ কেহ আবার সায়ণ 
প্রাচীন।  ভাষ্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া বৈদিক বাক্যের অন্তপূপ ব্যাখ্য। 
করিয়৷ থাকেন। এ স্থলে তাহার আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। 
বৈদিককালের পরে বৃহস্পতি, অঙ্গিরা, বিষুণ ব্যাস ও হারীত প্রত্তৃতি পুরাণ এবং 
সংহিতাকার মহিগণ সতী-দাহের সমর্থন করিয়াছেন। মহাভারতেও এ বিষয়ের 
প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা ;-_. 
পভন্রণনথমরণং কালে যাঃ কুর্বস্তি তথ।বিধাঃ 
কামাৎ ক্রোধাৎ ভরান্মোহাৎ সর্বাঃ পৃতা! তবস্তি তাঃ॥৮ 
মর্ম ঃ_ কামনা, ক্রোধ, ভয় কিম্বা মোহ, যে কারণেই হউক, যে সকল রমণী 
মৃত পতির সহগামিনী হইবে, তাহারা সকলেই পবিত্র হইবে। 
_.. শান্্রসমূহের বাক্য পথপ্রদর্শক মাত্র। ভারতের সাধবী রমণী সমাজ পততিপ্রাণা-__ 
গভি ব্যতীত তাহাদের জীবনে অন্য লক্ষ্য নাই। সুতরাং জ্বলন্ত চিতাঁয় পতি পার্থ 
শয়ন করিয়া আত্মাহুতি দান করা তাহাদের পক্ষে অস্বাভবিক নহে। বরং পতির 
সহগামিনী হওয়া ধর্ম্রপত্বীর অবশ্য কর্তব্য বলিয়াই রমণীগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 
মহাভারতে পাওয়া যায়, পাুরাজার সহ্ধন্মিণী কুন্তি, পতির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় 
সপতী মাত্রিকে বলিয়াছেন ;__ 
পঅহং জ্যে্া ধন্মপড়ী জ্যোষটং ধর্ধফলং মম। 
অবস্তস্তাবিনো ভাবান্মা মাং মাদ্রি নিবর্তয় ॥ 
ক ধন্যমাণিক্য খণ্ড_৩৩ পৃঃ। 
1 দেবমাণিক্য খণ্ড _-৩৮ পৃঃ । 
$ বিজ্যমাণিক্য থও্১_-৬৪ পৃঃ ও অনস্তমাণিক্য খু _-৬৭ পৃঃ 


শা “ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানং নিপদ্যত উপত্বা মত্ত্যপ্রেতং । 
বিশ্বং পরাপনকপাজয়্গী ভম্যা পতিত লিল ০ ২০ 





২৪ রাজমালা। [ দ্বিতীক্ক 


অন্বান্যামীহ ভর্ভারমহং প্রেতবশং গত্ম্‌। 
উত্ভি্ট স্ব বিস্থজোনমিমান্‌ পালয় দাবুকাম্‌ ॥৮ 
মর্ম» মারি, আমি পতির জ্ঞেষ্ঠা ধর্মপত্বী। ধর্মমফল লাভের আমিই 
প্রধান অধিকারিণী। তুমি আমাকে অবশ্যন্তাবী বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত করিও না। 
আমিই ম্বত পতির অনুগমন করিব, তুমি পতির মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া উ্থিতা 
হও এবং সন্তানদিগকে রক্ষা কর। 
কিন্তু মাদ্রির আগ্রহাতিশয্য বশতঃ, কুন্তী আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয়/ছিলেন । মাদ্রিই পতির মৃতদেহ লইয়৷ চিতারোহণ করিলেন। মহাভারতে 
সহমরণের নিদর্শন আরও অনেক আছে। 
সতীর লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা বণিত হইয়াছে, তদ্দারাও সতী-দাহের সমর্থক 
সতীনাহ সম্বন্ধে প্রমাণ প1ওর়া যায়। তাহার একটা বাক্য এই 7 
শাস্ীয় মত । 
“আর্তার্তে মুদিতা স্ব প্রোষিতে মলিনা কৃশা। 
মৃতে মৃয়তে যা পতো সাধবীন্দেরা পতিতা ॥৮ 
কল্পতরু। 
মর্ম; যে স্ত্রী পতির ব্যথায় বযথিতা, পতির হর্ষে হৃফা, পতি বিদেশে গমন 
করিলে মলিন ও কৃশা এবং পতি বিয়োগে মৃতা হন, তিনিই সতী । 
অবশস্থাভেদে আবার সহমরণ নিষিদ্ধ বলিয়াও শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়ছে। তাহার 
একটী বচন নিম্সে দেওয়। গেল 
পবালাপত্যান্ধগর্তিণ্যে হদৃষ্ট খতবস্তথী,) 
রজস্বলা রাজসুতে নারোহস্তি চিতাং শুভে ॥৮ 
মর্ম; গর্ভবতী, শিশুসন্তানের জননী ও রজন্বলা রমণী চিতারোহণ করিবে না) 
গুদ্ধিতন্ব এবং বৃহন্সরদীয় পুরাণেও এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা এই ;- 
পবালাপত্যাশ্চ গর্তিণ্যো হাদৃষ্ট খতবস্তথা.। 
বজন্বলা রাজস্ুতে নারো হস্তি চিতাং শুভে ॥৮ 
বৃহস্লারদীয়পুর্াণ । 
মর্ম্ম;_বালাপত্যা, গ্ডিণী, রজন্বলা, অদৃষ্ট খু (যাহার রজন্বলা হয় নাই) 
রমণীর পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ । 
মৃতদেহ বাসি করিয়া রাখা শীল্সবিরুদ্ধ কার্ধয, কিন্তু অবস্থা বিশেষে এক রাঙ্তি 
রাখিবার ব্যবস্থা আছে, যথা ১ 
“তৃতীয়েহি উদক্যায়া মৃতে ভর্তার বৈ ছ্বিজাঃ। 
তন্তানুমর্ণার্থার স্থাপয়েদেকরাত্রকম্‌ 
ভবিষ্যপুরাণ। 
মর্মম;- স্ত্রী খতুমতী হইবার তৃতীয় দিবসে স্থামীর মৃত্যু হইলে, সেই নারী 
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সহমরণে অসমর্থা রমণীর পক্ষে অনুম্ত। হইবার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন 
শান্ুগরস্থে সহমরণ ও অনুমরণ একার্থ জ্ঞাপক হইলেও এতদুভয়ের গ্রভেদও শাস্ত্র 
বাক্য দ্বারাই জানা যায়। ব্রঙ্গপুরাণের মতে $--- 
“রেশাস্তরমুতে পো সাধ্ৰী তৎপাছুকাদ্বরম্‌। 
নিধায়োরসি নংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্‌ ৮ 


মর্ম্ম __দেশাস্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাববী স্ত্রী ভাহার পাদুকা বক্ষে ধারণ 
করিয়া, শুদ্ধা হই! অনলে প্রবেশ করিবে । 

সহমরণের সমর্থক এতদধিক শাস্ত্রীয় বচন সংগ্রহ করা নিশ্রায়োজন। এবার 
সহমরণের পদ্ধতি সম্মন্ধ দুই একটী কথা বলা হইবে। 

সত পতির,সতকারার্থ চিতা গস্তত হইবার পর, সহমরণে সঙ্কল্লিতা স্ত্রী স্ানান্তে 
বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিবে। এবং কুশ লইয়া পূর্বব মুখে 
উপবিষ্ট হইয়া, মাস, পক্ষ, তিথি, স্বীয় গোত্র ও নাম উচ্চারণপূর্ববক 
সন্কল্পমন্ত্র পাঠ করিবে । ইহার পর লো।কপ|লগণ, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, 
অ।কাশ, ভূমি, জল, অন্তর্ধ্যামী পুরুষ, বম, দিবা, রাপ্রি, সন্ধ্যা ও ধর্মকে সাক্ষী করিয়া 
তিন বার কিম্বা সাত বার চিতা প্রদক্ষিণান্তে তদুপরি আরোহণ করিবে। তথকালে 
ব্রঙ্ষণগণ নিম্মেক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন ৮ 


সহমরণ বিধি। 


“গু ইমা লারীরবিধবাঃ সপত্ী রাঞ্জনেন সপ্সিষা সংবিশত্ত। 
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্বা আরোহস্ত জনয়ো যোনিমগ্নে ॥৮ 


পস ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণযাঃ স্ত্রিয়ো ষা যাঃ জুশোভনাঃ। 
সহ ভর্তৃশরীরেণ সংবিশস্ত বিভাবস্ুুমূ॥” 


তরঙ্গ গুরাণ। 


শুদ্ধিতত।দি শাঙ্ীয় গ্রস্থসমূতে সহমরণ সংস্ষ্ট অনেক বিষয় পাঁওয়! যাইবে । 

এস্থলে সম্যক আলে।চনা করা অসম্ভব । 
মৃত পতির সহগামিনী হওয়াই স্ত্রীর পক্ষে এশস্ত কর্তব্য বলিয়া সংহিতা ও 
পুরাণসমূহ একবাক্যে ঘোবণা করিয়াছেন। যেস্ট্রী পতির সহগামিনী না হইবে, 
. তাহার পক্ষে ত্রশ্গার্ধাবলম্বন বিধেয়। ব্রক্গচারিণী স্মরণ, কীর্তন, কেলি প্রভৃতি 
অংটা-মৈথুন ও তাল বন করিবেন এবং দিনে একবার মাত্র আহার ও মৃত্তিকায় 
শয়ন করিবেন। পুত্র বা পৌত্র বিদ্যমান না থাকিলে, প্রতিদিন তিল ও কুশোদক দ্বারা 

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্ট্ে তপ্পণ করিবেন । 

_. ইহা গেল সহমরণের অনুকুল মত। এই প্রথার বিরুদ্ধ মতও শাস্ত্রে পাওয়া 
যায়। উভয় মতের বিচার করিতে গেলে অনুকূল মতেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত 


হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরবন্থীকালে আমাদের সমাজ সেই শ্রেষ্ঠ ভাব 
ক্স] কোক সঙাা তহা লাউ । 


২৯৬: বাজমালা। [দ্বিতীয় 


... সতীগণ কেমন কায়মনোবাক্যে পতিপরায়ণা ছিলেন এবং পততির মৃত্যুর সঙ্গে 
সতীর আন্তরিক সঙ্গে তাহাদের জীবন কত ব্যর্থ মনে করিতেন, এ স্থলে তাহার 
দুচ্গ॥ . একটা দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছ্ে। ইহা ইংরেজ রাজপুরুষ 
স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
বঙ্গের ভূতপূর্্ঘ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর স্যার হালিডে হুগলী জেলার ম্যাজিষ্েট 
পদে নিযুক্ত থাক! কালে একটা সতী-দাহ নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন,__তীহার বাসার 
কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে সতী-দাহের আয়োজন হইতেছে শুনিয়া, ডাক্তার 
ওয়াইজ্‌ ও চাপলেন্কে সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহারা সহমরণ-সঙ্কল্লা! সতীর 
নিকট যাইয়৷ আত্মহত্য।য় বিরত করিবার নিমিন্ত অনেক যুক্তি প্রাদর্শন করিলেন, সতী 
বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। 
কিছুকাল পরে সতী চিতারোহণের নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়া সকলের অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন। ভীহার অবস্থা বুঝিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু 
ধর্মবাজক পাঁদরী সাহেব তাহাতেও নিবৃত্ত হইলেন না| শ্মশান-শষ্যায় যে কত যাতনা 
হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন। সতী তাহার কথার উত্তর 
না দিয়া একটা প্রদ্নীপ আনিতে বলিলেন এবং তাহা স্বহস্তে ভ্বালিয়া, তদুপরি একটা 
অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। তিনি তীত্র দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে চাহিয়৷ যেন নীরব 
ভাষায় জানাইতেছিলেন,_দতোমরা যে যাতনার কথা বলিতেছ, তাহা কিছুই নহে।” 
তাহার গ্রদীপে বি্যস্ত আঙ্গুলী ক্রমশঃ ফোস্কা পড়িয়া, দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল । 
পরিশেষে অঙ্গুলীটা পড়িতে পুড়িতে সরু ও বক্র হইয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে 
এক মুহূর্তের তরেও রমণী হস্ত সঞ্চালন করিলেন না ; এবং তাহার বাক্যে ব অবয়ৰে 
কোন প্রকার যাতনা কিন্বা অনুভূতির লক্ষণ দেখা গেল না । তখন সতী জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_“আপনারা প্রবোধ পাইলেন কি ?” ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন-_প্যথেষ্ট প্রবোধ 
পাইয়াছি।” তখন সতী বলিলেন,__“আমি তবে চিতায় প্রবেশ করিতে পারি।” 
ম্যাজিষ্ট্রেট মাথা নাড়িয়া সম্মতি দ্িজেন। তখন সতী আগ্রহের সহিত শ্মশান-শধ্যায় 
গতির পাশে শয়ন করিলেন। উপস্থিত ইংরেজগণ সতীর আগ্রহাতিশয্য এবং নীরব 
নিস্পন্দ ভাবে আত্মাহুতিদান দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চমতকৃত হইয়াছিলেন। 
এই বিবরণ বক্লাণ্ড সাহেবের লিখিত ৭36968110৩7 7410727 
০০৮০০1০/১ নামক গ্রন্থে স্পিবিষট ও বিশ্বকোষ সম্পাদক কর্তৃক. গৃহীত হইয়াছে। 
এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ব্রিপুর রাজ্যেও ইহার উদাহরণ অনেক পাওয়া 
যাইবে। দৃষ্টান্তের বাড়াবাড়ি করা নিশপ্রয়োজন বিধায় সে বিষয়ে নিরস্ত থাকা গেল। 
সহমরণ-প্রথা ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। সেকালে পূর্বোস্ত 
ভারতবর্ষে সহমরণ দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে দেখা ঝাইত। মুসলমান প্রভাবের কালে, যুদ্ধে 
প্রথার বিস্ততি। নিহত বীর পুরুষগণের মহিলাবুন্দ বিপক্ষ হস্তে লাঞ্ছিতা হইবার 
আশঙ্কায় জহ্র-ত্রত অবলম্বন করিতেন । তীহারা পতির জ্বলস্ত চিতায় কিন্যা 
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অগ্নিকু্চে অযলানচিত্তে দলে দলে আত্মদান করিয়ছেন। অনেকস্থলে সতীর শ্মশান- 
ক্ষেত্রে কীততিস্তস্ত দণ্ডায়মান থাকির়া, অতীতের সতীত্ব গৌরব ঘোষণা করিতেছে। 
সহমরণ-প্রথা কেবল ভারতেই ছিল এমন নহে। শ্রাকদ্বীপ, জবদ্বীপ, 
ভারতের বাহিরে লম্বকত্ীপ, চীন, থেশ্‌, গ্রীশ্‌, রোম ও উত্তর ইউরোপ প্রভৃতি 
নহমরণ-প্রধা। অনেক দেশেই এই প্রথ' প্রচলিত ছিল এবং কোন কোন দেশে 
এখনও বিদ্ধমান আছে। তবে, সেই সকল দেশের প্রথা অন্যরূপ। অধিকাংশ 
প্থলেই স্ত্রীকে কোন না কোন প্রকারে বধ করিয়া পতির সহিত একসঙ্গে সমাহিত 
করা হয়। কোন কোন দেশে রাজার মৃত দেহের সঙ্গে বহুসংখ্যক দাসদাসী ও রাজার 
প্রিয় ব্যক্তিগণ সহগামী হইয়া থাকে । কুকিদের স্বৃত রাজার সঙ্গে যত অধিক সংখ্যক 
মস্তক প্রদান করা যাইতে পারিত, ততই গৌরব বৃদ্ধি হইত। এইসূত্রে 
তাহাদের সান্নিধ্য বাসী শত শত আসামী ও বাঙ্গালীর মুগ্ুপাত হইবার বিস্তর প্রম[ণ 
পাওয়া যাইবে । কিন্ত্ব ভারতীয় হিন্দুর ম্যায় জীবন্ত দেহ দগ্ধ করিবার প্রথা অন্য 
দেশে বা জাতিতে নাই। এই প্রথার অনুকূলে ও প্রতিকুলে বিদেশীয় অনেক 
ভ্রমণকারী ও পণ্ডিত সমাজ অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
শ্রফেসর এইচ্‌, এইচ্‌,উইলসন্‌, গ্রীক পণ্ডিত প্রপারটায়স্‌, সিসিরো, ইউরোপীয় পণ্ডিত 
বয়শেশ,, এতিহাসিক হেরোদোডস্‌, স্তর হ্যালিডে, বক্লাগু, ভ্রমণকারী এল্ফিন্ফ্টোন্‌, 
আবিছ্বুবই, মার্ক(পলো, ওডরিক, গ্যাসপ!রো, জে, পি, ভিন্সেজো প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 
পতির সহিত সহমতা হওয়া পত়্ীর অবশ্য কর্তব্য, সকল শাস্ত্রের এরূপ অভি প্রায় 
বলিয়া মনে হয় না; যদি তাহাই হইবে, তবে প্রতিকূল মত 
শান্গ্রন্থে সনিবেশিত হইত নাঁ। যেল্জ্রী স্বেচ্ছায় আত্মোতসর্গ 
রিবেন, ভীহার পক্ষেই সহমরণ ব্যবস্থেয়। যে রমণী সহমৃতা হইতে অনিচ্ছুক, 
তিনি ব্রহ্মচর্ধযা অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিবেন। প্রাচীনকালে পতিপ্রাণা, 
মহিলাগণের মধ্যে পতির সহগমনে পরাজ্ুখ স্ত্রীর সংখা! বেশী ছিল বলিয়া মনে. 
হয় না। 
সমাজের অবস্থা পরিবর্ভানের সঙ্গে ক্রমশঃ মানুষের মানসিক ভাব এবং বিশ্বাস, 
সহমরণ প্রথার. অন্য প্রকার হইয়াছিল। সেই সঙ্গে সহমরণেরও ভাবান্তর 
ব্যভিচার । দেখা গেল। অনেক স্থলে লোকগঞ্জনার ভয়ে, কিম্বা সমাজে 
গৌরব লাভের আকাডক্ষণায়, অনেক স্ত্রীলোকের অনিচ্ছা সত্তেও তাহাদিগকে জোর- 
জবরদস্তী করিয়া পতির শবের সঙ্গে দগ্ধ করা হইত। অনেক স্থলে আবার স্বার্থান্ধ 
জ্ঞাতিবর্গ সম্পত্তির অংশ গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে, সগ্ভ বিধবাকে পতির শবের 
সঙ্গে বাঁধিয়া, শ্মশানে কাষ্ঠ চাপা দিয়! দগ্ধ করিয়া মারিত। এই সময় বিধবাগণের 
প্রতি অত্যাচারের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা মুসলমান রাজত্বকালের 
কথা । 


বঙ্ষচধ্য-র। 


৮ রাজমাঁল! | .[ দ্বিতীয় 


ভারত-সআট মহামতি আকবর এই প্রথার দিরোধী ছিলেন। যৌধপুর 
রাজ-পরিবারে -একটা সহমরণের সংবাদ পাইয়া তিনি তাহা নিবারণের নিমিত্ত 
অশ্বারোহণে এক শত মাইল দৃরবর্তী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি 
বলিতেন, যে মকল সতী স্বেচ্ছায় পতির সহগামিনী হইবেন, তাহাদিগকে বাধা দেওয়া 
সঙ্গত নহে, কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও উপর জোর-জবরদস্তী করা অন্তায়। সম্রাটের 
এবন্িধ অভিমত সত্বেও মুসলমান শাসনকালে সতী-দাহু প্রথা অবাধে চলিয়াছিল ; 
তৎকালে বলপ্রয়োগও যে না হইত এমন নহে। 
ইংরেজ শাসনকালেও সভী-দাহ দীর্ঘকাল চলিয়াছে, প্রথমতঃ জোন্স, সাহেব 
ইংরেজ শাসনকালে এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই অপরাধে তিনি 
সহমরণ-পরথ।। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর 
১৮০৫ খুঃ অব্দে সতী-দাহ বন্ধ করিবার নিমিত্ত পুনর্ববার চেষ্টা করা হয়, হিন্দুগ্রণের 
তুমুল আন্দোলনের ফলে সেইবারও গবর্ণমেপ্টকে নিরস্ত হইতে দেখা গিয়াছে। 
ইহার পর রাজা রামমোহন রায় সতী-দাহ নিবারণকল্লে বদ্ধপরিকর হইলেন। 
সহমরণ-প্রথ। ওল্ড তিনি ১৮১৭ ও ১৮১৯ খুঃ অন্দে সহমরণের বিরুদ্ধে দুইখান! 
উহলিয বেক্ি্। পুস্তক প্রচার করিয়া! অকৃতকারধ্য হওয়ায় ১৮২৭ খৃঃ অন্দে আর 
একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সময় লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্ক ভারতের রাজ- 
প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অক্সদাপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশীয় সন্তাস্ত ব্যক্িদিগকে পৃষ্ঠপোষক পাইয়া, এই প্রথা 
নিবারণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং ১৮২৯ খুঃ অব্দের ৪ঠ ডিসেম্বর 
তারিখের প্রচারিত আইন (২০৫০1409711 907829) দ্বারা সভী-দাহ বন্ধ 
করিয়াছিলেন । 
ইহার পরেও সহমরণ-প্রগা সম্পূর্ণরূপে রহিত করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। 
অনেক স্থানেই গবর্থমেণ্টের আইন অমান্য করিয়া সতী-দাহ চলিতেছিল, তজ্ভন্ত 
অনেকে অভিযুক্ত এবং দ্ প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধবী স্ত্রী, লোকের বাধা না মানিয়া 
তথবা তাহাদের অলক্ষিতভাবে অকন্মাৎ পতির জ্লস্ত চিতায় বম্প প্রদান করিবার 
দৃ্টস্তও অনেক আছে॥ পতিপ্রাণার হৃদয় আইনের অধীন নহে এবং তাহাদের 
সঙ্কাল্লে বাধা প্রদান করা রাজ-বিধির সাধ্যায়ত্তও নহে। বর্তমানকালে 'প্লজ্লিত 
শ্মশানে আত্মদান করিবার উপায় না থাকিলেও অনেক সাধবী নানা উপায়ে পতির 
অনুগামিনী হইতেছেন। তবে, পূর্ববকালের তুলনায় এই উপায়ে মৃতা'র সংখ্যা ধর্তব্য 
নহে। 
বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য সমুহেও উক্ত আইন কার্যকরী 
সমর প্রথা গুভিপুর হইয়াছিল । কিন্তু এই আইন প্রচারের পরেও ক্রমায়ে 
মা) ৬০ বগুসর কাল ত্রিপুর রাজ্যে সতী-দাহ প্রা নির্বিরববাদে চলিয়াছে। 
১...) পট ১৯ র্যা এন কি পতিত তয় । এই সময় চট্টগ্রামের 
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কমিশনার লায়েল সাহেব (81০ 0- [২-151) বেল গবর্ণমেন্টের অনুরোধে 
ত্রিপুরার পলিটাক্যাল এজেন্টকে এতদিষয়ে যে পত্র লেখেন, তদুপলক্ষে তদানীন্তন 
এসিষ্ট্যা্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট স্বর্গীয় রায় উমাকান্ত দস বাহাদুর ১৮৮৮ সনের 
১১ই জুন তারিখে ত্রিপুর রাজোর পররাষ্ বিভাগে এক পত্র লিথিয়াছিলেন, ইহাই 
সতী-দাহ নিবারণকল্পে গবর্ণমেন্ট পক্ষের প্রপ্ধম পত্র। * সেই পত্রের দ্বিতীয় দফা 
লিখিত ছিল *ঈ-- | 


দ2,100015 0 15০60 10061706510. 006 50120)012 1005151017 2 


11201) রি ]175951৭ ০0100159 08555 ০€ 096 10700 1095105 ০০০৪7৪০ 8000856 
[51099510006 ০০০৪৪ 01076 1556 ডে০. 01 0716৩ 50975০00085 ০8505 27৩ 
79660 17 10116 09110 ৯ 11275 10016 1008৩ ৭167 18০5 10800 075 1256 
4 ০75 সওগাত 271391৩1007 5096, 075.07ি০6 7098) 06 $091160 ৮710) ৪. 
11560600617, 

মর্ম 3.__গত মার্চ মাসে আমি যখন সোণামুড়া অঞ্চলে গিয়াছিলাম, তখন 
শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ২৩ বৎসর পূর্বেব এইরূপ তিনটা, 
(সতী-দাহ) ঘটনা ঘটিয়/ছিল। পার্থ তাহা উল্লেখ কর! হইল) যদি 81৫ বৎসরের: 
মধ্যে এই রাজ্যে আরও এইরূপ ঘটন! হইয়। থাকে, তাহ! হইলে তাহার এক তালিকা! 
এ আফিসে প্রেরিত হওয়া বাঞ্চনীর। 

অতঃপর গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে সতী-দাহ নিবারণ জন্য বারম্থার তাগিদ দেওয়া 
সক্েও ত্রিপুর দরবার এ বিষের শেষ উত্তর প্রদান না করায়, কমিশনার সাহেব, 
পুনর্ববার পলিটিক্যাল এজেণ্টকে আর একখানা পত্র লেখেন। ১৮৮৮ খ্ুঃ ওরা 
সেপ্টেম্বর তারিখে মহার।জ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দরবার হইতে এতদ্বিষয়ে যে 
উত্তর প্রদান কর! হইয়।ছিল, তাহার স্থুল মর্ম এ স্থলে দেওয়া যাইতেছে $__ 

প্স্তী-দাঁহ এ রাজের বন্ প্রাচীন কালের প্রচলিত প্রথা এবং প্রজাসাধারণ এই প্রথাকে 

অতি পৃষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকে । যে সকল গার্বত্য জাতীর মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত, 
তাহারা এখনও অশিক্ষিত, স্থৃতরাং রাঁগ-দরবার হইতে এই প্রথার প্রতিকূলে হস্তক্ষেপ হইলে 
রাজ্যে অসস্তোষভাব এবং তজ্জনিত অশান্তি উপস্থিত হইতে পারে । বিশেষতঃ বিগত দশ বৎসর. 
হইতে এই প্রথা স্বতঃই উত্তরোত্তর হাস হইয়া আসিতেছে। এন্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, 
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২১০ রাজমালা । [ দ্িতীকক 


বৃটিশ রাজ্যে যেরূপ উৎপীড়ন ঝ। প্ররোচন। প্রভৃতি ছারা সতীকে দগ্ধ করা হইত, এ রাঁজ্যে তাহা, 
হয়না। সতী স্বেচ্ছায় স্বামীর অন্থ্গমন করিয়া থাকে। 

“এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা! করিয়া দরবার, এতদ্বিষয়ে, কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা গ্রচারেব্, 
আবশ্বকতা অনুভব করেন না। কিন্তু যাহাতে কেহ উৎপীড়ন বা প্ররোচনা দ্বারা সতীন্দাহ না 
করে এবং ক্রমশঃ আপনা হইতে যাহাতে এই প্রথা উঠিয়া বায়, দরবার সে বিয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।* 

ইহার উত্তরে পলিটিক্যাল এজেন্ট বরাবরে চট্টগ্রামের কমিশনার যে পত্র 
লিখিয়/ছিলেন, তাহা নিন্ধে উদ্ধৃত হইল ;__ 
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মহ 1৬৮9, চট্টগ্রাম ২র৷ অক্টোবর 
২17২৯ ২৮৮৮ 


দ্মহাশয়, 
সতী-দাহ সম্বন্ধে পার্বত্য ত্রিপুরার রাজ-দরবারের প্রত্যুত্তর সম্বলিত আপনার 


ওরা সেপ্টেম্বর তারিখের সু নং পত্র পাইয়াছি। 


রাজ-দরবারের লিখিত উত্তর সম্তেষজনক নহে। মহারাজের ন্যায় সুশিক্ষিত 
ব্যক্তির নিকট হইতে আমি এইরূপ উত্তর পাইব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। 
এী পত্রে যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহা! প্রকৃত বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না। 

.মতী-দাহ পার্বত্য ত্রিপুরার আদিম প্রথা নহে, আমার বিশ্বাস পার্বত্য জাতির 
মধ্যে এই প্রথা নৃতন প্রবস্তিত। যে সকল পার্বত্য লোক হিন্দু ধর্োচিত আচার 
অবলম্বন করে তাহারা সতী-দাহ প্রথার অনুসরণ করে। এই সমস্ত ব্যক্তি অসন্তোষ 
প্রকাশ করিবার লোক নহে এবং ইহাদের অসন্তষি আশঙ্কাজনকও নহে। 

এই প্রথা নিষিদ্ধ বলিয়াই সম্প্রতি হ্থাস প্রাপ্ত হইতেছে। কৈলাসহরের গত 
ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনাই তৎপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদি মহারাজের এরূপ অভিপ্রায় 
শ্রকাশ পায় যে, এবিষয়ে কোনরূপ রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা নাই, তবে এই প্রথা 
পুনর্ধবার প্রবল হইবে। কারণ, ইহা সহজেই উপলব্ধ হয় যে, যাহা নিষিদ্ধ নহে, 
তাহাই অনুমোদিত। স্থুতরাং ইহাতে এই প্রথায় উৎসাহ প্রদান করা হইবে। 

আমি অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি এই বিষয় পুনর্ববার মহারাজ সমীপে 
উপস্থিত করিবেন; এবং যাহাতে ১৮২৯ সনের ১৭ নং রেগুলেসনের ন্যায় একটা 
আইন জারী হয় ও তদনুসারে কার্য হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দিবেন। 
আমি বিশেষরূপে মহারাজের গোচর করিতে চাই যে (যে প্রথা ৬০ বগ্জর শুইল 


২১২ রাজনালা ? [দ্বিণীক্ক 


আইন.বিরুদ্ধ বলিয়া ভারতবর্ষে প্রচার করা হইয়াছে এবং যাহ! সমস্ত স্থুসভ্য জাতি 
আনভা ব্যবহার বলিয়া মনে করেন, মহারাজের বর্তমান কার্ধ্য দ্বার সেই প্রখায় 
শুসাহ বদ্দন করা হইতেছে । পু 

বিষয়টা নিস্তৃরূপে গবর্ণসেন্টে উপস্থিত করা আমার অভিপ্রেত নহে। ভরসা 
করি, মহারাজ এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন, যাহাতে আমাকে এ বিষয়ে আর অধিক 
কিছু করিতে না হর ৮ 

(স্বাঃ) ডি, আর, লায়েল 
কমিশনার । 


এ. ২২৮৯ কুমিল্লা_ ২২ অক্টোবর । 
২ স৬1-২৭ 
পলিটীক্যাল এজেন্টের ২৮ আগস্ট তারিখের ৩০ নং পত্রের' প্রত্যত্তরের 
প্রতিলিপি তাহার নিকট প্রেরিত হইল। তাঁহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তিনি 
এই বিষয় পুনরায় মহারাজের নিকট উপস্থাপিত করেন এবং ভিন মাস পরে রিপোর্ট" 
করেন বে, সতী-দাহ প্রথা নিবারণ সঙ্ধন্ধীয় আইন প্রচারিত হইয়াছে । এবং জিপুর . 


রাজ্যে এই আইন অনুসারে কার্য হইবে । 
(স্বাঃ) গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস 
টি 1], 4১£০০০ 

অস্তঃপর স্বর মহারা বীরচন্দ্র মাণিকা বাহাদুরের আদেশমুলে সভী-দাহ্ন 
প্রথা ত্রিপুর রাজ্যে চিরকালের তরে বন্ধ হইয়াছে। 

সতী-দাহ সম্বন্ধীয় বিবরণ নিতান্ত সংক্ষেপে শেষ করিতে হইল। এ বিষয়ে' 
সহমরপ-প্রধ! সনে জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে, এবং ইহার অনুকূলে ও প্রতিকুলে 

0 অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন । এস্থলে তাহার সম্যক আলোচনা. 

কর! অসম্তব। বৃহস্পতি, অঙ্গিরা, ব্যাস, হারিত ও বিষুঃ সংহিতা প্রভৃতি ন্ছ' 
আলোচনা করিলে এতদ্বিষঘ্বক মোটাযুটি বিবরণ পাওয়া যাইবে । এই প্রথা ভালই 
হউক, ব! মন্দই হউক, ইহা'পবিত্র এবং পুণ্যজনক বলিয়া হিন্দুসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল। ত্রিপুরা হিন্দুরাজ্য, ত্রিপুরেশ্বরগণ স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুধর্মের ৃষ্ঠ- 
পোষক এবং সংরক্ষক । এই কারণেই বুটিশ ভারতে সভী-দাহ বন্ধ হইবার পরেও 
যাট বহুসর কাল ত্রিপুরায় তাহা অবাধে চলিয়াছিল। কিন্তু বৃটিপ রাজ্যের তায় এই 
রাজ্যে বলপ্রয়োগ দ্বারা, প্ররোচনায় বাধ্য করিয়া, কিনা স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে 
কোন জতীকে পতির সহগামিনী করিবার কথা: কখনও শুনা বায় নাই। সতীগণ্ণ 
স্বেচ্ছায় এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত চিতারোহণ করিতেন। 

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ঘে আইন দ্বারা সতী-দাহ নিবারণ করিয়াছেন, তাহা এন্থলে 
অন পথ দিবায়ক প্রদান করিয়া এতদ্বিষয়ক আলোচনার পরিসমাপ্তি করা যাইতেছে & 
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অন্ঠান্ত রাজো যে কার্ধা সাধনের নিমিত্ত আইন বা রেগুলেশনের প্রয়োজন হয়, বিপুরা 
একমাত্র রাজার বাক্যেই তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ রাজ্যে সতীদাহ নিবারণের নিমিত্ত বাবস্থা 
গক সভা আহ্বান কিন্ধা আইন প্রণগনন করিতে হয় নাই। শ্বগাঁ মহারাজ বীরচন্ত্র মাণিক্যের এক 
্ু্র রোবকারী মূলেই সেই গ্রথ! তিরোহিত হইয়াছে। উক্ত রোবকারী নিয়ে প্রদান করা হইল । 

(0. ৪. 0. 090. 

রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার প্রীত্রীযুত মহারাজ বীরচন্্র মানিক্য বাহাছর় | 
সন ১২৯৯ ত্রিং, তাং ৮ই জ্যেষ্ঠ । 

বেহেতু জানাধায়, এবাজোর পার্ধতীয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে সতীদাহ অগ্ভাপি 
লমপূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবস্তক। মেমতে- 

হুকুম হইল যে, 

এতদ্বারা উল্লেখিত সতীদাঁহ প্রথ! রহিত করা! বায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর 
হইতে এই আদেশ লঙ্ঘলক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহাঁর উদ্ভোগ করা 
হইলে মং ব্যক্তিগণ দণ্ুনীয় হইবে। কার্যে; পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব 

। বিভাগে পাঠান যার। (স্বাক্ষর) শ্রীপ্যারীমোহন রায়, 
হাক) 


হস্তীবিজ্ঞান। 

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অনেকস্থলেই হস্তীর উল্লেখ পাশুয়া থায়। বিশেষতঃ 
শ্বেত হস্তীর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। বন্থ হস্তী ত্রিপুরার বিপুল সম্পদ । একমাত্র 
হস্তীর নিমিত্তই এই রাজ্যের উপর মুসলমানগণের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, 
এবং তজ্জগ্যই তাহারা ঝারম্বার রাজ্য আক্রমণ ও নানাবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন। 

হস্তী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। প্রাচীন খধিগণ এ বিষয় বিশেষ- 
ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এতদ্বিষয়ক অনেক তথ্য অবগত 
আছেন। তৎসমুদয় অবলম্বনে এস্থলে স্থূল বিবরণ প্রদান কর! বাইতেছে। 

প্রাচীনকালে ত্রিপুরার জঙ্গলে হস্তীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল। বর্তমান- 
কালেও রাজ্যের প্রায় সকল অঞ্চলেই হস্তী পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্বের তুলনায় সংখ্য 
হাস হইয়াছে । পার্বত্য প্রদেশে লোকালয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, অনেকস্থলে হস্তীর 
গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। হস্তীযুখ জনতার সন্নিকটে বিচরণ করিতে 
চাহে না। শুই কারণে অনেক হস্তী দুরবন্তী গভীর অরণ্যে, কিম্বা রাজ্যের বাহিরে 
চলিয়া গিয়াছে। হস্তী সংখ্যা হ্স্থ হইবার ইহা একটা প্রধান কারণ। এতদ্যতীত 
কুকি, চাখ্মা ও মধ প্রভৃতি অনেক পার্বত্য জাতি গজদন্ত চুরি করিবার উদ্দেশ্ঠে 
এবং মাংস সংগ্রহের নিমিত্ত সুযোগ পাইলেই বড় বড় গুপ্তা (পুং হস্তী) বধ করিয়া 
থাকে। পুংহস্তীর সংখ্যা সাধারণত্তঃই কম, তাহা আবার মনুস্য কর্তৃক নিহত 
হওয়ায়, . দিন দিনই সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইহা হস্তীবংশ বৃদ্ধির আর এক 
অন্তরায় ॥ 

ভারতের অনেক শ্রদেশেই বন্য হস্তী পাওয়া যায়, কিন্তু ত্রিপুরা পর্বতের স্যার 
স্বন্দর এবং স্বাস্থ্যবান হস্তী অন্যত্র ছুলভি। রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের হস্তী অপেক্ষ! 
উত্তরভাগের হস্তী দীর্ঘজীবী এবং অধিক বলশালী। 

হস্তীব স্বভাব অনেক পরিমাণে মানুষের স্বভাবের সহিত তুলনা করা বাইতে 
পারে। এই কারশেই প্রাচীন খধিগণ মনুষ্য সমাজের ন্যায় হস্তীদিগকেও ব্রাঙ্গণ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্টরোক্ত লক্ষণাদি 
দ্বারা তাহা বাঁছয়া লইতে হয়। এই চারি জাতীয় হস্তীকে আবার প্রধানত আট 
ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তদ্বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। 

হস্তী সমূহ যুথবদ্ধ হুইয়া অবস্থান ও বিচরণ করে। একটা বর়ঃজ্যেষ্া 
কুনকী ((হস্তিনী) দলের নেত্রী হয়, তাহার ইঙ্গিত মতে সমগ্া দল পরিচালিত হুইয়। 
খাকে। স্থানীয় ভাষায় এই- কুনকীকে 'পালমাই* বা “রাল কুনকী, বলা হয়। 
স্প্তাগুলি অধিক বলশালী এবং সাহসী হইলেও অসতর্ক এবং অধিকাংশ সময় মদমন্ত 
আবশ্থয় থাকে । বিশেষত দলমধো নঙন বাচচা জন্যিল তাহাক বধ কবিবীর 


২৩ বাজমাল[। [দ্বিতীয় 


নিমিত্ত সর্বদা চেগ্িত থাকাই ইহাদের স্বভাব । এই সকল কারণে প্রায়ই গুগাকে 
দলপতি করা হয় না। একদল হইতে অপসারিত হস্তী অন্য দলে সহজে মিলিতে 
পারে না। সকলে মিলিয়। তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া। দেয়। . 

হস্তীষুথ সর্ববদা একন্থানে থাকে না। যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে তৃণ গল্পবাদি 
পাওয়া যায়, অথচ নিকটে জল আছে, সেইস্থানে কিয়ৎকাল বিচরণ করে। সমস্ত. 
দিন আপন আপন ইচ্ছানুরূপ বেড়াইয়া আহার করে, তখন প্রায়ই দল ছাঁড়িয়া দুরে 
দূরে ছড়াইয়। পড়ে। রাত্রিতে কোনও শৃগদেশে একত্রিত হইয়া, ছোট ছোট বাচ্চা- 
গুলিকে মধ্স্থলে রাখিয়া তাহাদের চতুষ্পার্থে বড় হস্তীগুলি শয়ন করে।, ইহার! 
এত সতর্ক যে, নিদ্রিভাবস্থায় সামান্য শব্দ পাইলেই হঠাৎ জাগ্রত হইয়! উঠিয়! ঈড়ায় ।. 

অনেক সময় ইহার! পার্বত্য নদী, ছড়া! বা হ্রদে দলবদ্ধভাবে নামিয়! নান ও, 
জলক্রীড়া করে। তাহাদের বিশাল বপুর অবরোধে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অনেক সময় 
নদীর বেগ সৃদু হয়, তখন উপরিভাগের ( উজানের ) জল স্ফীত হইয়৷ উঠে এবং. 
উহাদের আলোড়নে নিম্গভাগের / ভাটির) জল কর্দমময় হইয়া যায়।,. অধিক. 
উত্তাপের সময় ইহার! প্রায়ই জলমণরীবস্থায় কিন্যা৷ শীতল গুহাস্থিত নীবিড় অরণ্য-. 
ছায়ায় অবস্থান করে। গ্ত্রীগ্মকালে ইহারা দূরবর্তী গভীর পর্বতে. চলিয়া যায় এবং 
শীতের সমাগমে পুনর্ববার নামিয়া আইসে। 

হ্তীধৃথ যে স্থানে আট দশ দিবস অবস্থান করে, সেই স্থান বনজঙগল শুষ্া- 
হইয়! পড়ে। এক স্থানের আহর্ধ্য ফুরাইয়া গেলে, তাহারা অন্য স্থানে চলিয়া যায়।, 
স্থান পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে “পালমাই'এর ইঙ্গিত মতে সকলে একস্থানে: 
মিলিত হয় এবং পর পর ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পালমাইএর পশ্চাদনুসরণ করে। 
দলের প্রধান গুগুটী প্রায়ই সকলের পেছনে থাকে । স্থানত্যাগের কালে, সম্ঘ-- 
প্রসূৃত বাচ্চা লইয়া কোন হন্তিনী দলের অনুমরণে অসমর্থা হইলে, তাহাদের 
রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রহ্রীরূপে তিন চারিটা হস্ত্িনী পেছনে রাখিয়া অবশিষ্ট.. 
দল সুবিধাজনক স্থ।নে চলিয়া যায়। পেছনের দল, ব।চ্চ। সহ ধীরে ধীরে চলিয়া ছুই .. 
তিন দিন পরে যাইয়া! তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়। বাড, 

রামকলা, তারা, ডুমুরগাছ এবং মুলিবীশের করুল ( কচিববাশ ). হত্ীর প্রিয় 
খা্ঠ। এতথাতীত প্রায় সকল জাতীয় তৃণ পল্লপবই ইহারা আহার করে। পদ্ের, 
মৃণাল এবং কণুবেল ইহাদের উপাদেয় খাগ্ভ । 8৮৮ রা 

হস্তীযুখ সাধারণতঃ এক পথেই সর্বদা যাতায়াত করে। তাহাদের গমগা- 
গমনের পথ পঁচিশ ত্রিশ হস্ত পরিসর বিশিষ্ট এবং রেলপথের ম্যায় সোজা হয়। 
স্থানীয় ভাষায় এই রাস্তাকে “দোয়াল” বলে। জন-মানব শূন্য নীবিড় অরণ্যে হস্তীর 
দোয়াল ব্যতীত অন্ত পথ নাই । সেখানে মনুষ্য গদন করিলে এই পথ অবলম্মনেই 
চলাফিরা করিতে হয়। ইহাতে প্রতি পাদক্ষেপে হস্তীযুখের সম্মুখে পতিত হইবার 
আশঙ্কা থাকে । 


জহর ] মধ্যমণি! ২১৭ 


হুন্ত্রীর আঁশক্তিও কিয়পরিমাণে মনুষ্যেরই অনুরূপ ! দলস্থ কতিপয় নিদ্দিষ্ট 
'কুনকীর প্রতি এক একটা গুপ্ত আশক্ত থাকে । এবং তাহাদের সঙ্গে সর্বদা 
বিচরণ করিতে ভালবাসে । অন্য কুনকীকে বড় পছন্দ করে না। হস্তিনী খতুমতী 
না হইলে কখনও গুপগার সহিত সঙ্গতা হয় না। 
[ হস্তিনী প্রতিবারে এক একটা বাচ্চা প্রসব করে, কদাচিৎ ঘমজ সন্তান প্রসব 
করিতে দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ ২৪ মাস গন্তধারণের পর পুং বাচ্চা এবং ১৮ 
মাসের পর স্ত্রী বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে এই নিয়মের সামান্য 
. ব্যত্যয় ঘটিতেও দেখা যায়। হস্তিনী একবার প্রসব করিবার পর একবতসর মধ্যেই 
পুনর্ববার গর্তধারণ করে। হস্তিনীগণ সাধারণতঃ ১৬ বগুসর বয়ক্রমকালে প্রথম 
গর্ভধারণের যোগ্য হয়। হস্তিনীর গর্ত ও স্তন ঠিক মানুষের মত। পশু মধ্যে 
হস্তীর সন্তান বাৎসল্য অতুলনীয় । কোন দলে এক বা একাধিক নূতন বাচ্চা প্রসূৃত 
হইলে, তাহারা গুণ! কর্তৃক বিনষ্ট না হয়, দলস্থ সমস্ত হস্তিনীর সে দিকে সতর্ক 
দৃষ্টি থাকে। শাবকের আশঙ্কাজনক সময় অতীত না হওয়া পর্যয্ত দুষ্ট প্রকৃতির 
গুগাগুলিকে দলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না । প্রবেশ করিতে চাহিলেই সকলে 
মিলিয়া তাহাকে মারিয়া. তাড়াইয়া দেয়। এতদবস্থাপন্ন গুণ্ডাগুলি কিছু দুরে দূরে 
থাকিয়া দলের অনুসরণ করে। 

"সন্তান মরিলে কিম্বা কোন কারণে যুথত্রষ্ট হইলে মাতা! ক্ষুধা তৃষা ভুলিয়া 
উদ্মাদদিনীর ম্যায় চীশকার করে এবং অরণ্যময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় । জন্তানদিগকে 
রক্ষা করিবার. নিমিত্ত ইহার! ব্যাপ্রাদি হিংস্র জন্তুর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করে। 
এরপ সংগ্রামকালে বাচ্চাটাকে বুকের নীচে রাখে এবং হিং জন্তুটা ঘুরিয়া ফিরিয়া 
যে দিক হইতে আক্রমণ করে, সেই দিকে মুখ ফিরাইয় শুণু, দন্ত এবং পদ সাহায্যে 
তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করে, এই সময় হস্তিনী মুহুম্মুহ্ঃ চীৎকার করিতে থাকে । : 

... প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সুযোগ পাইলে তাহাতেও ক্রুটা করে না। এই সময় হস্তী- 
শিশু জননীর বক্ষতল ত্যাগ করিয়া কিছুতেই বাহির হয় না। দলের অন্যান্য হস্তী 
নিকটে থাকিলে তাহারাও আসিয়। সাহায্য করে। একাধিক হস্তী দেখিলে ব্যাঘ্র 
আপনা হইতেই পলায়ন করে। অনেক সময় বাচ্চার লোভ ব্যতীতও ব্যানত্রগণ 
হস্তীকে আক্রমণ করে এবং কোন কোন অবস্থায় হস্তী কর্তৃক নিহতও হয়। 

-.. দৈবাৎ কোন শাবক দল ছাড়া হইলে তাহ! ধরিয়া খাইবার আশায় 
বৃহ্দাকারের ছুই একটা ব্যাত্ প্রায়ই হস্তীযুখের পশ্চাদনুসরণ করে। গণ্ডারেরা 
. হৃস্তীয় মল ভক্ষণ করিতে ভালবাসে, এজস্য কোন কোন সময় হস্তী দলের সঙ্গে ছুই 
একটা গণ্ডার থাকিতেও দেখা যায়। 

এক কুনকীর বাচ্চা অন্য কুনকী কর্তৃক পালিত হইতে সচরাচরই দেখা যায়। 

উহার! পালিত বাচ্চাকে আপন সম্তানের ন্যায় ভালবাসে এবং সর্বদা সযত্বে রক্ষা 
করে। বাচ্চাও মায়ের সঙ্গ ছাড়িয়া সর্বদা পালনকর্রীর সঙ্গেই থাকে, ছুগ্ধপানের 


হ১৮ রাজমালী। [ দ্বিতীয় 


সময় ব্যতীত মায়ের কাছে যায় না। বাচ্চাটা পালয়ত্রীর দৃষ্টির অন্তরালে গেলে, 
€স মায়ের মত ব্যস্তভাবে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহা ঠিক মানব সমাজের ধাত্রীর 
অনুরূপ কার্ধ্য বল! যাইতে পারে। 

প্রত্যেক কুনকী আপন আপন বংশবল্লী লইয়া' একত্রে থাকে । মানব অমাজ 
যেমন এক বাড়ীতে স্বতন্ত্র স্বতদ্্র গৃহে পরিবারস্থ পুত্র কণ্াদি লইয়া পৃথক পৃথক 
ভাবে বাস করে, ইহারাও তদ্রপ এক দলের মধ্যেই আপন আপন সন্তান-সন্ততি 
লইয়৷ একটু স্বত্্ভাবে থাকে। এই অবস্থা অতি সহজ দৃষ্টিতেই বুঝিয়া৷ লওয়া 
যাইতে পারে। 

হস্তীর প্রত্যেক দলে বিশ পঁচিশটা হইতে, শতাধিক পর্য্স্ত সংখ্যা দৃষ্ট হয়। 
দলের মধ্যে একাধিক দুষ্ট প্রকৃতির গুণ্ডা থাকিলে সর্ববদাই তাহাদের পরস্পরে 
ফলহ হয়। প্রতিন্বীদ্বয়ের মধ্যে যে হস্তীটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, মে অনবরত 
মাইর খাইয়া দল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণীর বিতাড়িত কতিপয় 
সু একত্রিত হইয়া এক একটা ক্ষুত্র দল গঠন করে। স্থানীর ভাষায় এই দলকে 
“ফাটুয়া দল” বলে। 

হস্তী সমুহের উচ্চতানুসারে দেশভেদে নানাবিধ আখ্যা প্রদান করা' হয়। 
ত্রিপুর রাজ্যে ইহার যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

পুং হস্তী সম্বন্ধে $_ছুগ্ধ পানের অবস্থা পর্যন্ত “বাচ্চা” বলা হয়। ছুগ্চ 
ছাড়িবার পর, ৭ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হস্তী “মিয়ানা এবং তদুর্ধী উচ্চতা বিশিষ্ট হস্তী 
গুণ্ডা” বা দিতাল” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । পুং হস্তীর মধ্যে যে হস্তীর দস্তদয়, 
বাহির হয় না, তাহাকে “মক্নাঃ বলে। 

হস্তিনী সম্বন্ধে $__বাচ্চা অবস্থা উত্রী্ণের পর ৭ ফুট পর্যন্ত উচ্চ হস্তিনী 
মিয়ানী” এবং তদুর্ধ উচ্চ হস্তিনীকে 'কুন্কী” বলে। সাধারণতঃ হস্তিনীগণ প্রথম: 
গর্ভধারণ না করা পর্য্যন্ত মিয়ানী শ্রেণীভুক্ত । 

গ্রাদেশীক প্রথানুসারে হস্তীর মস্তক, কর্ণ, চক্ষু, শুণু, দস্ত, নখ ও পুচ্ছ 
ইত্যাদির লক্ষণানুসারে হস্তী শুভ কি অশুভ লক্ষণাত্রাস্ত তাহা নির্ণয় করা হয়। 
প্রাচীন ধধিগণও হস্তীর লক্ষণাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, অতঃপর তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান কর! হইবে । 

হস্তীর দন্ত বিশেষ মূল্যবান এবং তত্ছারা নানাবিধ বিলাস দ্রব্য, খেলেনা, 
উপবেশনের আসন এবং পাটা নির্মিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে গজানন্তদ্বারা অনেক 
বস্ত নির্মিত হইয়া থাকে। হস্তীর অস্থিও কাজে লাগে, কিন্ত্ব তাহা দস্তের ন্যায় 
মূল্যবান বা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। 

ত্রিপুরার গজদন্তে একমাত্র রাজার অধিকার, তাহা অন্তে গ্রহণ করিলে আইন 
অনুসারে দণ্ডাহথ হয়। এরূপ আইন প্রচলিত থাক! সন্বেও অনেকে নীবিড় অরণ্য 
মধ্যে গোপনে হস্তী বধ করিয়া দন্ত চরি করিতে কঠিত হয় না। 


লহর ] মধ্যমণি ২১৯ 


গজমুক্তা নিতান্ত দুল্লভি এবং মুল্যবান বস্তু । পুং হস্তীর শুপ্ডের ছুই পার্শ্ব 
দিয়া যে ছুইটা বৃহ দত্ত নির্গত হয়, তাহার কোন কোন দস্তের অভ্যন্তরে যুক্তা' 
জন্মিয়া থাকে । দন্ত চিডিলে তাহা পাওয়া যায়। হস্তিনীর দক্তে-মুক্তা জন্মে না। 
হস্তী সম্বন্ধীয় প্রদেশীক বিবরণ মোটামুটিভাবে প্রদান করা গেল। এত দ্বিষয়ে 
বলিঝার আরও অনেক কথা থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে তাহা বর্জন করিতে হইল। 
প্রাচীন খবিগণ হস্তী সম্বন্ধে ঘষে সকল কথা বলিয়ছেন, তাহার স্কুল বিবরণ 
প্রদান করা যাইতেছে । সাধারণতঃ অগ্নি পুরাণ, গরুড় পুরাণ, নন্দি পুরাণ, 
কালিক। পুরাণ, ত্রহ্ম পুরাণ, হরিবংশ, পরাশর সংহিতা, বৃহস্পতি সংহিতা, গার্গ্য 
ংহিতা, বৃহ সংহিতা, বসস্তরাজ শাকুন, যুক্তিকল্পতরু, কবিকল্পলতা, বিষু ধন্ষোত্তর, 
শুদ্ধিতব্বম, রাজ নির্ঘণ্ট প্রভৃতি প্রার সমস্ত শাস্তগ্রন্থেই অল্লাধিক পরিমাণে হস্তী 
সন্বন্ধীয় নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার সম্যক অ[লোচনা করা! 
সম্তবপর নহে ; মোটামুটি বিবরণ প্রদান করা হইবে মাত্র। 
খধিগণ হস্তীদিগকে ত্রাহ্মণাদি চারি জাতিতে বিভক্ত করিবার বিষয় পুর্বৈর্বই 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । মহধি পরাশর বলিয়াছেন,__ 
পত্রহ্গাদি জাতিভেদেন তেষাং ভেদ চতুর্বি্ধঃ। 
বিশালাঙ্গাঃ পবিত্রাশ্চ ব্রাহ্মাণাঃ স্বল্প ভোজিনঃ। 
শুরা বিশালা বহ্বাশাঃ তুদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ॥৮ 
পরাশর। 
যে হস্তী বিশ/ল দেহ, পবিত্র এবং অল্লভোজী, সে ব্রাহ্মণ জাতীয়। ক্ষত্রিয় 
গ্কাতীয় হস্তী বলিষ্ঠ, বিশালকায় এবং ক্ুদ্ধ স্বভাবাপন্ন হুইয়া থাকে। বৈশ্য ও 
শুর্র জাতীয় হস্তী মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত হয়। এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপক্ন 
হস্তী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আখ্যা লাভ করিয়া থাকে ; যথা,___ 
”এক জাতি সমুৎপন্নো গজঃ শুদ্ধ ইতিস্থৃতঃ 
লক্ষণঞ্চ যথা প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চতত্ দৃশ্তুতে ॥ 
শুদ্ধ দ্বিজাতি সম্ভৃতস্তলক্ষণ সমন্থিতঃ । 
জারজ নাম বিখ্যাতো। বথাস্বং বলবীরধাবান্‌॥ 
দ্বিজাতিদয় জাতো বঃ স শূর ইতি কথ্যতে । 
দ্বিজাতি জারজোৎগন্ন উদ্দাস্ত ইতি কথ্যতে ॥ 
এবং সংষোগ ভেদেন গজ জাতিরনেকধা। 
তাং যো জানাতি তত্বেন স রাজ্ঞঃ পাত্রমর্থীতি |” 
পরাশর। 
এক জাতীয় পিতা ও মাতা হইতে উৎপন্ন হস্তীকে শুদ্ধ বলে। শ্াস্্রোক্ত 
উৎকৃষ্ট লক্ষণ সমূহ শুদ্ধ হস্তীতে বিদ্যমান থাকিবে । শুভ্র ও ব্রাঙ্গণ জাতীয় হস্তী 
হইতে উৎপন্ন, অথচ ব্রাহ্মণ জাতীয় হস্তীর লক্ষণযুক্ত ও বীর্ধযবান্‌ হস্তীকে জারজ 
বালে । ঢউটি ভিক্তাতীয তস্্ী তাত উত্পন্ন তত্র শব বলিযা কহিত তম) বাঁলদাণ, 


২২০ বাজমালা। [ দ্বিতীয় 


জাতীয় ও জারজ হইতে সমুস্ভূত হস্তীকে উদ্দান্ত বলে। এইরূপ পরস্পরের 
সংমিশ্রণে অনেক জাতীয় হস্তীর উৎ্পন্তি হয়। হিনি হস্তী জাতির এই সকল ভেদ 
সম্যকভ।বে অবগত আছেন, তিনি রাজার অমাত্য পদ লাভের যোগ্য । 
গজসমুহ অফ্টদিগ্গজের বংশধর বলিয়া শান্ত্রকারগণ কর্তৃক ঘোঁধিত এবং 
তদ্বেতু ইহাদিগকে আট ভাগে বিভক্ত কর! হইরাছে। বথা,__ 
“গজানামষ্টধাভেদাঃ সংক্ষেপেন গ্রকাশ্তে । 
ীরাবতঃ পুগডরীকো। বামনঃ কুমুদোহঞ্জনঃ ॥ 
পুষ্পদস্তঃ সার্বভৌনঃ স্ুপ্রতীকশ্চ দিগ্গজাঃ | 
এাং বংশ প্রস্থতত্বাৎ গজানাদষ্টজাতয়ঃ ॥৮ 
এরাবত, পুগুরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও স্থৃপ্রতীক, 
ইহারা দিগ্গজ নামে বিখ্যাত। ইহাদের বংশপ্রসুত গজসমূহ আট জাতিতে বিভক্ত 
হইয়াছে। শাস্সরন্থ সমূহে পূর্বেবাক্ত অঞ্টদিগ্গজের লক্ষণ নিম্বলিখিত ভাবে, 
বণিত হইয়াছে। 
“যে কুঙীরাঃ পাণডর সর্বদেহাঃ সুদীর্ঘ দস্তাঃ সিতপুষ্পদস্ত1। 
অলোমশা অল্পভূজো! বলাট্যা মহাপ্রদাণা লবুপুষ্ট লিঙ্গাঃ ॥ 
কুদ্ধাঃ সমীকে মুপবোহগ্তকালে লঘুদ্ূপান! বহুলো প্রদানাঃ | 
বিস্তীর্ণ দীনাস্তন্থুলোমপুচ্ছা ্রাবতন্তাভিজন প্রস্তাঃ ॥ 
তেষেব সর্ব বিশুদ্ধবর্ণা অতীব বৃতাঃ প্রতবস্তি মুক্তাঃ। 
নাল্লেন পুণ্েন মহীপতিনাং স্পুশস্তি ভূমগুল-মধ্যসেতে। 
দত্ত! বিভগ্না অপিযুদ্ধরঙ্গে পুনঃ প্ররোহস্তি পুরৈব তেষাম্‌॥” 
যে হস্তী শুভ্রবর্ণ, সুদীর্ঘ ও পুষ্পদস্তা, লোমশূন্য, অল্পতোজী, বলবান্‌, বৃহ 
অবয়ব, ক্ষুদ্র অথচ পুষ্ট লিঙ্গ বিশিষ্ট, যুদ্ধকালে কোপন স্বভাব এবং অন্ত সময়ে 
নম্র, অল্প জলপায়ী, শরীর ও পুচ্ছ সূষ্ষা লোমযুক্ত, যাহার শরীর হইতে প্রভূত 
মদত্রাব হয়, সেই হস্তীই এরাবত বংশীয়। এতজ্জাতীয় হস্তীতে বিশুদ্ধ বর্ণযুক্ত 
এবং সুগোল মুক্তা উৎপন্ন হয়। ইহারা রাজগণের অক্পপুণ্যে ভূমগুল স্পর্শ 
করে না। যুদ্ধ হেতু ইহাদের দন্ত ভগ্ন হইলেও পুনর্ববার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
এতজ্জাতীয় হস্তীকেই সাধারণতঃ শ্বেত হস্তী বল। হয়। 
পে কু্জব্লাঃ কোমল সর্ধবদেহ1ঃ পুচ্ছ! ন দণ্ডাঃ খর গণ্ডদেশাঃ। 
অরবন্মদাঃ সম্ততরোষ ভাজোইমর প্রিয়াঃ সর্বভূজো বলাঢ্যাঃ ॥ 
সুৃতীক্ষদস্তা রসন! গজানাং তে পুগুরীকঃ প্রবর প্রস্থতাঃ। 
তে পর্মগন্ধং বিশ্বজন্তি রেতো দানঞ্চ নৈষাং বমথুঃ গ্রভৃতা ॥ 
ন তোস পানেহভ্যধিকা স্পৃহা চ শ্রমেইপি নৈতে বল মুৎস্থজন্তি॥ 
অমীতু বেষাং নিবসত্তি বাঙ্ঞাং তে বৈ সমন্ত ক্ষিতি শাসনার্ীঃ ॥৮ 
যে হস্তীর সর্ববাঙ্গ কোমল, পুচ্ছ দণ্ডাকৃতি নহে, গণগুদেশ খর, সতত মদজ্রাবী ও 
ক্রদ্ধ, দেবপ্রিয়, সর্ববভূক, ব্লবান এবং যাহার দন্ত ও জিহ্বা অতিশয় তীক্ষ, সেই 


শহর] মধ্য-মণি। ২২১ 


হ্তী পুগুরীকের বংশোদ্ভব। ইহাদের রেত পদ্ধগন্ধ বিশিষ্ট এবং মদআঁব ও 
বমন অধিক হয় না। ইহাদের জলপানের স্পৃহা অধিক নহে, এবং ইহারা শ্রমে 
ক্লান্ত হয় না। এই হস্তী যে রাজার গৃহে থাকে, তিনি সমগ্র পুথিবী শাসনের 


যোগ্য হন। . 
পৰে কু্জরাঃ কর্কশ খর্কদেহাঃ কদাপি মাগ্তন্তি গলন্মদাশ্চ। 


আহার সবোগাদ্বলবীর্্য ভাজোনাতান্ুকামা বহু লোম গণ্ডাঃ। 
বিয়পদস্তাস্তন্পুচ্ছ কর্ণ। জয়া বুধৈর্কবামন বংশ জাতাঃ ॥৮ 
যে হস্তীর দেহ কর্কশ ও খর্বন, যাহারা কখন কখন উন্মত্ত হয়, সর্ববদা মদআ্রাৰ 
করে, আহারের দ্বারা বল ও বীর্ধ্যবান হয়, যাহার! অধিক জলপানে ইচ্ছুক নহে, 
যাহার গণুস্থল অধিক লোমযুক্ত, দস্ত্য় কুৎসিত, দেহ, পুচ্ছ এবং কর্ণ বিরূপ, 
সগ্ডিতগ্ণণ তাহ।দিগকে বামন বংশজাত বলিয়া নির্দেশ করেন। 
“ষে দীর্ঘ দেহাস্তনু দীর্ঘ শুণ্াঃ কুদন্ত ভাজো মলপূর্ণ দেহাঃ। 
স্থবিষ্ঠ গণ্ডাঃ কলহপ্রিস়্াশ্চ তে কুপজরা স্থযঃ কুমুদস্ত বংশ: | 
অন্তদ্ধিপান দর্শনমাত্র তস্ত নিররস্তিতে ছূর্গমনাম্চ পুং সাম্‌॥৮ 
যাহার দেহ ও শুগু দীর্ঘ, দস্তদ্ধয় কুুসিত, শরীর সতত মলযুক্ত, গগুদয় 
স্থল, যাহার কলহ প্রিয়, তাহারা কুমুদবংশজাত। ইহারা অন্য হস্তী দেখিলেই 
বধ করে। ইহাদের নিকট মনুষ্য সহজে অগ্রসর হইতে পারে না। 
“যে গ্নিগ্ধ দেহাঃ সলিলাভিলাষা মহা প্রমাণান্তনু শুও দত্তাঃ। 
স্থবিষ্ঠ দত্তাঃ শ্রমদুঃসহাশ্চ তে কুঞ্জরাশ্চাঞ্জন বংশ জাতাঃ |” 
যে হস্তীর স্সিগ্ধ দেহ, জলপানে অত্যন্ত অভিলাধী, যাহার দেহ স্ুবুহত, যাহার 
দন্ত ও শু৭ ছোট, দন্তদ্বয় স্থুল এবং শ্রমকষ্ট সহ করিতে পটু, তাহার! 


অগ্জন বংশসম্তৃত। 
“বেতশ্চ দানপ্চ স্থজস্তি শশ্বদানূপদেশে প্রভবস্তি যে তু। 


তে পুষ্পদস্তাভিজন প্রস্থতা মহা জবান্তে তন্থু পুচ্ছ ভাগ1ঃ॥৮ 
যে হস্তী সর্বদা মদজল ও রেতঃ পরিত্যাগ করে, যাহার অনুপদেশে উৎপন্ন, 
যাহাদের পুচ্ছ অত্যন্ত সুক্সন ও বেগ অতি তীব্র, সেই হস্তী পুষ্পদস্ত বংশজাত। 
পনুদীর্ঘ দস্তা বন্থ লোমভাজো মহাপ্রমাণাশ্চ স্থকর্ক শীঙ্গাঃ। 
্রাম্ন্তি নাধব ভ্রমণ|ভিযোগান্নাহার পানাদিষু চাতি শক্তিঃ ॥ 
মরু প্রদেশে বিচরস্তি তে বৈ যুক্ত ফলানামিহ জন্ম মধ্যে। 
মহাশরীরাতিম্থকর্ক শাঙ্গা নারিষ্ট দস্তা মৃদ শুক দস্তাঃ ॥ 
মহাশনাঃ ক্ষীণ পুরীধমৃত্র বিস্তীর্ণ কর্ণাস্তন্ন রোমগণ্ডা। 
তে সার্বভৌনাভিজন প্রশ্থত! বিশুদ্ধ মুক্তাঃ প্রতবস্তি চৈষু।” 
যাহার দক্ত সুদীর্ঘ, যে হস্তী বহু লোমযুক্ত, বৃহদাকার, কর্কশ অঙ্গবিশিষ্ট, 
ভ্রমণে তক্রান্ত, আহার ও পানে অতিশয় পটু, মরুভূমিতে বিচরণ করিতে ইচ্ছুক, 
যাহার দেহ কর্কশ ও স্থৃবৃহত, দক্তদ্বয় দীর্ঘ, কোমল ও শুর্লুবর্ণ অধিক ভোজী, কিন্তু 


২২২ রাজমালা 1 [দ্বিতীয় 


মল ও মূত্র অল্প ত্যাগ করে, কর্ণ বিস্তীর, গগুদেশ ও রোমাবলী ক্ষীণ, তাহারাই 
সার্বভৌম দিগ্গজের বংশ । এতজ্জাতীয় হস্তীতে বিশুদ্ধ মুক্তা উৎপন্ন হয়। 
ৃ “বে দীর্ঘশুণডাঃ সুবিভক্ত দেহাঃ মহাজবাঃ ক্রোধ পরীতকাশ্চ। 
বিস্তনধকরণন্তন্বপুচ্ছস্তাঃ সর্দাশনাশ্চৈব বশীপ্রিয়াশ্চ ॥ 
প্রবৃদ্ধ গপ্ডান্তন্ধ লোমযুক্তা: স্তে স্ুপ্রতীক প্রবর প্রস্থতাঃ। 
মহাপ্রণাণামিতমৌক্তিকানি ভবন্তি চৈতন্নিজগাদ কাপ্যঃ 1৮ 

যাহাদের শুপু দীর্ঘ, দেহ সৃবিভক্ত, বেগ প্রচণ্ড, যাহারা ক্রোধী, যে হস্তীর 
করণদয় সর্ববদা স্তব্ধ থাকে, পুচ্ছ ও দন্ত ক্ষীণ, সর্ববদা ভক্ষণা ভিলাষী, হাস্তিনীপ্রিয়, 
গণুদেশ বৃহৎ, গাত্র অধিক লোমযুক্ত, তাহারা স্থপ্রতীক বংশসম্ভৃত। এই সকল 
হস্তীতে বৃহদাকারের মুক্তা পাওয়া যায়। 

এই গেল অইদিগ্গজের বংশ বিবরণ । বৃহ সংহিতা প্রণেত। বরাহমিহিয় 
আবার হস্তীদিগকে মোটামুটাভাবে চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন, _ভদ্র, মন্ত্র 
স্বগ ও মিশ্র । হেমচন্দ্রও তাহাই বলিয়াছেন,_ 

“ভদ্রোমন্দোমৃগোমিশ্রশ্চতশ্্োগজ জায়ত:1৮ 

যে হস্তীর দস্ত মধুর স্টায় বর্ণ বিশি, অঙ্প্রতযঙগ সথবিভক্ত, দেহ নাতিস্তুল ও 
নাতিকৃশ, অথচ অতিশয় বলশালী, মেরুদণ্ড ধনুকের ন্যায় বাকা, জঘনভাগ শুকর 
সদৃশ, তাহাই ভদ্র জাতীয় হস্তী। 

যাহার বক্ষঃস্থল ও কক্ষদেশ শিথিল, উদর দীর্ঘ, গলদেশ বৃহত্, চন্দ পুরু, 
পেট ও পুচ্ছমূল স্থুল, চক্ষুদবয় সিংহের অনুরূপ, তাহাকে মন্ত্র হস্তী বলে। 

যাহার অধর, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ খর্ববারৃতি, গলদেশ, দন্ত, শুগু, কর্ণ ও 
পদচতুষ্টয় অপেক্ষাকৃত খর্বৰ এবং চক্ষু স্থুল, তাহা মৃগ জাতীয় হস্তী। 

যে সকল হস্তী মিশ্রলক্ষণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত দুই জাতীয় হস্তীর লক্ষণ 
যাহাতে পরিলক্ষিত হয়, তাহাদিগকে সন্গীর্ণ বা সঞ্চয় জাতীয় হস্তী বলা হয়। 

ইহার প্রত্যেক জাতীয় হস্তীর উচ্চতা, দৈর্ঘা, শরীরের পরিধি এবং মদ-জলের 
বর্ণ ইত্যাদি নির্দেশ করা হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করা হইল। 

বরাহমিহির, পরাশর, গার্গ্য এবং ভোজরাঁজ প্রভৃতির গ্রন্থে হস্তীর লক্ষণাদি 
প্ীক্ষা সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিবরণ পাওয়া ষায়। তন্মধ্যে ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরুর 
মতই অধিকতর প্রশস্ত। প্রয়োজন বোধে তাহার কিরদংশ নিক্ষে প্রদান কর! 

ই 
যাইতেছে। উত্তমহত্রী। 

“রম্যো ভীমো ধবজোহ্ীরো বীরঃ শৃরোই্দঙ্গলঃ | 
হন্দরঃ সর্বতোভদ্রঃ স্থিরো গম্ভীর বেগ্যপি। 
বরারোহ ইতিপ্রোক্তা গলা দ্বাদশ সপ্তমা:1” 
রম্য, ভীম, ধবজ, অধীর, বীর, শুর, অফ্টমঙগল, সন্দর, সর্ববাতোভদ্র স্থির 


অহর] মধ্য-মণি। ২২৩ 


পান্তীরবেদী ও বরারোই, এই ছবাদশবিধ হস্তীকে আর্ধ্য ধবিগণ উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্ধারণ 
ক্ষরিয়াছেন। 
“বিভক্তাবয়বঃ পুষ্ট: সুদস্তঃ সুমহানপি। 
তেজন্বী রম্য ইত্যুক্তো গজঃ সম্পত্তিবর্ধক ॥” 
ষে হস্তরীর অঙ্গ সুবিভক্ত এবং পুষ্ট, দন্ত সুন্দর, দেহ বৃহত এবং তেজস্ীতা 
পুর্ণ তাহা রম্য হস্তী। এই সকল হস্তী প্রভুর সম্পত্তি বর্ধক। 
প্অ্কুশাদি প্রহারেণ যস্ত ভীতিরজায়তে। 
নস ভীমোহয়ং গজ; শুদ্ধো! রাজ্জঃ সর্ববার্থপাধন:1৮ 
যেহস্তী অঙ্কুশ/দির প্রহারে ভীত হয় না এবং শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত তাহাকে 
ভীম বলে। ইহারা রাজার দর্ববর্থ সিদ্ধি করে। 
*শুপ্াগ্রাৎ পুচ্ছপর্যান্তং রেখা বস্তৈব দৃশ্তুতে । 
ধ্বজ; শুদ্ধো গজো লাম সাআজ্য প্রাণ দায়কঃ 1” 
যে হন্তীর শু'ড় হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত একটা রেখা লক্ষিত হয়, সেই শু্ধ- 
লক্ষণ ্রান্ত হস্তীকে ধ্বজ বলে। ইহারা সাআ্মাজ্য ও দীর্ঘায়ু দায়ক। 
“মৌ কুন্তৌ খরাকারৌ আবর্তে তত্র চোচ্ছয়ৌ। 
অধীরোহয়ং গো নায়। রাজ্ঞাং বিপ্র বিনাশনঃ ॥ 
যাহার কুস্তৰয় পরস্পর সমান, দেখিতে খর্ববাকৃতি, দেহ আবর্তবিশিষ্ট এবং 
আবন্ত স্থান উন্নত, তাহাকে অদীর বলে । এই হস্তী রাজগণের অমঙ্গলকারী | 
“আবর্তঃ পরষ্ঠতো বন্ত শ্বনাভিমভিবিন্দতি। 
ুষ্টাঙ্গো। বলবান্‌ বীরো রাজ্ঞামভিমত প্রদঃ ॥* 
থে হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত আবর্ভ থাকে, দেহ পুষ্ট এবং বলশালী 
তাহাকে বীর বলে। এই হুম্তী রাজগণের অভিলধিত বিষয়ে সিদ্ধি প্রদান করে। 
| “মহাপ্রমাণ পৃষ্টাঙ্গ: সুদন্তশ্চারগণ্ডকঃ। 
তক্ষাণে ভক্ষণে শ্রাস্তঃ শূরো লক্্মীবিবদ্ধণঃ 1৮ 
যে হস্তী বৃহদাকার বিশিল্ট, দেহ পুষ্ট, দন্ত ও গগ্ুস্থল সুন্দর, আহার করিলে 
পরিশ্রান্ত.হয়, সেই হস্তীকে শুর বলে। এই হস্তীর দ্বারা রাজলম্মনীর বৃদ্ধি হয়। 
“দিতে দাত সিতঃ পুচ্ছঃ সিতারেখ! দিভানখাঃ 
রক্ত কুস্তাক্ষিবীধ্যাঙ্গৈ বিজ্ঞেরঃ সোহষ্টনঙ্গলঃ ॥ 
অরং গজো্রো বন্তান্তে তস্ত স্তাৎ সকল মহী। 
নারিষ্টানীতযস্তত্র বনত্রাস্তেহরং গজেম্বর্ঃ ॥ 


আযোজনশ তং বাবদনর্থং কুরুতে ক্ষরম্‌ । 
নান পুশ্যের়ং প্রাপ্য মনুজেই্ৈঃ কলৌধুগে 7৮ 


যাহার দন্তদয়, পুচ্ছ এবং নখ শুত্রবর্ণ এবং শরীর শ্রেতবর্ণ রেখাবিশিট, 
হাতার কঙ্ টঙ্ছচ ৬১ পা হিজি এর 2৯১ ০০৩৯ 2 ১২ ০৬০ ৩১ 


২২৪ রাজমালা। [দ্বিতীয় 


থাকে, তিনি রমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারেন। এই হৃস্তীর বাসস্থানে অরিষট বা 
অনীতি থাকে না এবং সেই স্থান হইতে শত যোজন পর্য্যন্ত অমঙ্গল নট করে। 
কলিযুগে রাজগণের পুশোর অল্পতাহেতু অমঙ্গল হস্তী দেখা যায় না। 
অন্য পাঁচ জাতীয় উৎকৃষ্ট হস্তীর লক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। রাজন্য- 
বর্গের সুখকর হস্তীর লক্ষণ এই,__- | | 
*শুতৌ দস্তো শুভঃ সুপ্ত: শুভৌ কুস্তৌ শুভন্তননঃ | 
গওয়োর্ওয়োর্মধ্যে আবর্তঃ শুভলক্ষণঃ ॥ 
শখনমদক্রতি পরিপ্নুত গগ্ুদেশাস্ডীন্ষান্থুশেন বিনিবারিতুং ন শক্যাঃ) 
জ্ঞাতিদ্বিষো নবপয্লোদরবা গভীরাঃ পৃথণীভুজাঃ সকলসৌখ্যকরা! ভবস্তি ॥ 
যে হস্তীর দন্তদধয়, শুপু, কুস্তদ্য, দেহ ও গণ্ড মধ্যে বা গণগুদয়ে আবর্ত থাকে, 
সেই হস্তী শুভলক্ষণাক্রান্ত। যে হস্তীর গগুদেশ সর্ববদা মদশ্রাবে আগ্লুত থাকে, 
তীক্ষ অস্কুশ প্রহারেও যাহাকে নিবারণ কর! কটসাধ্য, যাহারা 'অপর হস্তী দেখিলে 
রুদ্ধ হয়, যাহাদের রব জলদগন্তীর, সেই সকল হস্তী রাজাদিগের স্থখকর হইয়া থাকে । 


হু হস্তী। 


দোযযুক্ত হস্তীদিগকে শীস্ত্রকারগণ বিংশতিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা ;-- 
প্দীনংক্ষীণোহ্থ বিষমে। বিরূপো বিকলঃ খববঃ | 
বিমদে ধ্যাপকঃ কাকে ধৃযো জটিল ইতাপি ॥ 
অজিনী মগ্ডগী শ্বিত্রী হতাবার্তা মহাতয়ঃ | 
রাষট্রহা মুধলীভালী নিঃসব হতিবিংশতি ॥ 
মহাদোষাঃ সমাথাভা গজানাং তোজভূতূজা1” 
(১) দীন, (২) ক্ষণ, (৩) বিষ্মম, (8) বিরূপ, (৫) বিকল, (৬) খর, (৭) বিমদ, 
(৮) খাপক, (৯) কাক, ১০) ধুত্্, (১১) জটিল, (১২) অজিনী, (১৩) মণ্ডলী, 
(১৪) শিিত্রী, (১৫) হতাবর্ত, (১৬) মহাভয়, (১৭) রাষটরহা, (১৮) মুষলী, (১৯) ভালী, 
(২০) নিঃসত্ব এই বিংশতি প্রকরের হস্তী মহা দেযযুক্ত। 
ইহার প্রত্যেক প্রকারের লক্ষণ ও দে।ষ নিম্সে উল্লেখ করা যাইতেছে । 
“অতিক্ষীণতরঃ ক্ষীণতন্ দস্তোইতি নিশ্রভঃ | 
দীনাথাঃ কুরুতে দীনং তৃতুঞ্জং নাত্র সংশয়ঃ 0১৮ 
যাহার দেহ অতিশয় ্সীণ, দন্ত ক্ষীণ এবং নিশরুত, সেই হস্তীকে দীন বলে'। 
এই হস্তী গৃহে রাখিলে রাজাকে দরিদ্র হইতে হয় 
প্থর্বসশুন্তো মহাপুচ্ছে। নিশ্বীসো বেগবর্জিতঃ। 
ক্ষীণোহ্রং কুরুতে ক্ষীণং স্বামিনং ধন সম্পদ ॥২৮ 
যাহার শুপ্ু খর্বব, পুচ্ছ বৃহৎ, নিশ্াসের বেগ মৃদু, আহাকে ক্ষীণ বলে। এই 
হস্ী স্বাসীর ধন সম্পত্তি বিনষ্ট করে। 


জহর ] মধ্য-মণি। ২২৫ 


“কুস্তে মন্তেইক্ষিকর্ণে চ বৈষম্যং পার্থরোস্তথা 
. ব্যাং বিষমো। নাগো নাগবৎ কুরুতে ক্ষয়ম্‌ ॥৩” 
যাহার কুস্ত, দস্ত, চক্ষু, কণণ কিন্বা পার্ব্বয় পরস্পর অসমান, তাহাকে 
বিষমহস্তী বলে । ইহা সর্পব ক্ষয়কারী। 
পআস্থন্ধাত্, শিরঃ ক্ষীণং পশ্চান্তীগন্ত পুষ্টতা । 
বিরূপ ইতি নাগোহয়ং কুরুতে ভূধনক্ষয়ম্‌ ॥৪৮ 
যাহার স্বদ্ধদেশ হইতে মস্তক পর্যান্ত ক্ষীণ এবং পশ্চাঙ্ভাগ স্থুল, তাহাকে 
বিরূপ হস্তী বলে। এই হৃস্তী দ্বারা রাজার রাজ্য ও ধনক্ষয় হয়। 
প্নানাতোগৈরপি কৃতৈ্যস্ত নো জারতে মদঃ। 
ু্ধায় নোপক্রনতে বিকলং তং বিবর্জয়েৎ ॥৫1” 
বহুবিধ ভোগেও যাহার মদক্ষরণ হয় না, যে হস্তী যুদ্ধকালে বল প্রকাশ 
ক্করে না, সেই হস্তীকে বিকল বলে। এবম্থিধ হস্তীকে বর্জন কর! উচিত । 
ণ্রতা সহজা যস্ত শরীরেহস্তীতি লক্ষাতে ৷ 
তন দত্ত করো! হস্তী খরঃ কুলবিনাশনঃ ॥৬।৮ 
যে হস্তীর শরীর স্বভাবতঃ খরতা বলিয়া বোধ হয়, যাহার দস্তদয় ও 
গুগড অপেক্ষাকৃত ছোট, তাহাকে খর হস্তী বলে। এই হস্তী দ্বারা পালকের 
ক্কুলক্ষয় হয়। 
রঃ “ন জায়তে মদৌ ষন্ত স্বকালে জায়তেহথবা । 
বিরূপো বিবশো! বাপি বিমদং দুরতস্ত্যজেৎ ॥৭৮ 
যেহন্তীর মদআ্জাৰ হয় না, হইলেও অকালে হয়, যে হস্তী নিতান্ত কুৎসিত ও 
অবশ, তাহাকে বিমদ বলে। এই জাতীয় হস্তীকে ত্যাগ করা বিধেয়। 
. লঘু প্রমাণঃ ক্ষীণালস্তনণ্ড শিরোদরঃ। 
অশ্রান্তং শ্বপিতি ব্যগ্রঃ পতেছৈ নেত্রয়োম্মলম্‌॥ 
ত্রিকে পুচ্ছাগ্রতো বাপি আবর্তো মগ্ডলোইথবা। 
বহিঃ প্রকুরুতে লিঙ্গং সর্বথা গতচেষ্টবৎ ॥ 
নি -. ভূতুজা। নহিবীক্ষোহয়ং ধ্মাপকাখ্যো গজাধমঃ | 
বদীচ্ছেচ্ছাশ্বতীং ভূতিং শরীরারোগ্যমেব বা 1৮1” 
ষেহস্তীর প্রমাণ লঘু, অঙ্গ ক্ষীণ, শু, শির ও উদর অপেক্ষাকৃত ছোট, 
বে হস্তী ব্যগ্রভাবে অবিশ্রাস্ত শ্বাস ত্যাগ করে, চক্ষুদ্বয় হইতে অবিরত মল নির্গত হয়, 
যাহার কটিদেশে ও পুচ্ছাগ্রে আবর্ত কিবা মণ্ডল চি থাকে, যাহার লিঙ্গ সর্বদা বাহির 
হইয়া থাকে অথচ নিশ্েষ্ট ভাবাপন্, সেই অধম হৃস্ত্রীকে খ্লাপক বলে । যিনি 
্রীর্দ্ধি এবং আরোগ্য অভিলাধী, দেই নরপতি এতজ্জাতীয় হস্ত্রীকে দর্শনও 


ব২৬ বাজমালা । [ দ্বিতীয় 


“শঙ্খ দেশৌ বস্ত ভগ্মৌ স্বন্ধ দেশোহতি পুচ্ছকঃ 1, 
কাকোহয়ং কুরুতে মৃত্যুং স্বামিনো নাত্র সংশয়: ॥৯1” 
যে হস্তীর শঙ্খদেশ অর্থাৎ ললাটস্থ অস্থিফলক ভগ্ন এবং স্বন্ধ অতিশয় উচ্চ, 
তাহাকে কাক বলে। এই জাতীয় হস্তী প্রভুর মৃত্যু কারক। 
“বিষমৌ শঙ্ঘগৌ দৃস্তৌ বন্ত শু বিরোধিনৌ । 
ভিছ্ছোতে বা বিদীর্য্েতাং স্বয়ং শৃচ্ান্তরা বুভৌ । 
কুরুতে ব্যাধিতং নাথং ধূম নামা গজাধমঃ 0১০৮ 
যে হস্তীর ললাটস্থ অস্থিকলকদ্বয় এবং দক্তদ্ধয় বিষম, যাহার শুণ্ড শরীরের 
বিরোধী, স্বয়ং ভিন্ন বা বিদীর্ণ এবং শৃন্যান্তর, সেই অধম গ্জকে ধূ্র বলে। ইহারা! 
প্রভুকে ব্যাধিযুক্ত করিয়া থাকে । 
পূর্ধজাঃ কর শা! রক্ষা জটারপান্ুবদ্ধিনঃ | 
যস্তায়ং জটিলো নাগঃ কুরুতে ধনসংক্ষয়ম্‌ (১১/৮ 
যে হস্তীর মন্তকের কেশ কর্কশ, রূক্ষ এবং জটার অনুরূপ, তাস্থাকে জটিল হস্তীয 
ৰলে। ইহার দ্বারা স্বমীর ধনক্ষয় হয়। 
“স্বান্ধে বা গাত্রদেশে বা লগ্নং চর্েহবলক্ষ্যতে । 
অজিনী নাম নাগোইয়ং কুরুতে ভূধনক্ষয়ম্‌। 
নৈনং স্পৃশেবীক্ষেত যদিচ্ছেদাত্মনঃ শ্রিয়ম্‌ ॥১২।৮ | 
যাহার স্বন্ধ বা গাত্রচণ্ন লগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে অজিনী ৰলে। 
ইহার দ্বার! স্বামীর ভূমি ও ধনক্ষয় হয়। যিনি সী অভিলাষী, তিনি এই হস্তীকে 
স্পর্শ বা দর্শন করিবেন না। 
“মগুলানি প্রদৃণ্তন্তে একং দ্ধে বা বহুনি বাঁ। 
বিরূপাণুদগতানীব মণ্ডলী কুল নাশন? ॥১৩।৮ 
যেহস্তীর অঙ্গে এক, ছুই বাঁ বন্ুসংখ্যক মণ্ডল থাকে এবং সেই মগ্ডলগুলি 
যদি বিরূপ বা উন্নত হয়, তবে সেই হ্তীকে মণ্ডলী বলে। ইহা প্রভুর 
কুলবিনাশকারী । 
“তানি হ্বেতানি যন্ত স্থাঃ শ্শিত্রী স ধন নাশনঃ 1১৪1৮ 
ষে হ্তীর পূর্বোক্ত মগ্ডলগুলি শবেতবর্ণ, তাহাকে শ্শিত্রী বলে। এই জাতী 
হস্ত্ী স্বামীর ধন বিনাশকারী। 
প্হৃদয়ে উদরে চৈৰ ত্রিকে পুচ্ছস্ত মূলতঃ ৷ 
গুদে মেছে পদে চৈব আবর্তেন হতশ্রিয়ম্‌। 
যোগিনং কুরুতে ভূপং প্রবামিনমুপদ্রুতম্‌ ॥১৫।৮ 
যে হস্তীর হৃদয়ে, উদরে, ত্রিকদেশে (মেরুদণ্ডের নিম্বভাগে ), পুচ্ছমুলে, 
গুহদেশে, লিঙ্গে বা পাদদেশের আবর্তগুলি শ্রীহীন হয়, তাহাকে হতাবর্ত কহে। 
ইহার৷ রাজাদিগকে যোগী, প্রবাসী বা উপক্রত করিয়া থাকে । 


লহর ] মধামণি। ২২৭ 


পগচ্ছতেো যস্ত গুল্ফাভ্যাং ভবেৎ সংঘর্ষণং মুুঃ | 
অপি সর্বগুণৈুক্তস্তযাজাশ্চ স মহাভয়ঃ ॥ 
রাষ্টরং ধনং কুলং সৈন্য মৈত্রং দারান্‌ তথা গ্রজাঃ। 
ক্ষপয়ত্ শুভো নাগো দৃষ্ট মাত্রো ন সংশয়ঃ ॥ 
তত্রাপমিয়তে লোকক্তত্র বন্জ ভয়ং ভবেৎ। 
ব্যাধি বন্ছি ভয়ং বাত্র যন্রান্তে স নহাভয়ঃ ॥১৬।৮ 


যেত্স্তীর গমনকালে গুল্ফদ্বয়ের (পায়ের গোড়ালী ) মুকুমুছঃ পরস্পর 
ঘর্ষণ হয়, তাহাকে মহাভয় বলে। এই হস্তী সর্ববগুণান্বিত হইলেও তাহাকে 
পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। রাজ্য, ধন, কুল, সৈন্, মিত্র, পত্রী এবং প্রজা ইহার 
দৃষ্টি মাত্রেই বিনষ্ট হয়, এই হস্তী ষে দেশে থাকে, সেই দেশের লে!কও ক্রমশঃ 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্দেশে বজ্ভয়, ব্যাধিভয় এবং অগ্নিভয় জন্মিয়া থাকে । 
পঁশং সম্তাডামানস্ত পাদৈকং যো ন গচ্ছতি। 
পৃষ্ঠোদরং সমাবৃত্তয রেখা রক্তপমা যদি । 
থস্তাগ্রিম পদস্থানে পশ্চাৎপাতঃ পদে বদি। 
অপি সর্বগুণৈরু'ক্তো রাষ্ট্রথারং গজাধমঃ ॥ 
রাষ্ট্রাদপা। ক্রিয়তেহয়ং ভূভূজা শ্রিরণিচ্ছতা | 
রাষট্াস্তে রক্ষিতো মোহাৎ কুরুতে রাষ্ট্র সংক্ষদ্ুম্‌॥১৭৮ 
যে হস্তী বিশেষ ভাবে তাড়িত হইয়াও এক পা চলিতে চাহে না, যাহার পৃষ্ঠদেশ 
হইতে উদর পর্যন্ত গোল।কার রেখা পরিদৃষ্ট হয়, চলিবার কালে অগ্রপদের স্থানে 
পশ্চাতের পদ পতিত হয়, তাহাকে রাহা বলে। এই হস্তী সর্ববপ্তণযুক্ত হইলেও 
হস্তীর মধ্যে অধম। যে রাজ! নিজ শ্রীবৃদ্ধির অন্ভিলাধী, ভিনি এতজ্জাতীয় হস্ডীকে 
রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। এই হস্তী যে রাজ্যে বা প্রদেশে থাকে, অল্লক।লের 
“মধ্যেই তাহা বিনষ্ট হয় । 


“পাদাশ্চাত্যস্ত বিষণা দৃস্তো চাস্তোন্ত বৈষমৌ। 
পঞ্জরো দৃহ্ঠতে তগ্ম একোবাষ্টৌ দবয়োহথব! ॥ 
দত্তৌ বা চলতো বন্ত কিমু বান প্ররোহতঃ | 
কু বা বিষদৌ যন্ত মৃষলী স গজাধম: | 
রাষ্ট্র দুর্গ বলামাত্যক্ষযৃত্তং পরিত্যাজেৎ /১৮1৮ 
যে হ্তীর পদ পরস্পর অসমান, দন্তদ্ধয় বিষম, পঞ্তর সমুহের মধ্যে একটা, 
ছুইটা কিন্বা সমস্তগুলিই ভগ্ন, যাহার দন্তদ্ধয় নড়ে, বা রহে না, যাহার কুস্ত দুইটা 
শ্বেতবর্ণ, সেই অধম হস্তীকে মৃষলী বলে। ইহার দ্বারা রাজ্য, দুর্গ, সৈন্য ও অমাত্যগণ 
বিন হয়। এবস্বিধ ছুট হস্তীকে পরিত্যাগ কর! একান্ত উচিত। 
“চর্ম খণ্ড ইবাভাতি ভালে বন্াঁতি ককশি: | 
ভালী স কুরুতে নাগো ভর্ভ,ঃ কুলধনক্ষয়ম্‌ ॥১৯] 
যে হস্তীর ললাটের চর্শ্দ অত্যন্ত কর্কশ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে ভালী বলে। 
ইহা স্বামীর কুল ও ধনক্ষয়কারী। 


২২৮ বাজমালা । [ ছ্িতীক্ 


বপুষ্টো বিশালঃ সন্স্তঃ সতকারোহপি শুভোইপি মন্‌। 
ন রূণে সাহসো যস্ত সিং সাত্বো গজাধমঃ ॥ 
স্ধেধাং গজ দোবাণামুক্ত এব মহানফম্‌। 
যেনৈকেন গুণাঃ সর্কে তৃপায়স্তে সনিশ্চিতম্‌ 0২ গর 
যে হস্তীর দেহ পুষ্ট এবং বিশাল, দস্তদ্বয় সুন্দর, ষে হস্তী রণে সাহসহীন, 
সেই অধম হম্তীকে নিঃসত্্ বালে। হস্তীর যত প্রকারের দোষ উল্লেখ করা হইয়াছে, 
তন্মধ্যে ইহার দোষ সর্ববাপেন্ষা প্রধান । 
বিংশতি প্রকার ছুষ্ট হম্ডীর লক্ষণ ও দোষ মোটামুটা ভাবে বর্ণিত হইল। 
গর্গা প্রভৃতি খধিগণের মতে আরও নানাবিধ লক্ষণযুক্ত দুষ্ট হস্তী আছে, এ স্থলে 
তাহার সম্যক উল্লেখ করা অসস্তব। রাজগণের পক্ষে ভুষ্ট হস্তী দর্শন করাও 
নিষিদ্ধ। দৈবাৎ দর্শন করিলে, সেই দোষ প্রশমনের নিমিত্ত হোম ও দানাদি বারা, 
সম্পাদন করিতে হয়। এড দ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় মত নিন্গে প্রদ।ন করা য|ইতেছে। 
“দোধৈদরিন্‌ গজান্রাজান বীক্ষেত কদাচন) 
্যামেদা পরবাস্ট্েবু নগরাৎ ক্রিরতে বহিঃ ॥ 
দগ্যাৎ ্বিজেভাঃ শুদ্ধেভো গণাকায়াথবা নৃপঃ ॥ 
দু খণি গজা ন্‌ ছুষটান্‌ দগ্চাচ্ছ্সি শতং ছিজে। 
পুগ্ং নিরাজরেদ্ধাপি আত্মানস্বাথবা! সু তম্‌। 
গেব সুক্তেন জুনুয়াদযুতন্বাতি তৎপরঃ ॥ 
ভিলান্‌ বা জুহুয়াদগৌ ততপ্রত্তীকার হেতবে 1৮ ৃ 
রাজগণ দুষ্ট হস্তী কদাচ দর্শন করিবেন না। এই প্রকারের হস্তীকে; 
পররাজ্যে গচ্ছিত রাখিবেন, অথবা নগর হইতে বহিদ্কত করিবেন। অথবা বিশুদ্ধ 
্রাঙ্মণ কিম্বা গণককে দান করিবেন। যদি কোন কারে দুষ্ট হস্তী রাজার দৃষ্টিপথে 
পভিত হয়, বে আঙ্গণকে শত গো দান এবং নগরীকে, নিজকে কিন্বা পুত্রকে 
নীরাজিত % করিবেন। দেবসূক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম কিন্থা, তাহার প্রতিকারার্থ অগ্নিতে 
তিল হোম করিবেন। 
হস্তীর যে সকল লক্ষণ বলা হইল, হন্তিনীর প্রতিও তাহা প্রযোজ্য. 
পরাঁশর সংহিতায় হস্তীর যে সকল লক্ষণ বর্িত হইয়াছে, তাহা প্রায় ভোজরাজের 
বর্ণনারই অনুরূপ । বাহুল্য ভয়ে তাহা এই আখ্যায়িকায় সন্নিবেশ করা হইল না। 
দেশ ও অরণ্য ভেদে হস্তীর আকার ও বর্ণগ্ত পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। দেই 
বিস্তৃত বিবরণ অল্ল কথায় বলিবার উপায় নাই। 
হস্তীর পরমাযু মনুষ্ের সমান, অর্থাৎ ১২০ বগুসর। পূর্বে উৎকৃষ্ট হস্তীর 
যে সকল লক্ষণ বনিত হইয়াছে, তাহার এক একটা লক্ষণের অভাবে হস্তীর 





* নীরাজন-__ইহা! হোম বিশেষ / এই হোমের বিধি, সম্পাদন প্রণালী এবং তজ্জাত ফল, 
ইত্যাদি বিষয় কাঁলিকাপুত্রাণ_-৮৬ অধ্যায়, পন্নপুরাণ_-১০৭ অধ্যানর, স্ন্দপুর্াণ, কালোত্তরতন্থ এবং 


হিচ.. নিন এন “এডিসন বিকল দেরি ব্রজি রা রি স্রার রিড সলিল শসা: গে ক রন নি... ও কির সস 


স্হর ] মধা-মণি | ২৪ 


১* বতসর হিসাবে আইুক্ষয় হইয়! থাকে । সাধারণতঃ ৬ বশুসর বয়সে হস্ত্রীর এবং 
৩০ বহসর বয়সে হস্তিনীর সমস্ত অবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 

শি... হস্তী, মনুষ্য সমাজের বিশেষ উপকারী । এই বৃহৎ জন্ত্রকে ধৃত করিবার 
প্রণালী, পোষ মানাইবার উপায়, পালন ও ব্যবহারের নিয়ম, ব্যাধি এবং চিকিস। 
ইত্যাদি বিষয়ক অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা রাজমালার তৃতীয় লহরে . 
ঘধিত হইবে । 


প্রচলিত কিন্বদন্তী ৷ 
দোয়াপাথর ও শ্বেত্ত হস্তী | 


রাঁজমীল। দ্বিতীয় লহরে “দৌচাপাথরঃ নাম পাওয়া যায়। মহারাজ ধন্যমাণিক্য 
দৌচাপাথর বা. কর্তৃক নরবলির সংখ্যা সক্কোচনের বিবরণ উপলক্ষে বণিত 
'দোয়াগাখর। হইয়াছে 
পপুর্বেতে ত্রিপুর রাজা নরবলি দিত । 

সহজে সহজে বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত ॥ 

শ্রীধন্যঘাণিক্য মানা তাহাকে করিল। 

তদবধি নরবলি নিষেধ হইল ॥ 

তিন বৎসরে এক নর চতুর্দশ দেবে। 

কালিকাতে এক নব পাইবেক যবে ॥ 

দৌচাপাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয়। 

গোমতীতে ছুই বলি ঘটে বে পময় ॥৮ 

ধন্মাণিক্য খণ্ড_২৯ পৃঃ 

দৌচাপাথর একটা স্থানের নাম; সাধারণতঃ এই স্থান “দোয়াপাথর নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । ত্রিপুরগণ ইহাকে “নানাগোমতী দোয়াপাথর” বলে। ইহ! 
একটা দেবস্থান, ত্রিপুরেশ্বরগণ এই স্তানে সময় সময় বাস্তবা করিতেন) এই স্থানে 
দেবাচ্চনোপলক্ষে প্রতিবুসর বহুসংখ্যক নরবলি হইত | মহারাজ ধন্যমাণিক্য সেই 
নিয়ম রহিত করিয়া, সমরক্ষেত্রে ধৃত শক্রগণের মধ্যে ছুইটী মাত্র বলি প্রদানের 
ব্যবস্থা করেম। 

'দোয়াপাথর সম্বন্ধীয় একটা প্রাচীন আখ্যান ত্রিপুরা জাতির মধ্যে প্রচলিত 
আছে। তৎসঙ্গে শ্বেত হস্তীর জন্মবৃস্তান্তও সংযোজিত হই়াছে। 
ব্রহ্মদেশ শ্বেত হস্তীর নিমিন্ত প্রসিদ্ধ ছিল, ত্রিপুরায়ও এই জাতীয় 
হস্তী কচি দেখা যাইত । * যে বস্ত বা প্রাণী দুশ্রাপ্য, প্রাচীন সমাজে তৎসম্বদ্ধে 


শ্বেত হন্তীর কখা। 





* শ্থানাংচিতে একহস্তী ধবল আছিল। 
হেরম্ব বরান্গায়ে তাকে চাহি পাঠাইল 1” ইত্যাদি । 
ধন্তনাণিক্য খণ্ড১৭ পৃঃ । 


৩৪ রাজমাল1। [দ্বিতীয় 


নান/বিধ সংস্কারমূলক উপাখ্যান রচিত হইত, অসভ্য সমাজে তাহার বাড়াবাড়ি খুব 
বেশী ছিল। পার্বত্য সমাজে প্রচলিত দোয়াপাথর এবং শ্বেত হস্তী সন্বন্ধীয় আখ্যানও 
সংস্কারমূলক। এই আখ্যান ত্রিপুরাগণ তাহাদের নিজ ভাষায় বলিয়া থাকে। ৰ 
ত্রিপুর ভাষায় ইহার নাম “কেরাং কখমা,। আখ্যানটা ভাষাস্তরিত করিয়৷ নিম্সে 
দেওয়া ধাইতেছে। 


দোয়াপাঁথরের বিবরণ ও শ্বেত হস্তীর জন্ম কথা। 


যে স্থন হইতে গোমতী ও খোয়াই নদী উদ্ভূত হইয়াছে, সাধারণে তাহাকে 
রখুনন্দন পর্ববত বলে। গোমতীর উৎপত্তি স্থানের পূরববদিকের অনতিদূরব্ত স্থান 
পনানাগোমতী দেয়াপাথধর” নামে অভিহিত হইয়া থকে। প্রাচীনকালে এই স্থান 
ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের বিহার ভূমি ছিল। 

এই স্থানের অনতিদুরবর্তী পার্বত্য পল্লীর এক গৃহস্থের টংগৃহে একজন পূর্ণ 
শর্তবতী যুবতী বসিয়া বন্্ বয়ন করিতেছিলেন। দেই সময় তাহার বংশমঞ্চের 
নিম্মদেশে একটা পূর্ণ গর্ভবতী গ!তী শয়িতাবস্থার অলসভাবে রোমস্থন করিতেছিল। 
অদতর্কতা বশতঃ যুবতীর চালিত থুরি (মাকু) হস্তচুত হইয়া সেই মঞ্চের নীচে 
পতিত হইল। গন্তুভার পীড়িতা যুবতী টং হইতে নামিয়া মাকুটী তুলিয়া লইতে 
বড়ই আলম্য বোধ করিলেন; এবং ম৷চার নীচে শায়িত গাভীটীকে বলিলেন,_- 
“তুমি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার মাকুটা তুলিয়া দাও ।” উল্লেখ করা 
আবশ্যক যে, সে কালে মনুষ্য ও পশু পক্ষমীর মধ্যে পরস্পর বাক্যালাপ চলিত। 
যুবতী দ্বার! অনুরুদ্ধ হইয়া গাভী বলিল,_“্যদি তুমি একটী বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, 
তবে তোমার মাকুট তুলিয়া দিতে পারি ।-__কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে ?৮ যুবতী- 
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া গাভী বলিল,_-“আমরা উভয়েই গঞ্তবতী। আমাদের 
মধ্যে যর্দি একের পুজ্র ও অন্যের কন্া সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহাদিগকে 
পরস্পর বিবাহসুত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে । এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমি 
মাকুটা উঠাইয়া দিতে পারি ।” 

যুবতী ভাবিলেন, পশুর সহিত মনুষ্যের বিবাহ হওয়া অসম্ভব! স্তৃতরাং 
ইহাতে সম্মতি দান কর! নাকরা একই কথা। বিশেষতঃ তিনি আলস্য বশতঃ 
গাভীদ্বারা কার্য্যোন্ধার করিয়া লইতে আগ্রহাম্বিতা ছিলেন। তাই বলিলেন__ 
“আমি নিতান্ত আলম্য বোধ করিতেছি, তুমি মাকুটা তুলিয়া দাও। আমি তোমার 
প্রস্তাবে সম্মত আছি এবং সেই প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা বদ্ধ 
রহিলাম।” এই প্রতিজ্ঞা নিতান্তই অযথা মনে করিয়া রমণী ঈষদ্‌ হাসিলেন। 

কিয়দ্দিবস পরে ঠিক একই সময়ে গর্তবতী রমণীর একটা কন্যা এবং গাভীর 
একটা বৃষ বস ভূমিষ্ঠ হইল। নবপ্রসৃতা কন্যা এবং বত্স উভয়েই মাতৃন্সেহে 
উত্তরোন্তর বন্দিত ও পরিপুষ্ট হইতৈছিল। সেয়েটা খন সমবয়স্কা বালিকাগণের 
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সঙ্গে খেলায় বাপৃতা থকিত, তখন বশসটা মাতৃস্তন্ত পরিত্যাগ করিয়া বালিকার 
অনুসরণ করিত এবং তাহার দিকে অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। সে মুহূর্তের 
জন্যও বালিকার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না। প্রতিবেশিনীগণের মধ্যে অনেকেই 
গাভী এবং যুবতীর প্রতিজ্ঞার কথা অবগত ছিল। তাহারা স্মিতমুখে বালিকা ও 
বসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, সেই প্রতিজ্ঞার বিষয় আলোচনা করিত এবং 
বশুসটার বাবহার দর্শনে বিস্যিতা হইত। 
বালিকা ক্রমে কৈশোরে পদা্পণ করিল। সে মাতার প্রতিজ্ঞার কথা অনেক 
দিন হইতেই গুনিয়া আসিতেচিল এবং গো-বৎসের কার্ধ্যও লক্ষা করিতেছিল। 
জননীর সেই প্রতিজ্ঞার কথা ক্রমশঃ বৃদ্ধ দলের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল, যুবক- 
বৃন্দ সেই কথা লইয়া হাদি ঠাটা আরম্ত করিল। বালিকা এখন সমস্তই বুঝিতেছিল, 
সে এই ব্যাপারে লঙ্ভিতা ও মর্্মপীড়িতাবস্থায় কালযপন করিতে লাগিল। 
একদিকে লোকগঞ্তনা, অন্যদিকে গো-বশুসের একান্তিক ভালবাসা তাহাকে ব্যাকুল 
করিয়া তুলিল। বালিকা একদিন ব্যথিতচিন্তে মায়ের নিকট অবস্থা জানিতে 
চাহিলে. মা সাপ্তরনাবাকো বলিলেন--“লোকের কথা তুমি কখনও কাণে তুলিওনা, 
ইহা অসম্ভব কথা, মানুষের সহিত কি পশুর বিবাহ হইতে পারে ? ৮ 
কালক্রমে বালিকা যৌবন-সীমায় উপনীতা হইল; গো-বতসও পৃর্ণাবয়ব 
ঘষে পরিণত হইল 1 এখন বুষটী মুহূর্তের জন্যও তাহার সঙ্গ ছাড়া হইতে ঢাহে না, 
এবং এক দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তকাইয়া থাকে। আর যুবতী মায়ের 
প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়। ইহার উপর আবার লোকের 
পরিহাস তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। 
যুনতী বুঝিল আত্মহত্যা ব্যতীত এই ছূর্বিসহ যাতনার হস্ত হইতে মুক্তি- 
লাভের অন্য উপায় নাই। একদিন সে গোপনে কোনও নির্জন স্থানে যাইয়া একটা 
আমলকী বৃক্ষে ঝুলিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। এই ঘটনায় বুষটা উন্মত্ডের ন্যায় 
ছুটি! যাইয়া, সেই আমলকী বৃক্ষে ঝারশ্থার শিরাঘাত করিয়া মৃত্যামুখে পতিত হুইল । 
ইহার কিয়ৎক।ল পরে তদ্দেশীয় রাজা মৃগয়া উপলক্ষে হস্তী ুষ্টারূট হইয়া 
বন গমন করিলেন । তিনি পর্ববতাভ্যন্তরে কিয়দুর অগ্রসর হইবার পর দেখিলেন, 
পথপার্থ্ে একটী পত্রবিহীন আমলকী বৃক্ষে একবুন্তে দুইটামাত্র আমলকী ঝুলিতেছে । 
. এমন বৃহ এবং সুন্দর আমলকী, রাজা আর কখনও দেখেন নাউ ; ছুইটি 
একবুস্তাবলম্দবী হওয়ায় উহার সৌন্দর্য যেন আরও বৃদ্ধি পাইাছিল | পা 
আগ্রহের সহিত সহচরবর্গকে বলিলেন, “এমন আমলকী কখনও দেখি নাই, ফল 
দুইটা আমায় পাড়িয়া দাও ।” এক ব্যক্তি ব্যন্তভাবে ফল পাড়িতে গেল, দৈবাৎ 
একটা ফল তাহার হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ায়, রাজার বাহন হস্তিনী 
ততক্ষণাও তাহা শু-গুদ্বারা তুলিয়া মুখে দিল। অপরটা রাজার হস্তে প্রদান করা 
হইল । 
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রাজা মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সংগৃহীত আমলকীটী রাণীর হস্তে 
দিয়া বলিলেন_-“এমন বৃহ এবং সুন্দর আমলকী আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। 
একটা বৃক্ষে একবৃস্তে দুইটা মাত্র ফল ছিল, তাহা পাড়িবার কালে একটা ভূপভিত 
তশুয়ায় আমার হস্তিনী ভক্ষণ করিয়াছে, অপরটা তোমার জন্য আনিয়াছি। রাণী 
অতিশয় আহলাদের সহিত রাজদন্ত সেই ফলটী ভক্ষণ করিলেন। 

রাণী নিঃসন্তান ছিলেন। আমলকী ভক্ষণের অল্লকাল পরে উহার গর্ত 
সঞ্চার হইল। এই ঘটনায় রাজা এবং প্রকৃতি-পুঞ্ভের আনন্দের সীম রহিল না। 
কাল পূর্ণ হইলে, রাণী অপুর্ব স্থুন্দরী এক কন্যা প্রসব করিলেন। রাজ্যময় 
আনন্? কোলাহল উদ্থিত হইল। 

রাজার হস্তিনীটাও রাণীর সমসাময়িক কালে গর্ভবতী হইয়াছিল। তাহার 
গর্ভুকাল পূর্ণ হইবার পর, সর্বব্লক্ষণাক্রান্ত একটা শ্বেত করত ভূমিষ্ঠ হইল। 
স্ছুল্পভ শ্বেত হস্ত্রী রাজ্য মধ্যে জন্মগ্রহণ করায়, সকলেই ইহা শুভ লক্ষণ এবং 
সৌভাগোর চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেছিল। 

রাজনন্দিনী এবং হস্তী শাবক উত্তরোত্তর বন্ধিত হইতে লাগিল। হস্তী 
শাবকটা সর্বদা রাজকুমারীর কাছে কাছে থাকিত, সঙ্গ ছাড়া হইতে বড়ই অনিচ্ছুক 
ছিল। করভের এবম্দিধ অনুরক্তি দর্শনে সকলেই বিস্মিত এবং আনন্দিত হইত । 

এখন রাজকুমারী কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন । তিনি সহচরীবর্গের সহিত 
ক্রীড়া-কৌতুকের নিমিস্ত সময় সময় অন্তঃপুরের বাহিরে বিচরণ করিতেন। সেই 
সমর শত হস্ত্ীটাও তাহার সঙ্গে ছুটাছুটি করিত। একদিন রাজকুমারী একাকিনী 
বিচরণ করিতেছিলেন, সেই স্যোগে হস্তীটা ছুটিয়া আসিয়া, তাহাকে শুগুদ্ারা 
পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল এবং নানাগেমতী দোয়পাথরে যাইয়া উপনীত 
হইল। বন্য লতাপত্রের সাহাযো এক কুটির নিশ্মাণ করিয়া সেখানে রাজকুমারীকে 
রাখিল॥ প্রতিদিন সযত্ে ফলমুলাদি আহরণ করিয়া তাহ।কে প্রদান করিত ঃ 
রাজকুমারী তথ্ধারাই ক্ষুধা নিবৃন্তি করিতে ল।গিলেন। 

এ দিকে রাজকুমারীর নিরুদ্দেশ হেতু রাজাময় ভুলস্থুল পড়িয়া গেল, চতুদ্দিকে 
অনুসন্ধানের নিমিত্ত লোক ছুটিল, কিন্তু কোথাও কুমারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। 
জনৈক প্রধান বাক্তির উপদেশমতে খুঁজিরা দেখা গেল, শ্বেত হস্তিটা হস্তীশালায় 
নাই। বনু অনুসন্ধানেও তাহাকে পাওয়া গেল ন!। রাজকুমারীর প্রতি এই হস্তীর 
প্রবল অনুর/গের কথা কাহারও অবিদিত ছিল নাঁ, সকলেই বুঁঝিল, ইহা হস্তীরই 
কাধ্য ; সে রাজকুমারীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে । 

তখন পুনর্ববার আনুসন্ধানের নিমিত্ত চত্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল । উত্তর, 
পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রেরিত লোকগণ বনু চেষ্ট করিয়াও রাজকুমারী কিন্বা 
শ্রেতহস্তীর সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আদিল। পূর্বদিকে প্রেরিত লোকগণ আসির! 
জানাঁইল, তাহার! হস্তীর পদচিহ্ব পাইয়াছে এবং সেই চিহু ধরিয়া! অনেকদূর অগ্রসর 
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হইয়াছিল, কিন্তু হস্তী কিন্বা রাজকুমারীকে পায় নাই। তাহারা অনুমান করে, 
রাজকুমারীকে সহ হস্তী নানাগোমতী দোয়পাথরে গিয়াছে; কিন্তু সেই স্থান নিতান্ত 
দুর্গম বিধায় অগ্রসরে অসমর্থ হইয়৷ ফিরিয়া আমিয়াছে। | 

অতঃপর রাজা! ঘোষণা করিলেন যে, যে ব্যক্তি শ্বেতহস্তী বধ করিয়া রাঁজ- 
কুমারীর উদ্ধারসাধন করিতে পারিবে, রাজার বাণপ্রস্থ অবলম্বনের পুর্নব কালের 
নিমিত্ত অদ্ধ রাজ্য ও রাজকুমারীকে তাহার হস্তে অর্পণ করা হইবে । আর, রাজার 
বাপপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনের পর, সেই ব্যক্তি সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইবে । এই 
ঘে।ষণার পর অনেক দিন চলিয়া গেল ; কিন্তু রাজ্য বা রাজকুমারী লাভের লালসায় 
কেহই এহেন দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হইল না। তখন রাজা এবং রাণী কন্যাকে 
পুনঃ প্রাপ্তির উপায় না দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে ভগবানের নিকট মৃত্যু কামনা করিতে 
লাগিলেন । 

রাজার উদ্বিগ্রচিত্ত কিছুতেই ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিতেছে না। দিন আসে-_দিন 
যায়, ছুঃখময়ী শর্ব্ররী সমগ্র জগণ্ড তমসাবুত করিয়া কতবার আসিল-_কতবার গেল; 
কিন্তু রাজকুমারীর সন্ধান মিলিল না । রাণীর অশ্রুধারার বিরাম নই, রাজপুরীর 
সকলেই শোকবিহবল, গভীর শোক-ছয়৷ রাজ্যময় ছাইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র 
রাজকুমারীর অভাবে দমগ্র রাজ্য যেন নির্জীব হইয়! পড়িল। 

এহেন দুঃসময়ে একদা; তুতুয়। ও রাঙ্গিয়া নামক দুই ব্যক্তি রাজ দরবারে 
উপস্থিত হইয়া! জানাইল,--“আমরা শ্রেতহস্তী বধ করির! রাজকুমারীর উদ্ধারসাধন 
করিব; কিন্ত্ব আমাদের নিমিত্ত ছয় মাসের রসদ রাজ সরকার হইতে নিদিষ্ট স্থানে 
পৌঁছাইয়া দিতে হইবে” রাজা হুষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, রসদ 
সংগ্রহ করিয়া দিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর গ্রতি আদেশ হইল। তখন তৃতুয়! ও রাঙ্গিয়া 
পাঁচ হাতিয়ার বাধিয়া বু লোকজনসহ দোয়/পাথর অভিমুখে যাত্রা করিল। 

তাহারা কিয়দর অগ্রসর হইব।র পর ক্ষুত্র আকারের হস্তীর পদচিন্ু দেখিতে 
গাইল। যতই চিত ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই পদচিহ্বের আকার ক্রমশঃ 
বৃহৎ দেখা যাইতেছিল। তদ্দর্শনে তাহারা বুঝিল, হৃস্তী কুমারীকে লইয়া যাইবার 
কালে পূর্ণবয়স্ক হয় নাই। নানাগোমতী দোয়াপাথরের পথেই তাহার বয়স পূর্ণ 
হইয়াছিল এবং এই কারণে পদচিহু ক্রমশঃ বৃহদাকা'র ধারণ করিয়াছে । এতদ্দার! 
ইহাও বুঝ! গেল, দোয়াপাথরে পৌছিতে হস্তীর দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। তাহারা বন্ু 
কষ্ট ভোগ করিয়া, অনেককালের পর দৌয়াপাথরে উপস্থিত হইল। সেখানে যাইয়া 
সঙ্গীয় সমস্ত লোকজন ফিরাইয় দিল। কেবল ভূতুয়া ও রাঙ্গিয়৷ একটা টং প্রস্তুত 
করিয়া সেখানে রহিল ৷ 

ইহাদের মধ্যে রাজিয়াই বুদ্ধিমান এবং কার্ধ্যক্ষম? ভূতুয়া তাহার নির্ভভন 
প্রবাদের সঙ্গীমাত্র ৷ রাঙ্গিয়া প্রতিদিন শ্বেতহস্তী ও কুমারীর সন্ধানে বাহির হইত, 
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সতর্ক করিয়া বলিয়া যাইত,_ণ্যদি কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করে “কট কট জাজে' তবে 
তুমি বলিও_ রাজিয়া ভূতুযা জাঙ্গে।” রাঙ্জিয়া প্রত্যহ বাহির হইবার সময় ভূতুয়াকে 
এরূপ বলিয়া যাইত। এক দিবস রাত্রি ছুই প্রহরের সময় রাঙ্জিয়ার অনুপস্থিতিকালের 
অকণ্মা্থ এক ভীষণ দর্শন রাক্ষসী ভূতুয়ার টং গৃহের সম্মুখে আসিয়া বিকটস্বরে 
জিজ্ঞাসা করিল_-“কট কট জাঙ্গে ?” তৃতুয়া পূর্ব উপদেশ মতে উত্তর 
করিল-_রাঙ্গিয়া তূতুয়া জাঙ্গে।” ইহা শুনা মাত্রই রাক্ষদী ভয়ে পলায়ন করিল । 
কিয়তক।ল পরে আবার সে চুপি চুপি আসিরা, পূর্বের ম্যায় জিত্তঙাসা করিল-_ 
“কট কট জাঙ্গে ?” এবারও উত্তর হইল--“রাঙ্িয়া ভূতুয় জাঙ্গে।” রাক্ষসী 
ভয়বিহ্বল চিত্তে বিকট চীুকার করিয়া অরণ্য মধ্যে অদৃশ্য হইল । 

এবার ভূতুয়! মনে ভাবিল, রাঙ্গিয়া আমার ছে!ট ভাই। তাহার নাম অশ্রে 
বলায় রাক্ষসী ভয়ে পলায়ন করিতেছে, আমার নাম আগে বলিলে আরও ভয় পাইবে । 
যদি রাক্ষণী পুনর্ব্বার আসে, তবে আমার নামই অগ্রে বলিব। রাক্ষসীর চরিত্র 
সম্বন্ধে ভূতুয়ার কিছুই জানা ছিল না; এবং রাঙ্জিরা যে দেবতার ওরসজাত, সে কথাও, 
তাহার অভ্াত ছিল। এই কারণেই সে নিজের নাম অগ্রে বলিবার কল্পনা করিতে 
ছিল। দে এই সকল কথা ভ।বিতেছে, এমন সময় আবার রাক্ষসী আসিয়া জিজ্ঞাস 
করিল--“কট কট জাঙ্গে ?” অমনি ভূতুযা উত্তর করিল--ভুতুয়। রাঙ্জিয়া জাগে |” 
ইহা শুনা মাত্র রাক্ষসী গভ্জন করিয়। উঠিল, এবং ক্রোধভরে ভূতুয়াকে টংঘর হইতে 
হির করিয়। তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিল। ভূতুয়া ভয়ে সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, 
তাহাকে একটা ঝোপের মধ্যে উড়াইরা ফেলিয়া রাক্ষমী পাতাল পুরীতে চলিয়া 
গেল। 


এ 





এদিকে রাঙ্গিয়া বহু অনুসন্ধানের পর একটা হ্রদের মধ্যে শ্বেতহস্তীর দেখা 
পাইল। হৃস্তীটা হ্রদের সিগ্ধবারি শু গুদ্ধারা সর্ববা্সে সিঞ্চন এবং কোমল মৃণাল 
তুলিয়। হ্টচিত্তে ভক্ষণ করিতেছিল। সে রাঙ্গিযাকে দেখা মাত্রই বুঝিল, তাহার 
প্রবলরিপু উপস্থিত। তখন হস্তী শু'ড় গুঁটাইয়া, পুচ্ছ উন্নত করিয়া এবং দত 
পাতিয়া চীৎকার সহকারে রাঙ্গিয়াকে আক্রমণ করিল। রাঙ্গিয়। পূর্বব হইতেই 
প্রস্তুত ছিল, সে হস্তীর সম্মুখীন হইয়া অস্ত্রাধাত করিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত ভাবে 
সাত দিবস থেরতর যুদ্ধের পর শ্বেতহস্তী নিহত হইল। রাক্জিয়া তাহার দস্তদধয় 
উৎপাটন করিয়া, তৎসহ টংগুহে ফিরিয়া আসিল । 

রাঙ্গিয়া কিরদ্দুর হইতে টংগৃহের ভগ্মাবস্থা দেখিয়া বুঝিল, নিশ্চয়ই কোনরূপ 
অনর্থ ঘটিরাছে। সে টংগুহের নিকট আসিয়া! দেখিল ভূতুয়া নাই। সেই বর্নে 
রাক্ষমীর গতিবিধির কথা তাহার পূর্ব হইতেই-জান! ছিল। ভূতুয়া রাক্ষসীর হস্তে 
প্রাণ হারাইয়াছে কিন্থা রাক্ষপী তাহাকে ধরিয়া নিয়াছে, ইহা বুঝিতে রাঙ্গিগ্নার বিলম্ব 
ঘটিল না। সে অনেক চিন্তার পর এক স্থানে একটা গর্ত খনন করিয়া গজ-দন্তদয় 
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অভ্ঃগর রাজিয়া ভূতুয়ার সন্ধানে বহিগ্গতি হইয়া বহু অনুসন্ধ'নের পর 
একস্থানে দেখিতে পাইল একটী গর্ভ হইতে পিপীলিকা প্রবাহ উত্থিত হইতেছে এবং 
গর্তের পার্খব্তী শু পত্রের উপর কয়েক ফৌটা রক্ত রহিয়াছে। তত্দর্শনে তাহার 
সন্দেহ হওয়।য় সেই স্থ।ন খনন করিতে গ্রবৃন্ত হইল । ছুই হস্ত পরিমিত গভীর গর্ত 
খননের পর তন্মধো এক খণ্ড জিহবা পাওয়া গেল। রাঙ্গিয়া বুঝিল, ইহা ভূতুযর 
জিহ্বা, রাক্ষদী কর্তন করিয়া পুতিয়া রাখিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানের পর ঝোপের 
ভিতর তুতুয়ঃকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গেল। এবং সযত্ব শুশ্রাষায় ভৃতুয়া 
সচেতন হইল । কিন্তু তাহার বাক্য উচ্চারণের শক্তি নাই। তখন রাঙ্গিা করিত 
জিহ্বা খণ্ড হস্তে লইরা বলিল,__“যদি সত্য সত্যই আমি দেব গুরসে জন্মগূহণ 
করিয়া থাকি, তবে কখনও আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না। ভূতুয়ার কণ্তিত জিহ্বা 
নিশ্চয়ই পূর্ববব জোড়া লগিবে। আর এই উপাখ্যান চিরপ্রিদ্ধ হইয়া থাকিবে। 
রুগ্ন, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তি এই উপাখ্যান বলিয়া দেবতার পুজা করিলে, 
সে নিশ্চই আরোগ্য লাভ করিবে ।” এই বলিয়া সে চন্দ সূরধ্য সাক্ষী করিয়া ভূতুয়ার 
জিহবা তাহার মুখস্থিত অংশের সহিত সংযোগ করিল, অমনি সেই খণ্ডিত জিহবা জোড়া 
লাগিয়া পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ভূতুয়া৷ তাহার ছুর্গতির সমগ্র 
বিবরণ রাঙ্গিরার নিকট ব্যক্ত করিল এবং একটা খাগড়া ঝৌপের প্রতি অঙ্গুলী 
নির্দেশ করিয়া বলিল,--“এই ঝেৌঁপের ভিতর একটা স্ুরঙ্গ আছে, রাক্ষমীকে দেই 
স্ুরঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিতে আমি দেখিয়াছি।” তখন রাঙ্গিয়া ভূতুয়াকে বলিল, 
“আমাকে রাজকুমারীর সন্ধানে যাইতে হইবে। তুমি এইস্থানে আমার প্রতীক্ষায় 
থাক, আমি ফিরিয়া না৷ আসা পর্যন্ত কোথ1ও যাইও না। এখন আর তোমার কোনরূপ 
আশঙ্কার কারণ নাই ।» 

অতঃপর রাঙগিয়। খাগড়া ঝেপ উতপাটন করিয়া দেখিল একটা বৃহৎ সুর 
বিদ্যমান রহিয়ছে। এবং পাতাল হইতে একটা ঘিলালত! উঠিয়া স্থরঙ্গের প্ববর্তী 
একটা বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া ধরিযাছে। এ লতা অবলম্বন করিয়াই রাক্ষসী সুর 
পথে যাতায়াত করিত। রাঙ্গিয়া সেই লতা! ধরিয়া স্ুরঙ্গে প্রবেশ করিল। কিয়দর 
নিন্ম গমনের পর সে দেখিতে পাইল, অট্রালিকাময় এক সমৃদ্ধ পুরী বিদ্যমান 
রহিয়াছে। স্থসজ্জিত উদ্যান, স্বচ্ছদলিলা সরোবর, গগনস্পর্শী অট্টালিকা দর্শনে 
সে বুঝিল ইহা একটা স্ুবৃহৎ রাজপুরী। রাঙ্গিয়া প্রাসাদেপম অট্টরালিকায় প্রবেশ 
করিয়া প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বেড়াইল, কোথাও মনুষ্তের দর্শন পাইল না। পরিশেষে 
একটা প্রকোষ্ঠে যাইয়া দেখিল এক পরমাস্ন্দরী যুবতী একাকিনী পালঙ্কে বসিয়া 
ব্যাকুলভাবে রোদন করিতেছে । তখন রাজিয়া ধীরে ধীরে যুবতীর সম্মুখীন হইয়! 
জিজ্ঞাসা করিল “সরলে, তুমি কে? এবং কেনই বা এই জন মানব হীন পাতাল 
পুরীতে একাকিনী বসিয়া রোদন করিতেছ ?” অকস্মাৎ মনুষ্যের আগমন দর্শনে 
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জ্বরে উত্তর করিল__-“আমি অতিশয় ছুর্ভাগিনী, রাজকন্যা হইয়াও মমুষ্যের অসহনীয় 
দারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি । যুবতীর আনুপুর্বিবক বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাজিয়া 
বুঝিল, ইনিই তাহার অনুনন্ধেয় রাজকুমারী । তখন সে আশ্বাস বাক্যে বলিল, 
দতোমার ভয় নাই, আমি রাক্ষসীকে বধ করিয়া তোমার উদ্ধার সাধন করিব। 
রাক্ষসী কোন্‌ সময় আসিকে আমায় কল।” কুমারী বলিল, প্রাম্মসী আসিবার আর 
বেশী বিলম্ব নাই। কিন্তু সেই ভীষণ মুন্তি রংক্ষদীকে কি তুমি বধ করিতে 
পারিবে ?”  ইস্থা বলিয়া রাজকুমারী রাঙ্গিরার চক্ষুর উপর স্বীয় কাতর দৃষ্টি স্থাপন 
পূর্ববক ব্যথিত প্রাণে পলকবিহীন নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই নৈরাশ্য- 
দৃষ্টি রাঙ্গিয়ার হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে প্রবোধ ঝক্যে কুমারীর ভয় 
ভাবনা নিরাশন জন্য বিস্তর চেট। করিল। 

ঠিক সন্ধ্যার সময় রাক্ষী গভীর গঞ্জন করিয়া আসিতে লাগিল। . তাহার 
অঙ্গের বাতাসে প্রবল ঝড় উদিত হইল । রাঙ্দছিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রস্তুত 
ছিল, রাক্ষসী পুরীতে প্রবেশ করিরাই তাহ।কে ভীষণবেগে আক্রমণ করিল। উভয়ের 
তনেকক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর রাক্ষসীর পরাজয় ঘটিন, রাঙ্গিয় স্ৃতীক্ষ অস্ত্দ্বারা 
তাহার মস্তক ছেদন করিল। 

অতঃপর রাঙ্গিয়া রাজকুমারীকে সহ আসিরা ভূতুয়ার সহিত মিলিত হইল ।' 
এবং অবিলম্বে দোয়পাথর পারত্য।গ করিয়া, রাজকুমারী ও ভূতুয়াকে সহ রাজধানী 
অভিমুখে যাত্রা করিল। শ্বেতহস্তীর দস্তদয় মৃত্তিকা গর্ত হইতে উঠাইয়! অঙ্গে লইল। 

আনেক গিরিকন্দর, হুদ, উপত্যকা অতিক্রম করিরা দীর্ঘকালের পর তাহার! 
রাজধানীতে পৌছিল। রাজ| ও রাণী, হারানিধি রাজকুমারীকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে 
ভাসমান হইলেন। রাণী, কন্যাকে কোলে বসাইয়া বারশ্বার মুখচুম্বন করিতে 
লাগিলেন। রাজ্যময় আনন্দকোল।হল উ্খিত হইল, ঘরে ঘরে মাঙ্গলিক কার্য এবং 
আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান চলিল। 

রাঙগিয়া, রাজাকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া শেতহস্তীর দন্তদ্ধয় উপচৌকন 
প্রদান করিল। রাজা হৃষটচিত্তে রাঙ্গিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “তুমি 
আমাকে পুনজ্াঁবিত করিয়াছ। তাহার পুরস্কার স্বরূপ আমার প্রাণতুল্যা ছুহিতাসহ 
অদ্ধ রাজ্য তোমার হস্তে অর্পণ করিতেছি।” ইহার পর বিপুল সমারোহে রাঙ্গিয়ার 
সহিত রাজকুমারীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল। তূতুয়া রাজার পারিষদ শ্রেণীতে 
স্থান পাইল। রাজারাণী, কন্যা এবং জামাতাকে লইয়া স্থখে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। 

এই অবস্থায় কিয়কাল অতীত হইবার পর, রাজা ভোগবাসনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া 
উঠ্ঠিলেন। তখন তিনি জামাতার হস্তে সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, ভগব্ঘারাধনার 
নিমিত্ত সন্ত্রীক বনগমন করিলেন। রাঙ্গিয়া, রাজকুমারীকে সহ সুখে রাজস্থ 
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ইহাই উপাখ্যানের স্কুল মর্্ম। পার্বত্য ত্রিপুরাগণের মধ্যে কেহ রুগ্র, পঙ্গু, 
বিকলাঙ্গ বা চলচ্ছক্তি বিহীন হইলে, তাহার কল্যাণ কামনায় এই আখ্যান বলিয়া 
পুজা দেওয়া হয়। পার্বত্য অরণাস্থিত ঘিলালতা বিজরিত যে কোন বৃক্ষদূলে 
পুজা হইয়া থাকে। পুজার স্থানে দুইজনের অধিক লোক যাওয়া নিষিদ্ধ। পুজ। 
সম।পনাস্তে ফিরিনার সময় বৃক্ষে জড়িত ঘিলালতাটী সাত টুকড়।৷ করিয়া কাটিয়া 
ফেলিতে হয়। সরল বিশ্বাসী রোগীগণকে এই পুজা দ্বারা অনেক সময় উত্কট 
ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখা যায়। অগ্ঠাপি ত্রিপুর জাতির মধ্যে 
পর্ণমাত্রায় এই পুজ/র প্রচলন আছে। 

প্রাচীন আখ্যান সমূহ পল্পবিত হইলেও, চিন্তা করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে সতোর 
সন্ধান পাওয়া যাইবে । এই আখ্যায়িকায় জানা যাইতেছে, ত্রিপুর রাজ্যে এক সময় 
শ্রেতহস্তীর অস্তিত্ব ছিল। এই রাজা ব্রহ্মাদেশের সীমান্তবর্তী । ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ 
শ্বেতহস্তীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, এরপ স্থলে ত্রিপুরায় তাহার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব বা 
আবিশ্বান্ত নহে। বিশেষতঃ রাজমালার উক্তিদ্বারাও এবিষয়ের প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। | 

পৌরাণিক অনেক গ্রা্থে হস্তী সম্বন্গীয় অক্পধিক বিবরণ প1ওয়া যায়। কোন 
্বেতহশী সন্ধে কোন গ্রন্থে হস্তী বিজ্ঞান বিস্তৃত ভাবে প্রদান করা হইয়াছে। 
পৌরাণিক ষত।  প্রচীন পণ্ডিতগণ হস্তীকে আট শ্রেনীতে বিভক্ত করিয়াছেন । 
তন্মধ্যে শ্বেতহস্তীকে এিরাবত” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের এরাবত 
ধবলবর্ণ ছিল, সম্ভবতঃ এই কারণেই শ্রেতহস্তী উত্তরূপ আখ্যা লাভ করিয়াছে। 
এতদ্বিষয়ক প্রাচীন মত নিঙ্গে প্রদান করা যাইতেছে 





পগজানামষ্টধাভেদঃ সংক্ষেপেণ প্রকান্ততে। 
ওরাবতঃ পুগুরীকো বামনঃ কুমুদোহগ্রনঃ ॥ 
পুষ্পদন্তঃ সার্বাভৌমঃ সুপ্র শ্রকশ্চ দিগগজাঃ। 
এবাংবংশ প্রস্থ হত্বাৎ গজানাঘষ্টজাতয়ঃ 0৮ 
পরার সংহিতা । 
এীরাবত, পুণুরীক, বামন, কুমুদ, অগ্তন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও স্প্রতীক 
এই অধ্টবিধ হস্তী দিগ্গজ নামে বিখ্যাত। 
ইহা গেল হস্তীর শ্রেণী বা জাতি বিভাগ; অতঃপর প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ 
নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে এরাবতই সর্বশ্রেষ্ঠ। এরাবতের লক্ষণ সম্বন্ধে পাওয়া 
যায় ১ 
“বেকুঞ্জরাঃ পাগুর সর্বদেহাঃ হুদীর্ঘদস্তাঃ সিতপুষ্পাস্তাঃ | 
অলোমশা অল্প হুজো বলাচযা মহাপ্রমাণা লঘু পুষ্ট লিঙ্গাঃ ॥ 


তুদ্ধাং সমীকে মৃদবোহস্তকালে লঘুদু পান! বছলো৷ প্রদানা:। 
বিশ্তীর্ণ দাঁনাম্তষ্ট 'লামপচ্চা কনীন স্টার ০১৯১১ ২১০২] 
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- যে হস্তী ধ্বলবর্ণ. লোমশুন্য, অল্পভোজী অথচ বলশালী, সুবৃহত্, ক্ষুদ্র অথচ 
স্থুললিঙ্গ বিশিষ্ট, যুদ্ধকালে কোপন স্বভাব এবং অন্য সময়ে নঅ, অল্প জলপায়ী 
অথচ অধিক মদশ্রাবী, পুচ্ছের অগ্রভাগ সুক্ষ লোমযুক্ত, তাহাই এরাবত জাতীয় 
হস্ত্রী। 

এতদ্বারা জানা যাইবে, ধবল হস্তীকেই এরাবত শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে । 
শেততস্তী সুদুল্লভ ॥ ইহা দেবতার ন্যায় পুজ্হ এবং সৌভাগ্যের চিহুক্সরূপ। 
রাজগণও ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন না। শ্েভহস্তী সঙ্ন্ধীর জ্ঞাতব্য অনেক 
বিবয় ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরালোচন! নিষ্গায়োজন। 





রাজা রামগতির আখ্যান। * 


ইতিপৃর্বেন ১৫ পৃষ্ঠার পাদটাকায় রাজা রামগতির আখ্যান প্রদানের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া তইয়াছে। রাজা রামগতির লীলা-ক্ষেত্র খগ্ডল পরগণা। এই পরগণা 
পূর্বের ত্রিপুরা রাজোর অন্তনিবিষ্ট চিল, কালপ্রভাবে তাহা মোগল সাম্রাজোর 
কুক্ষিগত এবং পরে বৃটিশ রাজ্যতুক্ত হইয়াছে। এই লহরের ধন্যমাণিকা 
খণ্ডে খগুলবাসিগণের ঘে সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তদ্দারা তাহাদিগকে 
কুচক্রী এবং কুটবুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়াই জানা যায়। পক্ষান্তরে, ইহারা থে নিতান্ত 
সরল এবং অন্ধবিশ্বাসী, তাহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রামগতির আখ্যান প্রদান 
করিতে হইল। 
খগ্ল, দক্ষিণশিক ও চৌদ্দগ্রাম প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক স্থানে 
অগ্ভাপি একটা স্থদীর্ঘ গ্রাম্য ছড়া প্রচলিত আছে, তাহ! রাজ। রামগতির কথা লইয়। 
রচিত। কবিতাটা নিন্সে প্রদান করা হইল। 
“রামগতি রায় সিদ্ধাবালা, 
গৌরা কামার তার চেলা, 
তারা করে ওনা পেনা, 
প্রভু আনি বাড়ী ॥ 
যথন প্রভূ আনিয়া! ছিল, 
বাধাকান্ত ঠাকুর ছিল, 
তান বাড়ী প্রভৃরে নিল, 
বদ্তে দিল গোঁশালা ঘরে 1 





* এই আখ্যান, বিলনীয়া বিভাগের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রদ্ধেয় সুম্ৃদ্‌ শ্রীযুক্ত কামিনী- 
কুমীর সিংহ মহাশয়, থগুল পর্গণাস্থ কালীনগর শিবানী, ৭৪ বৎসর বয়স্ক পূর্ণচন্ত্র বৈচ্ছের 
সাভাযো সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত বৈগ্ত কলে, তাহার পাঁচ কি ছয় বৎসর বয়সের কালে 
ঝাজা রামগতির ঘটনা গঙ্বটিত হইয়াছিল । 


লহর ] মধ্যমণি । চে 


বিশ্বগত্র নাহি ছিল, 
যন্ত-কাষ্ঠ আনি দিল, 
তারা সবে করে হজ্ঞ ধুনী ॥ 
প্রভু বলে সতী আনি দেও মোরে, 
সতী আনি নাহি দিলে প্র বাবে পাতালে, 
ভক্ত সবে করে হান রে হায়! 
ধনীরাম পাটারী (১) ছিল, 
সতী আন্তে লড় দিল, 
সতীর পায়ে ধরি 
ভক্ত সবে করে গড়াগড়ী ॥ 
“আয়নী। রে পাইল ভূতে, 
গাঙ্গ ফিবার (২) উত্তর পাড়ে, 
তিনশত মানুষের 
জাত মার্ল সুরা 'কাণার পুতে ॥ 
এক পাতিল সিন্নি রান্ধে, 
বাড়ি ঝুড়ি বসি কান্দে, 
প্রভু মোবে সিন্নি না দেখাইল। 
খোয়াজের পুত যায়, 
হিলাল গাজি নাম তায়, 
খেজুড়িয়! গ্রাম শালার বাড়ী ॥” 


এই কবিভ! হইতে এবং স্থানীর অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, নুনাধিক সম্তর 
বৎসর পূর্বের, খগুল পরগণার অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে রামগতির এবং করলীয়া 
টিলায় তাহার পুরোহিত রাধাকান্ত ঠাকুরের বাড়ী ছিল। এই সকল স্থান পূর্বে 
ত্রিপুরা জেলায় ছিল, এখন নোয়াখালী জেলাস্থিত ফেণী মহকুমার অন্তর্গত হইয়াছে ।* 
স্থানটী ত্রিপুরা রাজ্যের বিলনীয়া বিভাগীয় আফিসের পশ্চিমোত্তর কোণে এক 
মাইলের মধ্যে অবস্থিত। রামগতি জাতিতে কায়স্থ ছিল। তাহার পিতার নাম 
সুরা কাণা। সম্ভবতঃ এক চক্ষু হীন ছিল বলিয়া সে “কাণা” উপাধি লাভ করিয়াছে, 
তাহার নাম ছিল স্থুরমণি কিন্বা স্থরচন্দ্র ৷ 
কতকগুলি সাধারণ শ্রেণীর লোকের উপর রামগতির বিশেষ প্রভাব ছিল। 
.. ণগৌরা কামার নামক এক ব্যক্তি তাহার প্রধান চেলা ছিল, উদ্ধৃত কবিতা আলোচনায় 
ইহা জানা যাইতেছে । 'সিদ্ধাবালা” এবং “চেলা” শব্দদ্বারা মনে হয়, রামগতি কোন 
. প্রকারের ধর্মভাবের দরুণ এই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বর্তমান কালেও কোন 








€৯) পাটারী-শ্্াদ্য তহশীল গোমস্ত । 
(২) গার্ত.ফিরা-_নদী একপথ ছাড়িয়া অন্ত পথে প্রবাহিতা হইলে, পূর্বের যে শুক্কপ্রায় 
খাঁন থাকি ভাতািক গাক্ত চি তাজ ) 


২৪০ স্বাজমালী। [ দ্বিতীক্ন 


কোন গ্রামে যেমন ত্রিনাখেরমেলা, কিশোরী ভজন প্রভৃতি উপলক্ষে সম্প্রদায় 
গঠিত হইয়া থাকে, রামগতিও তন্রপ একটা দল গঠন করিয়াছিল, অবস্থা 
আলোচনায় ইহাই বুঝা ষায়। 

রামগতির গুরুর নাম এবং ভজন-প্রণালীর বিষয় বর্তমান কালের অগোচর। 
গুরুর আগমনোপলক্ষে রামগর্তির বাড়ীতে সমারোহ ব্যাপার ঘটিরাছিল। তাহার 
পুরোহিত রাধাকান্ত ঠাকুরও এই উৎ্দবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রভভুকে 
নিজের বাড়ীতে নেওয়ার কথও কবিতার পাওয়া যাইতেছে ; কিন্তু সে ,বাড়ীতে 
যাইয়া গুরু ঠাকুরের বসিবার স্থান:হইল গো-শালায়! এই উক্ত দ্বারা প্রভুর জাতি ও 
মর্ধ্যাদার প্রতি কটাক্ষ কর! হইয়াছে বলিয়াই:মনে হয়” যাহা হউক, রামগতির 
ভক্তবুন্দ প্রভুকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত, হইয়া উঠিল:। * তাহার .পুজোপচার:-সংগ্রহ, 
যন্তধুনী প্রচ্জ্র'লন, সমস্তই হইল, তখন প্রভু বলিলেন--“আদাকে সতী, আনিয়া 
দাও, নতুবা আমি পাতালে প্রবেশ করিব ।” 


প্রভুর আজ্ঞা পালনের উপায় না দেখিয়া £তাহার পাতাল প্রবেশেরঃভদ্বে 
ভক্তবৃন্দের মধ্যে হাহাক।র ধ্বনি উথ্থিত হইল। তখন ধনীরাম পাটারী, সতী 
আনয়নের নিমিত্ত দৌড়িরা ছুটিল। পাটারীগণ যে কোন্‌ শ্রেণীর জীব এবং নি্ম 
সমাজে তাহাদের আধিপত্য কত বেশী ছিল, তাহার বিস্তর নিদর্শন বর্তমান কালেও 
পাওয়া মায়; তাহাদের অসাধ্য কাঁধ্য ছিল না। এজন্যই ধনীরাম, সতী সংগ্রহ 
কার্যে সাহসের সহিত অগ্রসর হইরা থঁকিবে। “আয়নীরে পাইল তৃতে” এই 
উ্তি দ্বারা এবং পরবর্তী বিবরণ দ্বারা বুঝা বায়, ধনীরাম এই আন্ননীকেই “সত্তর 
সছুল ভ আসন প্রদান দ্বারা ধন্যা করিয়াছিল। 
গুরুজী ভক্তগণের সেবায় সন্ধুষ্ঠ হইয়া যাব্রকালে বলিয়া গেলেন, _ "আমি 
*আবার আদিব ; কিন্তু তখন অন্যব্ূপধারণ করিয়া অবিভূতি;হইব। অন্তরঙ্গ ভক্ত 
ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না।” 
রামগতি কাঠুরয়া ছিল। পার্বত্য অরণ্য হইতে প্রতিদিন কাষ্ঠ সংগ্রহ 
করিয়া লোকালয়ে বিক্রয় ক'রত। দে একদিন কষ্টভ!র বহন করিয় ক্লান্ত হওয়ায় 
বনের মধ্যে বিশ্রাম করিবার সময় উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতোছন। 
তশুকালে কোনও দুষ্ট লোক জঙ্গলের অন্তরাল হইতে ডাকিয়া বলিল,_“রামগতি 
তোর ছুঃখের অবসান হইয়াছে, তুই শীঘ্রই রাজা হইবি।” এই বাক্যকে রামগতি 
ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করিল এবং তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত গৌরা কামারের 
নিকট , সমস্ত কথা বলিল। এই কর্মদ্মকারের দ্বারা কর্থাটী সাধারণের মধ্যে. 
প্রচারিত হইয়;ছিল। 
- এদিকে রামগতির দল ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাবও 
বৃদ্ধি পাইতে লাগি । . দেবতার প্রত্য।দেশমূলে অবস্থা এতদুর গড়ীইল যে, 
বাসগতির ভারা ভাতঠক “বাত রাাণাি আহা গানটা কিল লতি ৯/৮ান চাঁন 


কাতর] মধ্য-মনি । ২৪৯ 


নির্মিত সিংহাসমে সনত্রীক বসাইয়া, তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করাইল। 
শ্রেষ্ঠ চেলা, গৌরা কামার প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিল, ধনীরাম রাজস্ব সচিব 
হইল। কালিকাপুরে তাহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধনীরাম গ্রাম্য 
পাটারী ছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গৌরা কামারের পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে না। পূর্বেব যে আয়নীর কথা বলা হইয়াছে, ইতিমধ্যে সেই যুবতী 
ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সে অবিবাহিত! থাকিবে ; গুরুজী (রামগতির 
গুরু) আবিভূতি হইলে তাহাকে সে পতিত্বে বরণ করিবে । 

এরূপভাবে ভক্তবৃন্দের মধ্যে কিছুকাল রাজা রামগতির রাজত্ব চলিবার পর, 
জনৈক ভিক্ষাজীবী ফকির ভিক্ষায় বাহির হইয়া ঘুরিতে খুরিতে রাজ! রামগতির 
বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। এই ফকিরের নাম ছিল হিলাল গাঁজি। সে 
ছাগলনাইয়া! থানার অন্তর্গত খাজুড়িয়া গ্রাম নিবাসী খোয়াজ মোল্লার পুত্র। হিলাল 
গাজি পঙ্গু ছিল এবং অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় ভিঙ্ষাবৃত্তিই তাহার একমাত্র উপজীবিকা 
হইক্কাছিল। ইহাকে দেখিয়া, কেহ কেহ মনে করিল, গুরুজী (রামগতির গুরু), 
চাতুরী করিবার অভিপ্রায়ে এই মুর্ভিতে আবিভূতি হইয়াছেন। এই সংবাদ ক্রমশঃ 
গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ফকির বেচারা আর যায় কোথায় ! রাজা রামগতি ও 
তাহার ভক্তবৃন্দ দল বীধিয়া যাইয়া ফকিরকে ধরিল এবং যত সহকারে 
তাহাকে বাড়ীতে আনিল। কেহ তাহার পায়ে লুটাইয়া প্রণাম করিতেছে, কেহ 
বাতা করিতেছে, কেহ পদসেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছে, তাহাকে লইয়া 
কাড়াকাড়ি আরম্ত হইল। বিপন্ন হিলাল গাজি ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিয়া 
বারম্বার আত্ম পরিচয় প্রদান করিল। তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার নিমিত্ত কত সাধ্য 
সাধনা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হইতে পারিল না।- সে যতই প্রকৃত. 
পরিচয় বলিয়া অব্যাহতি পাইতে চায়, ভক্ত-সসাজ ততই আকড়াইয়৷ ধরিতেছিল॥ 
তাহারা মনে করিল, গুরুদেব ছলনা করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে প্রয়াসী। 
হিলাল গাজি অনেক চেষ্টা করিয়াও যুক্তি না পাওয়ায় মনে করিল, ইহা 


.. নিয়তির নির্ববন্ধ, খোদাতাল্লার ইচ্ছায় এরূপ ঘটিতেছে। স্মৃতরাং নীরব থাকাই 


শ্রেয়ঃ। 
তখন সকলে মিলিয়া গ্রভুকে স্ানান্তে নববন্ত্র পরিধান.করাইল। এবং 
আঁসনে বসাইয়া অর্চনা করিতে লাগিল। গুরুপদে উৎসর্গাকৃতপ্রাণা আয়নীকে 
আনিয়। তাহার বামপার্খে বসান হইল। এক হাড়ি সিন্নি রীধিয়। গুরুর ভোগ 
হুইল, তক্তবুন্দ ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া জীবন সার্থক করিল। 
| রাজছ্থের সীমা ভক্ত সমাজে নিবদ্ধ রাখিয়া রামগতির তৃপ্তি হইতে ছিল না, 
ক্রমশঃ চতুর্দিকে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ হইল। তাহার দলবলের 
অত্যাচারে পার্থবর্তী জনসমাজ উত্যক্ত হইয়া উঠিল। অক্পকধূলের মধ্যেই রামগতির, 
- ঝ্লাজস্থ কাহিনী রাজপুরুষগণের কর্ণগোচর হইল।, 


২৪২ ন্বাজমালা। [দ্বিতীয় 


গুরু হিলাল গাজি রামগতির বাড়ীতে অবস্থান কালে, অকস্মাৎ একদল 
পুলিশ আসিয়া গুরুজীকেসহ রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়া 
লইয়া গেল। রামগতির সাধের রাজত্বের এইখানেই অবসান হইল। পুলিশ, 
ধর্মধবজী রামগতিকে সপারিষদ ধর্ম্মাধিকরণে প্রেরণ করিল। | 

এই সংবাদ পাইয়া হিলাল গাজির ভ্রাতা, তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ 
আসিল, এবং বহু চেষ্টার ফলে প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত হওয়ায় হিলাল গাজি মুক্তি 
লাভ করিল। রামগতি ও তাহার প্রধান চেলাগণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল । 
ইহাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ স্থাপিত হইয়াছিল, জানা যায় নাই। কেহ কেহ 
অনুমান করে, ইহারা রাজদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল । 

রামগতি এবং তহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ হিলাল গাঁজির প্রসাদী সিম্নি ভক্ষণ 
করিবার দরুণ সমাজচ্যুত হইয়াছিল । ভক্ত সমাজ ব্যতীত আরও ন্যনাধিক তিন শত 
লোক এই কারণে সমাজ বর্জিত হয়। এই স্থুযোগে কুমিল্লা হইতে জনৈক পাক্রি 
আপরা, তাহাদের মধ্যে অনেককে শ্রীষ্ধর্ম্দে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহাদের 
বংশধরগণ এখনও কুমিল্লানগরীতে বাস করিতেছে। যাহারা হুজুগে পড়িয়৷ প্রসাদ 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইয়া! পুনর্ববার সমাজভুক্ত 
হইল, কেহ ক! সমাজচ্যুত অবস্থায়ই রহিল। 

রাজা রামগতির শেষ পরিণতির কথা৷ কেহই বলিতে পারে না ; স্থৃতরাং দেই 
বিবরণ প্রদান করিবার উপায় নাই। 


বিষ লতার উৎপত্তি। 


রজমালায় ধন্যমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;__ 
“ছুই প্রহরে খনিলেক তাতে এক দীবী। 
না খায় গোমতী জল বিষ দিছে লাগি ॥৮ 
(২য় লহর-_২৫ পৃষ্ঠা ভরষটব্য |) 
পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ ত্রিপুরা আক্রমনোপলক্ষে গোমতী নদীর তরে 
ছাউনী করায়, তাহার সৈশ্ভবল ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্টে ত্রিপুর সেনানী, নদীর জলে 
বিষলতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিষলতা ত্রিপুর পর্ববতে উৎপন্ন হয়। 
পার্ববত্যজাতি সমূহ, এই লতা! খেঁতলাইয়া নদীতে কিন্বা পর্ববতের অত্যস্তরস্থ ঢেপায় 
(হ্রদ বা বিলে)নিক্ষেপ করে। কিয়কাল পরে, ছোট বড় সর্বববিধ মতস্য 
বিষাক্রান্ত হইয়া ভাগিযা উঠে, এবং এই সুযোগে বিষদাতাগণ তাহা রিয়া লয়। 


চাটি বুরররিন নস বে জেরার বের রানের 


লহর ] মধ্যমণি । ২৪৩ 


হইলে প্রাণনাশের আশঙ্কা ঘটে । যে কালে সমরক্ষেত্রে ধনুর্ববাণের ব্যবহার ছিল, 
তণসময় কুকি প্রভৃতি পার্ববভ্য যোদ্ধাগণ এই লতার রস তীরের ফলকে মাখা ইয়া 
শত্র পক্ষের উপর প্রয়োগ করিত। বর্তমান কালেও মতস্ত মারিবার নিমিত্ত এই 
লতা ব্যবহ্ৃত হইয়া থাকে । 

যুবরাজ কৃষ্ণমণি, খুঁচুং কুকিগণের সহিত সমরকালে এই বিষভরা তীরের 
আখাতে মৃতকল্প হইয়াছিলেন। তৎকালে জয়ন্ত চন্তাই বিষলতার উৎপত্তি সম্বন্থীয় 
যে কিন্বদ্তী বর্ণন করিয়াছেন, “কৃষ্ণমালা” গ্রন্থ হইতে তাহা নিম্সে উদ্ধত হুইল। 
এস্থলে অন্য কথা না বলিয়া কৃষ্ণমালার ভাষা অবিকল প্রদান করাই সর্ববতোভাবে 
সঙ্গত মনে করিতেছি ; তাহা এই ;-- 


“শুনিয়া বিশ্ময় মনে হইল ব্রাজার। 
জয়ন্ত চন্তাই পাশে (১) পুছে (২) আরবার ॥ 
কিঞিৎ হইয়া ঘাও যুবরাজ পায়। 
মৃচ্ছিত হইল কেনে বিষের জালায় ॥ 
বল এই হলাহল জন্মে কোন খানে । 
খুচুং কুকিয়ে তাহা পাইল কেমনে ॥ 
শুনিয়া চন্তাই বলে শুন নরপঠি। 
ইতিহাসরূপে কহি বিষের উৎপত্তি ॥ 
খুচু-স্কর রাজা ছিল নামে শুতরায়। 
“নলাল” রাজাকে কহে কুকির ভাষায় ॥ 
তাহার তনয় এক রূপবতী হৈল। 
শ্রেষ্ঠ এক কুকি তাকে বিবাহ করিল ॥ 
বিবাহ রাত্রিতে হৈল জামাতা নিধন। 
তাহার কনিষ্ঠ ভাই ছিল ছয় জন ॥ 
শ্েচ্ছ জাতি ধর্মাধন্্ম কভু জানে নাই। 
সে কন্াকে সংগ্রহ করিল তার ভাই ॥ 
সেও সেই রাত্রিতে গেলেন যম ঘর। 
আর তাই সংগ্রহ করিল তার পর ॥ 
এইরূপে ছয় ভাই সকল মরিল। 
সর্কের কনিষ্ঠ অবশিষ্ট এক বৈল ॥ 
ভাই সব মৈল দেখি ভাবে মনে মন।- 
বুঝিতে না পারে কিছু মরণ কারণ ॥ 
সে বলে একক আমি বাঁছি কার্ধ্য নাই। 
আমি বাব যেই পথে গেল ছয় ভাই ॥ 


্ 


(১১ পধাম্প_টিকটাটি ) ১১ পছ__্ডিতহাঁস কাল । 





পি শশী 


২৪৪ 7. কাজযালা-। [দ্বিতীয় 


ই বলিয়! সেহ তারে সংগ্রহ করিয়া । 

সে নারীর সঙ্গে এক ঘরে রহে গিষ্ক। ॥ 

শধ্া হ'তে অস্তর হৈয়! ভিন্ন স্থানে । 

অগ্নি জংলি জাগিয়া রহিল সাবধানে ॥ 
নিদ্রায় সে. নারী বদি অচেতন টহল । 

দেখে নাক হ'তে এক সর্প নিকলিল (১) ॥ 

সর্প নিকালিয়৷ শবা! বিচারিয়া চায়। 

য্ষ্য না পাইয়া পুনি (২) নাকেতে সামায় ৩) ॥ 

তা দেখিয়া সেই কুকি ভাবে.মনে মন।. 

বুঝি এই সর্পে মারিস্কাছে ভাইগণ ॥ 

এই নারী মারিয়াছে মোর ছয় ভাই। 

ইহাকে মারিব আমি যে করে গোসাই ॥. 

এখানে থাকিলে সাগে খাইব আসিয়] 1 

ইহা ভাবি ঘর হনে (৪) গেল শিকলিয়া ॥ 
রজনী প্রভাতে সেই ভাবে মনে মনে & 

এই ত নাগিনী কন্তা মারিব কেমনে ॥ 

তবে বিহারের ছলে বনিতা লইয়া ॥ 

পির্জন অরণা মধ্যে প্রবেশিল গিয়া ॥ 

বনে গিয়া লগুড় প্রহার দিয়া মারি। 

খুইপ (৫) থাদাই (৬) তথা গর্ভ এক করি 

ঘরে আসি কান্দিয়া কহিল লোক ঠাই । 

প্থী মোর কোথা গেল উদ্দেশ না পাই 
শুনিয়া কন্তার পিতা খুচুঙ্সের রাজা । 

কন্তাকে বিচাৰি চাহে সঙ্গে লৈয়া প্রজা ॥ 

কন্তা না পাইয়া সদা করয়ে ক্রন্দন । 

একদিনে রজনীতে দেখিল স্বপন ॥ 

কন্ঠ আসি কহে পিতার শিয়পরে বসিয়া ।. 

না৷ কান্দ না কান্দ বাঁপু আমার লাগিয়া ॥. 

সর্প আমি কন্তারূপে হৈয়া অবতার 

আসিছিলাম ছয় জন কুকি বধিবার ॥ 

তা! সবার ছোট ভাই আমাকে মারিয়া । 

নদীকুলে বটমূলে রাখছে গাড়িয়া (৭)॥, 





€১ নিকলিল-_বাহিত্ব হইল। -€২) খুনি পুবর্বার। 
(৩ সামার প্রযবশ করে। €৪) ঘর হনে--গৃহ হইতে। 
(৫) খুইল_-পুথিল। (৬) খাদাই- প্রোথিত করিয়া ।, 
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নাভি ভেদি এক লতা উঠিছে আমার । 
ইভা হ'তে হবেএতোমার সব উপকার ॥ : 
সর্পের:গরল আছে ই লতার কসে (১)। 
রর তাতে মাথা তীর যার শরীরে প্রবেশে ॥ 
বিষ জালে বিকল হইবে সেইজন। 
অল্প থাও হইলেও ত্যজিবে জীবন ॥ 
কিন্তু এক কথা মাত্র আছয়ে বিশেষ! 
চাথেক্স নদী (২) দক্ষিণেতে যত সব দেশ ॥ 
সে সকল দেশে এই বিষ না লাগিব। 
এই বন ভরি এই বিষতলা হইব (৩) ॥ 
স্বপ্ন দেখি খুচুজের নৃপতি জাগিয়া। 
প্রভাতে পর্বতে গেল কুকিগণ লইয়া ॥ 
মাটি খনি সেই কণ্তার পাইল উদ্দেশ । 
দেখে লঙা হইছে তেদিয়া নাভি-দেশ ॥ 





(১) কসে__ রসে, লতা ছিন্ন করিলে ৰে তরল পদার্থ নির্গত হয়। 

(২) চাথেঙ্গ নদী--এই নদী বরবক্র নদীর দক্ষিণে অবস্থিত, বর্তমান কালে এই নাম বিলুপ্ত 
হইয়াছে। কোন্‌ নদীকে চাথেঙ্গ বল! হইত, তাহাও জানিবার উপায় নাই। কুক্চমালায় এই নদীর 
নক্বন্ধে লিখিত আছে ;-- 

“হিড়িস্ব দেশের দক্ষিণেতে এক নদী । 
বরবক্র নাম তার ঘোষে অদ্যাবধি ॥ 
খলংমা বলয়ে ত্রিপুর সকলে। 
কুকি সবে বসতি করয়ে তার কুলে ॥ 
রুকনী নামেতে নদী তাহার দক্ষিণ । 
তথাতে বঠি কররে কুকিগণ ॥ 
রর ষ্ ক চে 
মলোগত কার্ষা সিদ্ধি সে নদী করয়ে। 
তাহার দক্ষিণ স্থল সুন্দর আছরে ॥ 
কাসংলাই নামে এক পর্বতের শৃঙ্গ । 
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ ॥৮ 

কষ্ণমালা__২য় সর্গ। 

উদ্ধৃত অংশে যে সকল নদী ও পর্বতের নানোল্পেখ আঁ, তম্মধ্যে বরবক্র (বরাক ) নদীর 
নাম অগ্যাপি অপরিবন্তিত রহিয়াছে ? অন্ত কোন নাম বর্তমান কাণে:প্রচলিত নাই। 

(৩) সেকালে সম্ভবতঃ চাখেক্গ নদীর দক্ষিণ ভাগে বিষলতা ছিলনা, অথবা উক্ত নদীর 
দক্ষিণদিকস্থস্থান সমূহে উক্ত লতার বিষক্রিয়া থাকিবে না, প্রাটীনকালে পাধারণের এরপ বিশ্বাস 
ুু ১ 


০০০৫ 
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তাঁর পরে স্বপ্ন কুকি সব কাছে কয়। 

দেখিয়া শুনিয়া সবে পাইল প্রত্যর ॥ 

বিষলতা। সেই বনে প্রচুর হইল । 

খুচুঙ্গ কুকিয়ে বিষ ই কারণে পাইল ॥” ইত্যাদি। 

কৃষ্ণমালা-_হর্থ সর্গ। 
বিষলতার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই প্রবাদ বাক্য কাল্পনিক হইলেও বিষলতা 

কিন্তু কাল্পনিক পদার্থ নহে । ত্রিপুর পর্ববতের সর্বত্র এই লতা প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। আমরা এই লতা দেখিয়াছি এবং ইহার গু৭ প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 


প্রাচীন স্ংস্কার। 
ডাইনের কথা । 


ত্রিপুর রাজ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে সাধারণের মধো, ডাইন বা ডাইনী 
সম্বন্ধে একটা সংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে । এই শব্দটী “ডাকিনী” শব্দের অপত্রংশ। 
প্রাচীন কালে. রাজা, প্রজা সকলেই ভাইনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ 
করিতেন। মুসলমান সেনানায়ক হৈতন খাঁকে বধ করিবার নিমিত্ত ধন্যমাণিক্য 
ধিলাগমা” নানী ডাকিনীকে আহ্বান করিয়া বলিয়[ছিলেন ;-- 

“আমার প্রজ। খাও তোরা ডাইন সব লোক । 
এখন না খাও কেন হৈতন খা সম্মুখ ॥৮ 
ধন্মাণিক্য খণ্ড ২৬ পৃঃ 


পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণীর প্রতিই “ডাইন, শব্দের আরোপ হইয়া থাকে। 
ত্রিপুর ভাষায় ডাইনকে “ছেকাল্” বলে। লোকে মনে করে, ইহারা মনুষ্তের অসাধ্য 
সকল কার্ধ্যই করিতে পারে। নদীর আ্োত স্তম্তন, শূন্যপথে গমনাগমন, মন্ত্রবলে 
মনুম্যের জীবন সংহার করা ইত্যাদি ইহাদের পক্ষে অতি সহজ কার্ধ্য। ইহার! ইচ্ছ! 
করিলে থে কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করাইতে পারে এবং দৃষ্টি 
মাত্রেও বধ করিতে পারে। ভোজন কালে ইহাদের দৃষ্টিপাত হইলে, ভোক্তার 
সঙ্কটাপন্ন পীড়া হওয়া অনিবার্য । ডাইনের প্রতি লোকের এই সকল বিশ্বাস ত 
আছেই, তপ্থিত্ন আরও অনেক /অদ্ভুত ধারণা দ্বারা ইহাদিগকে অধিকতর ভয়াবহ 
করা হইয়াছে। তন্তপ দু্টেএকটী বন্ধমূল সংস্কারের কথা নিন্ে উল্লেখ করা 
যাইতেছে 

€১ রজনীর্ষেগে ডাইনের মাড়ির দন্ত মুখ হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ 


এসবি বলিতে ফ্যরাারতি হারের. বীর রলারির করার রিরিগ্বার রিয়ার ব্রার রর 


ঞ 
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সুযোগে এই দস্ত কাহারও গৃহে প্রবেশ, করিতে পারে, তবে সেই গৃহস্থের “নানমবিধ 
বিপদ সঙ্ঘটন অনিবার্ধ্য.।.& 
(২) ইহারা নরখাদক 'সন্ত্রলে মন্থুষ্যকে বধ করিয়া ভাহার মাংস ভক্ষণ 
করে। রে 
৩) ইহাদের দৃষ্টি শুত সাঙ্ঘাতিক যে, মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক "ৃি নিক্ষেপ 
করা মাত্র মনুস্টের সন্ত স্ব ঘটে, বৃক্ষের গত্র ঝড়িয়া যায়, ইত্যাদি 
কোন বৃুক্তি প্রকৃত ডাইন কি না তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিশু নানাবিধ- 
প্রক্রিয়ার, কথাও প্রচলিত ছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল 
রর এই ন্থুট ষিশ্মাস, অনেক স্থলে গুরুতর অনিষ্টপাতের কারণ হইয়। ঈডায়। 
৯২৯১ ত্রিপুরাব্দে (১৮৮১ খঃ).এইরূপ ধারণামুলে সোণীমুড়া বিভাগে এক 'লোমহণ 
হত্যাকাণ্ড সঙ্টিত হইয়াছিল। উক্ত বিভাগের অন্তর্সতী পাপ্জিহাম রায় নামক 
রিয়াং সরদারের পল্লীস্থ কপি রায় নামক এক ব্যক্তি তন্ত্র মন্ত্র বার চিকিৎসা ব্যবসাঁ 
করিত। চিরগে।ধিত বিশ্বাসমূলে কালাহা রিয়াং শ্রামুখ কতিপয় ব্যক্তি কপি রায়কে 
ডাইন বলিয়া স্থির করিল। কপি রায়ের স্ত্রী খিচিমাকে . ইহারা সমস্ত অবস্থা 
জানাইয়া তাহার স্বাদীকে বধ করিবার অভিপ্রায় ব্যস্ত করায়, খিছিমা৷ বলিল-_ 
“দি সে ভাইন হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বধ করিতে পার।” অঙ্ঃপর দিবা 
ছুই প্রহরে, পর্বনতাভ্যন্তরস্থ নিবিড় অরণ্য, দুর্ভগ্য কপি রায়কে বলি শদান দ্বারা 
মহা সম(রোহে কালিকা দেবীর, অর্চনা করা হয়। .. 
এই সময় স্বনামধন্য স্বগী় ধনপ্রয় ঠাকুর সোণামুড়া বিভাগের শাসন রি 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহার প্রত অপরাধিগণ ধৃত ও রাজদগ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল; 
কিন্তু তদ্দারা লোকের অক্ধ-বিশ্বাসের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। ইনার পরেও, 
 উত্তরূপ হত্যাকাগু সৃঙঘটনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 2২ 
বর্তমান কালে শিক্ষিত সমাজ হইতে ডাইনের আতঙ্ক বিদুরিত  হুইয়! 
থাকিলেও রমণী সমাজে এবং অশিক্ষিতদিগের হৃদয়ে প্রাচীন বিশ্বাস. অগ্তাপি অটুট 
রহিয়াছে। ডাইনের নাম গুনিলে এখনও তাহাদের সুখমণ্ডলে মুহুর্ত মধ্যে 
দারুণ ভীতির ছায়পাত হইতে দেখা যায় 
ডাইন বা ডাকিনীর অস্তিত্ব সনবসথীয় বিশ্বাস কেবল ব্রিপুরায়ই পোষিত 
. হইতেছে. এমন নহে, ভারতের প্রায় সর্বব্রই কি. সভ্য কি অসভ্য, সকল সমাজেই 
ডাকিনী ব্ষিরক বিশাস বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া! ায়। এমন কি, পুরাঞ এবং ভন্তাদি 
গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ এবং অঙ্চনার বিধি সংযে।জিত আছে । ব্রহ্মপুরাণের মতে. 
“সা রক ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানািকো টিভি ৪ 


নি পর ॥. 
* আলেয়ার আঁলোর সহিত.এই দস্ত সমস্তার সম্বন্ধ থাকা ঝিচত্র নহে। 
তই 
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কাশখশ্ডের ৩ম অধ্যায়ে পাওয়া যাইতেছে. 
প্ডাকিনী শাকিনী ভূত প্রেত বেতাল রাক্ষসাঃ।” 


- ইহারা শিব ও শক্তির অমুচর। ইহাদিগকে সংহারক শক্তির অংশবিশেষ 
বলা হইয়াছে। ইহারা সর্ববদাই মানবের অমঙ্গজদায়ক । : 
'কৌন কোন মানব বা মানবীর শ্রতি উপরিউক্তরূপ দোষারোপ অল্লাধিক 
পরিমাণে সকল দেশেই হইয়া খাকে। শিশুগণের পীড়! হইলে “ভাকিনী খাইয়াছে” 
ধলিয়া অনেক স্থলে মনে করা হয়। অনেকে বলে- ইহারা মারঞ ও বশীকরণ 
ইত্যাদি মন্ত্রের সাধক-সাঁধিকা। বর্তমান কালে সাধারণতঃ এই বিশ্বাস. অনেকণ্ছ, 
পরিমাণে অন্তহিত হইয়া থাকিলেও কুকি, ত্রিপুরা, মঘ, কোল, ভিল প্রভৃতি 
গার্ববত্চসমাজে এখনও পুর্ণমত্রায় বিমান রহিয়াছে। এই বিশ্বাসের দ্বারা নানাবিধ 
তুনিষ্টপাতের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
নু , 


সি 





খোজার বিবরণ । 


. ঞ্াজমালার দ্বিতীয় লহরে পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে 
ত্রিপুরার সৈনিক বিাগে খোজাদিগকে গ্রহণ করা হইত । গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের 
সেনাপতি গৌড়মল্লিক ত্রিপুরা আক্রমণ করিলে, জনৈক খোজা যে কৃতীত্ব প্রকাশ 
কুতিভিনি তাহা নিতান্তই বিস্ময়কর । এতহসম্বন্ধে ঝাজমালায় টিনিঠিত আছে ৮ 


“খোজাছিল একজন মন্ত্র পরিপাটা । 
- গোমতী বান্ধিল সেই সোণামুড়ার ভ'টী॥ 
নদীকুলে বৈসে ভ্রিপুর বাঙ্জামাটা রাজ । 
নদী বান্ধিডুবাইয়া! মারিব সমাজ ॥ - 
এই যুক্তি করিয়া সেনাকে আজ্ঞা দিল। 
মোপামুড়ার ভাটি দিয়! গোমতী বান্ধিল ॥ 
তিন দিন রাখিলেক বান্ধিযা! গোমভী। 
পরদিন ভাঙ্গি নদী হৈয়া বেগবতী ॥৮ 
ধন্তমাণিক্য থণ্ড-২৩ পৃ 


পাঠান বাহিনীর সহিত উপধু'পরি যুদ্ধে পরাজিত হুইবার পর ত্রিপুর সৈন্যদল 
-- খোজার পরামর্শানুসারে এই উপায় /্টিলন্বন করিয়াছিল। ইহার ফলে, নদীর বধের 
. উপরে (উজানে) বিস্তর জল কু হইয়া, নিন্্দেশের (ভাটির) জল শুকাইয়া গ্েল। 
মুদলমানগণ শুল্ক নদীপথে ভ্ণারামের সহিত পাড় হইবার কালে বীধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় 
তিন দিবসের অবরুদ্ধ জলপাশি হঠাৎ আসিয়া তাহাদের উপরে পতিত হইল । - সেই 






লহর ] মধ্যমণি । | ২৪৯ 


শ্বলবেগে অনেকে ডুবিয়া মরিল, অনেকে আশ্রয় বিহীন অবস্থায় ভাদিয়া গেল৷ 
সেনাপতি গৌনমল্লিক সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া হতাবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া 
পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পুর্বোক্ত খোজার বুদ্ধি-প্রাথধ্যের কথা এবং তীহার 
আদেশে সৈনিক বিভাগ পরিচালিত হইবার বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, 
তিনি এই বিতগ্ের একজন পদস্থ কণ্্রগারী ছিলেন। কার নাম বা পদবী 
রাজমালায় লিখিত হয়,নাই। ূ 
মুমলমান শাসনেও অনেক খোজার বিশেষ, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভের কথা 
শুনা ষায়। খোজা মুসলমান রাজত্ব কালেরই আমদানী। তথকালে বাঁদশাহ ও 
নবাবগণের সৈনিক বিভাগে খোজা: সৈন্য নিযুক্ত থাকিত। . অন্দরখণ্ডের প্রহরীর 
. কার্য নির্বধাহ এবং বেগম মহলে যাতায়াত করা ইহাদের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল । 
স্বাভাবিক নপুংসকগণ খোজা নামে অভিহিত ছিল। এতত্যতীত সে কাছে 
'নিষ্ঠুর আচরণ দারা অনেকের পুরুষত্ব বিলোপ কর! হইত। ছান্দলী বা আতল্ছি; 
বাদামী ও কাফুরী এই তিন শ্রেণীর খোজার বিবরণ পাওয়া যায। শিশুকালে যাহাদের 
উপস্থ ও মুক্ধ ছেদন করা হইত তাহারা আতল্ছি ব1 ছান্দলট, যাহাদের কেবল মাত্র 
: সুক্ষ কর্তন করা হইত, তাহারা বাদামী এবং যাহাদের কেবল উপস্থ ছেদিত হইত) 
তাহারা কাফুরী আখ্যা লাভ করিত। *% 
ৃ অতিরিক্ত অর্থ লালসায় অনেকে আপন সন্তানদিগকে শৈশবকালেই + খোজা 
করিত। ইহাদিগকে যখে মূল্য দিয়া বাদশাহ ও নবাবগণ ক্রয় করিতেন। বালক 
কিম্বা যুবকদিগকে ক্রয় করিয়া বলপূর্ববক খোজা করিবার নৃশংস প্রথা সচরাচরই 
চলিতেছিল। . অনেক স্থলে হহাঁরা ক্রীতদাস রূপে ব্যবহৃত ও লাঞ্ছিত হইত। ণ* 
ভারত-সজ্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন কালে এই অমু[মুষিক নিষ্ঠ'র প্রথা, রহিত করিবার 
নিমিত্ধ সুদৃঢ় রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল ; নি দাসত্ব প্রথা, সম্বন্ধে তৎকালে 
কোনরূপ প্রতীকার হয় নাই। 
শ্রীহটটে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক খোজা পাওয়া যাইত ৷ সআট আকবরের 
খ্যাতনামা মন্ত্রী আবুলফজল 'আইন-ই-আকবরী" গ্রস্থে লিখিয়াছেন-_“শ্রীহট্টে অনেক 
খোজ৷ ও ক্রীত দাস দাসী পাওয়া যায়।” প্রক্কৃতপক্ষে তৎকালে বালক-বালিকাদিগকে 
পণাদ্্ব্যের সায় উচ্চদরে বিক্রয় করা হুইত। গেইট সাহেব তদীয় 43856০: ০£ 
85৫0৮ গ্রস্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাধ বিদ্বাবিনোদ 
মহাশয় তাহার উত্তর প্রদান করিতে বাইয়া অনেক কথা লিবিয়াছিলেন। শরীহ্র 
... হইতে ত্রিপুরায় খোজা সংগ্রহ করা অতি সহজ ছিলু। সস্তবতঃ এই কারণেই ত্রিপুরার 
.. টনিক বিভাগে খোজার অস্তিত্ পাওয়া ঘায়। 
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রাজমাল।৷ দ্বিতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের 
নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 
(বর্ণনালামুক্রমিক )। 


অনন্তর্াণিক্য ”£-(৬১ পৃঃ_-১৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ বিজয়মাণিকোর: 
কনিষ্ঠ পুত্র। চন্দ্র হইতে গণনায় ১৫৫ এবং ব্রিপুরের অধস্তন ১১০ স্থানীয়। 
মহারাজ বিজয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ডুঙ্গুরকে পরিত্যাগ করিয়া, কনিষ্ঠ অনম্তকে রাজ্যের 
ভাবী পন্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইনিই ত্রিপুর সিংহাসন লাভ 
করেন। ইনি বাল্যকাল নিতান্ত কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন । রাজা বুঝিলেন, মেনাপাতির 
* অনুকূলতা ভিন্ন অনাবিষ্ট পুত্রের সিংহাসন লাতের পথ নিষ্ষণক হস্টবে না। এজন্ত 
তিনি প্রধান সেনাপতি গে।পীপ্রসাদের কন্যার সহিত পুত্রের উদ্ধাহ কার্ধ্য সম্পাদন * 
করাইলেন, এবং ও্তিনিয়ত ভাবী রাজার কল্যাণ, সাধন করিবার নিমিত্ত 
গোপীপ্রসাদকে  প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন। কিন্তু অনন্তমাণিকায রাজ্যলাভ 


” . করিবার অল্পকাল পরেই সেনাপতি রাজ্যভোগের লালসায় স্থীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া”. 


জামাতাকে বধ করতঃ স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । ১৫৭২ খ্ুষ্টাব্দ 
পর্য্যস্ত দেড় বসর কাল মহারাজ অনন্ত, রাজ্য শাসন্‌ করিয়াছেন । 

অমরমাণিক্য £_€১ পৃ ৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ দেবমাণিক্যের 
পুত্র এবং বিজয়মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । চন্দ্রের অধস্তন ১৫৮ ও ত্রিপুরের; 
নিশ্বন্থী ১১৩ স্থানীয়। ইনি উদয়গ্তরণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যকে নিহত করিয়া 
পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন। রাজমালা তৃতীয় লহরে ইহার বিশদ বিবরণ; 
বিবৃত হইবে । ইনি ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন ইহার রাজস্বকালে, 
এবং ইহারই আদেশে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছে। এজন্য মহারাজ 
| অমর, বরমানিক্যে তা অমর লাভ করিয়াছেন ও রি 

অব্িভীম (৬৮ পুঃ_২০ পংক্তি )1 ইনি মহারাজ উদয়মাণিক্ো্ক, 
অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। অরিভীম প্রকৃত নাম নহে, অরাতি মর্দন জনিত: 
উপাধি। তীহার নাম ছিল রামদাস। % সে কালে সেনাপতিগণের সাধারণ উপাঞ্ষি 
“নারায়ণ ছিল, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইনি চট্টগ্রামের পাঠান সমরে লিপু, 
ছিলেন, রাজমালায় এ বিষয়ের গুমাণ পওয়া যায়। ইহার “উড়িয়া নারায়ণ” অন্ধ 
উপাধি ছিল। অতঃপর ব্ধি ফাও এই উপাধি পাইবার কথ! জানা যায় । 
এরূপ উপাধি লাভের 'াঙ্গিল ফা'এর বিবরণে পাওয়া যাইবে। 


* রামদাসের নাম অরিভীম নারায়ণ। 
বাভ্রমালা ॥ 





' . শীঁচ বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। . 
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আগুয়ান নারায়ণ;-(৬৯ পৃ-২৪ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিক্যের 
সেনাপতিগণের মধ্যে একজন। চট্টগ্রামের সংগ্রামে প্রধান সেনাপতি রণাগণের 
সহকারীরূপে ইনি পঠন বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রণ।গণের 
অনবধানভা'পরযুক্ত এই যুদ্ধে ত্রিপুরার পরাজয় ঘ:ট। 

ইন্্রমাণিক্য ঃ--0৩৭ পৃঃ_২ পংক্তি )। ইনি দেবমার্ণিকোর পুত্র এবং . 
বিজয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাভা। চন্দ্র হইতে ১৫৩ ও 'ন্্রিপুর হইতে 
. গণনায় ১০৮ স্থানীয়। দেবমাণিক্যের পরলোকগমনের পর, লক্ষষীন্নঁরায়ণ নামক 
মিথিলাবামী জনৈক ব্রান্ষাণ, বিজয়মাণিক্যকে কারাগারে নিক্ষেপ, এবং শিশু ইন্দ্রকে 
সিংহাসনে সংস্থপিত করিয়া স্বহন্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়।ছিলেন। ইহার রাজত্ব 
এক বহুসরের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই.। দ্বিজ লক্মমীনারায়ণের অত্যাচারে 
সেনাপতিগণ উত্যক্ত হইয়া, ইন্দ্রমাণিক্য সহ তাহাকে হত্যা এবং মহারাজ বিজয়কে, 
সাজা করিয়াছিলেন॥ ইহার শাসনকাল ১৫২৭ হইতে ১৫২৮ খু, পর্য্যন্ত, 
এক বদর । ৮ 

উদ্রমাণিক্য ৮ (৬৭ পৃঃ৩ পংক্তি)। ইতিপূর্বে অনন্তগাণিক্যের 
বিবরণে বল৷ হইয়াছে, তিনি স্বীয় শ্বশুর ও সেনাপতি গোপীপ্রসাদ কর্তৃক নিহত 
হইয়াছিলেন। সেই জামাতাথাতী সেনাপতিই, উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক 
সিংহাসনারূঢ় হন। ইনি রাজধানী রাঙ্গামাটার নাম পরিবর্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে 
“উদয়পুর”' নামকরণ করিয়াছেন । ধর্্মবিগহিত উপায় দ্বারা অভাবনীয় রাজপদ 
লাভ করিয়া, ইনি নিতান্ত বিলাসী এবং উচ্ছল হইয়াছিলেন; ছুই শত চল্লিশটা 
বিবাহ করাই ইহার জাঙ্জল্যমান দৃষটান্ত। অতিরিক্ত ইন্জরিয়'ভোগের লালসায় 
পারদ ঘটিত বটিক! সেবন হেতু ইহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার শাসনকালে চট্টগ্রামে 
মুসলমানগ্রণের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায়, সেই সমরে প্রধান সেনাপতি. 
 রণাগণেক্, তত্বাবধানে তিন হাজার সেনাপতি সহ বায়ান্গ হাজার সৈন্য প্রেরিত 
হইয়াছিল। কিন্তু রণাগণের ওদ্ধত্য ও অপরিণামদ্রিতার ফলে চট্টগ্রামের পথেই 
পাঠানগণ কর্তৃক ত্রিপুরার বিপুল বাহিনী বিধবস্ত হয়। এই যুদ্ধে ত্রিপুরার চলিশ 
হাজার এবং পাঠানের পাঁচ হাজার সৈম্য ক্ষয় হইয়াছিল। এবার চট্টগ্রাম মুদলমান- 
গণেরু কুক্ষিগত হওয়ায় রাজ্যের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, উদয়মাণিক্য সেই ক্ষতি উদ্ধার. 


. করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। ইহার শাসন ১৫৭২ হইতে ১৫৭৬ খু্াব্দ পর্য্যন্ত 


র পুত্র, ভারত-দআট মহামতি: 





একাব্বরঃ_-€৫৩ পৃঃ৪ পংক্তি)। হুমা 


 - আকবর সাধ্রণতঃ একাববর বা আকাব্বর নামে পরিচি ছিলেন। শেরসাহ কর্তৃক: 


". পরাজিত হুইয়। হুমায়ুন, বেগম সহ রাজধানী হইতে করিতে বাধ্য হন 
. এই বিপদের সময় অমরকোটে আকবরের জন্ম হইয়াছিল। ইহার রাজত্বকাল, 


১00802২৩8০০ ০0 এজ ৬ এরাকাতীও্ী ১: 





২৫২ বাজমালা। [ দ্বিতীঙ্গ 


প্রজারগ্তক, দয়ালু এবং পক্ষপাত শূন্য ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানদিগকে সমান 
চক্ষে দেখিতেন, এজন্যই তীহার স্থখ্যাতি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। . 
কমলা (৮ পৃ ১৬ পংক্তি)। মহারাণী কমলা মহাদেবী। ইনি 
মহারাজ ধন্যমৃণিক্যের প্মাহিধী। দান ধর্ম ইহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল; 
ইনি ব্রাহ্মণদিগত্ক অনেক ভূমি দান করিয়াছেন । কসবা নগরের সন্নিহিত কমলাসাগর 
ইহার অমুক্ৰ্বল কীরন্তি। উদয়পুরেও এই নামে সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। 
করা খা ৯_(২৪ পৃঃ₹-২৭ পংক্তি।। ইনি পাঠান, সেনাপতি ছিলেন । 
হোসেনশাহ ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্যের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, দ্বিতীয় বারে হৈতন 
খাঁএর সঙ্গে ইহাকে ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়।ছিলেন। এ যাত্রায়ও 
ইহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। 
কাল! খা;-_(৪ পৃঃ-২১ পংক্তি )। ইনি ধর্দ্মাণিক্যের অমাত্য এবং 
সেনাপতি “ছিলেন। সে কালে দেনাপতিগণের হস্তে শাসনভার ছিল, এ কথা 
অনেকবার বল! হইয়াছে। ইনি রিয়াং জাতীয় । এই জাতির. ভাবী রায় (রাজা) 
'চাপিয়া খা? উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। এষ কারণেই ইহার “খা উপাধি 
হইয়াছে। 
কাল! নাজির »_0৪৩ পৃঃ-২২ পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিকোর 
সেনাপতি এবং বিশেষ প্রিয়পাত্র. ছিলেন। ইহার অসাধারণ শৌধ্য ও প্রাতিভাবলে 
উত্তর দিকে রাজ্যের সীম! বহু বিস্তৃতি লাভ করে। ইনি চট্টগ্রামে পাঠান সেনাপতি 
মমারক খ্রার়ের সহিত সংগ্রামে. অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, সমরশাযী হইয়া- 
ছিলেন। ্ 
- কৌতুক 7৮৩ পৃর২ পংক্তি)। ইনি কান্তকুজ দেশীয় ব্রাহ্মণ। 
মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য নি হইতে ইহাকে আনিয়া স্বীয় পৌরোহিত্যে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। কুমিল্লার ধর্সাগর উৎসর্গোপলক্ষে মহারাজ ধর্ম, আট জনশরাঙ্মণকে 
কালিয়াজুড়ি প্রভৃতি গ্রামের ভূমিদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৌতুকের নামও 
পাওয়া যায়। ইহার বংশ অনেক কাল পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। 

. খড়গ রায় ;0২৫ পৃ₹-১২ পংক্তি)। ইনি ধন্যমাণিক্যের' অগ্ঠতম 
সেনাপতি । হৈতন খাঁ প্রমুখ প্রবল পাঠান বাহিনী ত্রিপুরা বিজয়ের নিমিত 
আসিয়া জামির খা গড় আক্রমণ করিবার কালে খড়গ রায় সেই গড়ের সেনানায়ক 
ছিলেন। ইনি বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও গড় রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। 
পরিশেষে . হৈতন খাএর হস্তেঠিরাজিত হইয়া ছয়ঘরিয়া গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 





" সেনাপতি +হতন রা রিপা আঁকিমণ কাল চযছানিহার শীত শীতল চা 27 ১৬৮ 


জহর] মধ্যমণি ।. ূ ২৫৩ 


ছিল। জামির খাঁ গড় জয় করিয়া হৈতন খাঁ ছয়ঘরিয়া গড় আক্রমণ করিলেন। 
এই সময় গগন খা তিন প্রহর কাল প্রবল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে 
পরাজিত ও পলায়নপর হইয়াছিলেন। এই সেনানিবাস হৈতন খা অধিকার 
করেন। পর 
গজভীম ;--(৪৮ পৃঃ__১৯ পংক্তি)। ইনি বিজয়মানিক্যের দেনপাতি। 
পাঠান সৈশ্যাধ্যক্ষ মমারক খাঁএর সহিত টট্টগ্রামের যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন। 
ত্রিপুর সেনপতি কালা নাজির হত হইবার পর রাত্রিকালে পঠানগণ নিশ্চিন্ত, 
মনে গড়ের ভিতর রন্ধনাদি নান! কার্ধ্ে ব্যাপৃত থাকা কালে, সেনানায়ক গগন খাঁএর 
পরামর্শানুসারে ত্রিপুর সৈচ্ভগণ এক স্থরঙ্গ খনন করিয়া সেই পথে গড়ে প্রবিষ্ট 
হইয়া অকস্মাৎ পাঠানদিগকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল। সেনাপতি মমারক 
খাকে ধৃত ও লৌহপিঞ্র্রে আবদধাবস্থায় দরবারে উপস্থিত করিবার পর, তঁহাকে 
চতুর্দশ দেবতার নিকট 'বলি দেওয়া হয়। “গজভীম' ইহার নাম নুহে_উপাধি,। 
বিশেষ পারদর্শিতার সহিত হস্তী খেদায় বহুসংখ্যক হৃম্তী ধৃত করিয়া! এই উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন। রি | ৪ 
গদাভীম 7 ৬৫ পৃঃ-২৪ পংক্তি)। ইহার নাম ছিল মযুরধবজ। % 

ইনি অনন্তমাণিক্যের মল্ল-গুরু ছিলেন। অনন্তের শ্বশুর ও সেন।পতি গেপীপ্রস।দ 
(পরে উদয়মণিক্য ) রাজ্য লোভে জামাতাকে (রাজাকে) বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প 
হন। তিনি গদাভীমকে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া, রাজ!কে মন্লবিষ্া শিক্ষা 
প্রদান কালে গলা টিপিয়া মারিবার নিমিন্ত অনুরোধ করিয়াছেলন। ধর্ৃতীরু 

গদাভীম এই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায়, গে'ীপ্রসাদ স্থীয় ভাগিনেয় ঝীরমর্দন 
_ নারায়ণের ঘর! সেই কারধ্য সাধন করিয়াছিলেন । , 

". গরুড়ধ্বজ ;_-(৬৮ পৃঃ--২০ পংক্তি )। ইনি উদয়মাণিকোর সেনাপতি- 
অরিভীমের পুত্র, ণ, নিজেও সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। গরুড়ধ্বজ” নাম 
নহে-_উপস্রী। গড়ের সহিত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া এই উপাধি পাইয়াছিলেন।. 
রাজমালায় পাওয়া যায় ;__ | | 

“গৌড় সৈষ্ঠ সঙ্গে তার বছ ছিল রণ। 
গরুড়ধবজ খ্য।তি তার হইল তখন ॥৮ 


'এই সেনাপতির নাম কি ছিল, জানা যাইতেছে না, রাজমালায় কেবল : 
উপাধিরই উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। | 





.. * ণগদাভীম নারাফণ ময়ূরধবজ নাম ১ 
ূ বাজমালা--৩য় লহর, ্মাণিক্য খণ্ড। . 
1 গরুড়ধ্বজ নাম অরিভীমের লন্দন। 


আতা ২ 


হ4৪. 77 রাজমালা। [দ্বিতীয় 


গোপীপ্রসাদ নারায়ণ ৮_€.৬২ পৃঃ-২৩ পক্তি )। ইনি বিজয় 
ম'ণিকোর ও তশুপর অনন্তমাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। ইহার কন্যাকে 
 অনন্তমাণিক্য বিবাহ করেন। রাজা অল্প বয়স্ক ছিলেন, শ্বশুর গোপীপ্রসাদই 
জামাতার পক্ষে রাজ কার্য সম্পদন করিতেন। কিয়ণ্কাল "পরে ইনি- রাজ্য 
_.লাভের লালসায় জামাতাকে গোপনে হত্যা করিয়া উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্ববক 
) সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার সময়ে রাজধানী রাঙ্গাম।টার 'দয়পুর' নামকরণ 
হইয়াছে ।. 
গৌড়ম্লিক 770 ২২ পুঃ-২১ পংক্তি )। ইনি গৌড়েশ্বর হোসেন 
শাহের সেনাপতি ছিলেন। ধন্যমাণিক্যের শাসনকাৌ চট্টগ্রামের অধিকার মুসল- 
মানগণের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়ায়, হোসেনশাহ দ্ুতপ্রদেশ পুনরুদ্ধার ও ত্রিপুর 
রাজ্য হস্তগত. করিবার অভিপ্রায়ে এই সেনাপতিকে প্রেরণ - করিয়াছিলেন। 
ভ্রিপুর বাহিনী কৌশলক্রমে ইহার অধিকাংশ সৈম্য গোমতীর জলে ডবাইয়া বধ 
করায়, ইনি বিশেষ বিপন্নাবস্থায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন। - 
চন্দ্রপিংহ নারায়ণ $__(৬৯ পৃঃ_২২ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিক্যে 
সেনাপতি । প.ঠান বাহিনীর সহিত চট্টগ্রামের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি রণাগণের সঙ্গে 
- ইনিও ছিলেন। ইহার উপাধি ছিল চন্দ্রদর্প”। কি উপলক্ষে এই উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন, জানিবার উপায় নাই। 
ছামথম্‌ খা ঃ__€৪ পৃ₹২১ পংক্তি)। রাজমালায় ইহার নাম "থা ছামথুম্ 
লিখিত হুইয়ছে। ইনি রিয়াং জাতীয়। ধণ্দমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ও অমাত্য 
ছিলেন। 
জয়মাণিক্য ; ঠ-(৭২ পৃ২০ পংক্তি)। ইনি উদয়মণিকোর পুত্র; 
পিতার অভাবে ত্রিপুর সিংহাসনে সমারূঢ হইয়াছিলেন। ইহার শাসনকালে, 
সেনাপতি. রণাগণ (রঙ্গ নারায়ণ) শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ কৰ্তিয়া প্রবল 
পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। জয়মাণিক্য রাজবংশীয় নহেন। ইহার পিতা সেনাপতি. 
ছিলেন, পরে অনন্তমাণিক্যকে হত্যা করিয়! সিংহাসন অধিকার করেন। জয়মাণিক্য 
পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিককাল ভোগ করিতে পাঁটিরন নাই.। ' সেনাপতি 
অমর দেব (ইনি দেবমাণিকোর পুজ ) ইহাকে বধ করিয়া পৈতৃক সিংহাসন 
ভিন্নবংশীয় রাজার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইনি ১৫৭৬--১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত দেড় বৎসর মাত্র রাজন্ব করিয়।ছিলেন। 
জয়া মহাদেবী ;_-€৬৭ পৃঃ--২০ পংক্তি)'। অনন্তমাণিক্যের মহিষী__নাম 
জয়াবতী। ইনি উদয়মাণি (সেনাপতি গোপ্রসাদের ) ছুহিতা ছিলেন। পিতা 





পিতার প্রতি বিরত হইয়া, তাহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, “তুমি 


আহ ] অধ্য-মপি ব্ধ্র 


রাজাকে বধ করিয়া রাজা অধিকার করিয়াছ, রাণীকে গ্রহণ করা বাকী থাকিবে 
€কেন ?” ইহা বলিক্লা তিনি পিতার বামপার্থে সিংহাসনে ব্িতে উদ্যতা হইয়াছিলেন। 
পিতা গেীপ্রসাদ উপায়ান্তর না দেখিয়া, সিংহাসন হইতে লল্ক প্রদানপূর্ববক 
অবতরণ কর্সিলেন॥ তিনি দুহিতার হাত এড়াইবার নিমিত্ত চন্দ্রপুর নাঁসক স্থানে 
বাজপ।ট উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ূ 

জামাল খা প্রি; (৭১ পৃ -২৪ পংক্তি)। পাদশাহনাষার সর্তেঁ 
উহার নাম জামাল খা পোমারী $ ইনি পাঠান সেনাপতি । উদয়মাণিক্যের শাসনকালে 
চট্টশ্বামের অধিকার পাঠানের হস্তগত হইবার পরে, সেই অধিকার অক্ষুঞ্ণ রাখিবার 
নিমিন্ত ইহাকে চট্টগ্রামে অবস্থান করিতে হইয়াছিল $ ইনি রাজা ৰলদেবের সহিত 
কামরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

'ভাঙ্গর ফা ঃ-€১৭ পু১৮ পংক্তি)। ইনি ব্রিপুর সিংহাসনের ১৪৩ সংখ্যক 
ভূপতি; নামান্তর হরিরায়। রাজমালা প্রথম লরহরের টাকায় ইহার বিবরণ লিখিত 
হওয়ায়, এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল নাঃ 

- ভুঙ্গুর ৮_(৬১ পৃঃ১৩ পংক্তি)। ইনি জরিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ 
পুজা দৈবজ্ঞের গণনায় স্থির হয়, হঁহার ছেদ যোগে জন্ম হইঘ্রাছে ; স্ৃতরাং 
অক্াাতে স্বৃ্যু ঘটিবে । ইহার চরিত্রও অতিশয় মন্দ ছিল এই সকল কারণে 
মহারাজ বিজয় ইহাকে তীর্ঘবাসের উদ্দেশ্টে উড়িস্তায় পাঠাইয়! দিতীয় পুত্র 
নঅনন্তকে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন । 

ভ্রিলোচন ;_৫১০ পৃ ২ পংক্ি)। ইনি ত্রিপুরার ৪৭ সংখ্যক ভূপতি, 
ভ।রত-সম্াট যুধি্টিরের সমসাসরিক ছিলেন। ইহার বিবরণ প্রথম লহরে লিখিত 
হওয়ায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন ॥ 

দায় বাঁদশা। *_(৫৩ পৃ-৭ পংক্তি)। ইনি হুলেমান কররাণির পুত্র, 
পিতার পরলোকগমনের পরে, বঙ্গের তক্ত লাভ করেন। ইনি সম্রাট আকবরের 
সমনাময়িক ছিলেন ২ বঙ্গের অধিকার প্রাপ্তির কিয়শুকাল পরে দায়ুদ, আকবরের 
প্রভূত্ব উপ্পেক্ষা করিয়া বিহার আক্রমণ করেন$ কিন্তু স্প্রাটের সেনাপতি মুনায়েম খা ও 
রাজা তোডরমল্প কর্তৃক পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে কাঁধ্য হইয়াছিলেন। 
ইহা ১৫৭৫ হুষ্টাবের ঘটনা! এই সন্ধিদ্ধার! 'দায়ুদের একমাত্র উড়্িস্যার অধিকার 
স্থিরতর রহিয়াছিল! সৈন্যাধ্যক্ষ মুনায়েম খা পরলোকগ্রত হইবার পর, দায়ুদ 
- সন্ধিসূত্র ছিন্ন করিয়। পুনর্ববার বাক্জালা আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত হন । 

এই ঘটনা হইতেই বঙ্গে পাঠান শাসন চিরকালের তরে বিলুপ্ত ও মোগল অধিকার 

-; প্রাবপ্তিত হইয়াছিল। দায়ুদ, ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাপিউ 

সাহার সহিত চট্টগ্রামের অধিকাঁরঘটিত সংগ্রামে পরাজি 
হুল্নভ চ্তাই ;₹-€৫* পৃ৮-১৮ পংক্তি)। 

 চন্তাই। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সময় হইতে ইনি চতুর্দশদেবতার প্রধান পুজক . 
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ছিলেন এবং ইহার বর্ণিত বিবরণ অবলম্বনে রাজমালা প্রথম 'লহর রচিত হইয়াছে । 
ইন্ছারই প্ররোচনায়, সমরক্ষেত্রে ধৃত গৌড়েশ্বর দাযুদ শাহের শ্যালক ও সেনাপতি 
মমারক থাকে চতুদ্দশদেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল; ইহা 
বিজয়মাণিক্যের শীসনকালের কথা । এই ঘটনার অল্পকাল পরেই প্রাচীন চন্তাই 
পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় মহারাজ বিজয় স্বপ্মাদিষট হইয়া বিজয়দুল্ল নারায়ণকে চন্তাই 
পদে বরণ করিয়াছিলেন । . * 
ছল্লভ নারায়ণ;-_-(৪০ পৃত১২ পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিক্যের শশুর ও 
সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কনিষ্ঠ সহোদর । বিজয়মাণিক্য অল্প বয়স্ক থাকায়, 
দৈত্য নারায়ণ রাজকার্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ক্ষমতা গর্বের উন্মত্ব হইয়া পদে পদে 
রাজাকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার প্রাধান্যের সুযোগ অবলম্বনে দুল 
নারায়ণ নিতান্ত উচ্ছ্খল হইয়! ঈ(ড়াইয়াছিলেন। প্রজাবর্গের প্রতি নানাবিধ 
অত্যাচার, পরস্ত্রীহরণ ভীহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল । 
অতঃপর বিজয়মাণিক্য উপায়ান্তর না দেখিয়া, দৈত্য নারায়ণের জ্যেষ্ঠ কন্যার জামাতা 
মাধবের দ্বারা তাহাকে বধ করাইয়া, এই সকল উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন। 
দেবমাণিক্য £-(২৫ পৃ₹ ২৯ পংক্তি)। ইনি ধন্থামাণিক্যের পুত্র) 
চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৫২ ও ত্রিপুর হইতে ১০৭ স্থানীয় রাজা । মিথিলা-নিবাসী 
লক্মনীনারায়ণ নামক এক তান্ত্রিক সাধক দেবমাণিক্যকে শিষ্য করিয়া, তাহার উপর 
অমিত প্রভাব বিস্তার করিয়।ছিলেন ॥ এই ধূর্ত ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় দেবমাণিক্য 
দেবীর দর্শন লাভের নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে অট জন সেনাপতিকে শ্মশানক্ষেত্রে বলি প্রদান 
করিয়াছিলেন । পরিশেষে শাশান-দাধনকালে ভূর্বব্স্ত ব্রাহ্মণ রাজাকে বধ করিতেও 
'কুম্তিত হন নাই। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ই'হাকেও কিয়ৎকাল পরে 
সেনাপতিগণের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল। দেবমাণিক্যের শাসনকাল ১৫২২ 
হুইতে ১৫২৭ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়[ছিল। 
দৈত্য নারায়ণ ”_ (৩৭ পৃঃ_-১৬পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিক্ের শ্বশুর ও 
সেনাপতি ছিলেন। দৈত্য নারায়ণ প্রমুখ সেনাপতিগণ সমবেতভাবে ইন্দ্রমাবিক্যকে 
বধ করিয়া বিজয়মাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করেন। এবং- দৈত্য নারায়ণ স্বয়ং 
শাসনভার গ্রহণ করিয়া, পদে পদে রাজার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ আরম্তকরেন। এই 
সময় দৈত্য নারায়ণ ও তীহার ভ্রাতা ছুল্লভ নারায়ণ কর্তৃক রাজ্য মধ্যে নানাবিধ 
অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ত হ্ইয়াছিল। মহারাজ বিজয় অনন্যোপায় হইয়। দৈত্য 
নারায়ণকে বধ করিয়া হ্ুশাসনেরু পথ উন্নত করিতে বাধ্য হন। দৈত্য নারায়ণ 
উড়িষ্যা হইতে জগন্নাথ বিগ্রহ্র্ানিয়ন ও উদয়পুরে স্থাপন করিয়াছিলেন। 
ধন্বস্তরী নারায়ণ (৬৩ পৃ__২০ পংক্তি)। ইনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী 
ছিলেন। ইহার পুত্র/ঁছুরায় বা যাছুবৈদ্য, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের আন্তমকালের 
- চিকিশ্ুক। ইনি ত্রিপুর! জাতীয় এবং “নারায়ণ” উপাধিধারী থাকা জান! যাইতেছে । 
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খন্যমাণিক্য ৮ ৬ পৃঃ১৫ পংক্তি )1 ইনি মহারাজ ধর্দমাণিক্যের 
জো্টপুত্র। চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৫১ ও ব্রিপুর হইতে ১০৬ স্থানীয়। পিতার 
পরলোকগগমনের পর সেনাপতিগণ ই'হাকে বঞ্চিত করিয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপকে 
রাজা করিয়াছিলেন । কিয়ৎকাল পরে সেই সেনাপতিগণই প্রতাপমাপিক্যকে নিহত 
করিয়া, খন্থমাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করেন। ইনি রাজা হয়! দেখিলেন, রাজার 
অনৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে সেনাপতিগ্রণের.কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি কৌশল* 
ক্রমে তাহাদিগকে বধ করিয়া, তবিস্তৎ আশঙ্কা নিবারণ করিলেন। অতঃপর বিশ্বস্ত 
নৃতন সেনাপতি নিযুক্ত ও সৈনিক বিভাগ সংগঠন করিতে যত্রবান হইয়াছিলেন। 
ইহার শাষনকালে রাজ্যের সীমা বিস্তর প্রসারিত হুইয়াছিল। ইনি চট্টগ্রীমের অধিকাঁর 
লইয়া পাঠানগ্মণের সহিত বারম্বার আহবে লিপ্ত হইয়াছেন। বজ্গেশ্বর হোসেনশাহ 
ইহার হস্তে পুনঃ পুনঃ পরাভূত হুইয়াছিলেন। ইহার সময়ে দেবার্চনায় নরবলির 
সংখ্যা অনেক হ্রাস কর! হয়। মহারাজ ধন্য ব্গভাষার পোষক ছিলেন; তীহার 
_ শুধত্বে উৎকলখণ্ড এবং জ্যোতিষ শান্তর সন্স্ীয়গ্স্থ বঙগতাঁষায় রচিত হইয়াছিল; 
সেই সকল গ্রন্থ বর্তমান কালে পাওয়া যাইতেছে না। ইনি ত্রিুত হইতে 
সঙ্গীতজ্ঞ লোক আনাইয়া, স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্যে ও প্রজা সমাজে নৃত্য 
গীতের প্রচলন করিয়াছিলেন। দৈবালয় গঠন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মহারাজ 
ধন্তের অস্ভান কীপ্তি। তন্মধ্যে উদয়পুর গঠস্থানে মন্দির নির্্দাণ ও তরিপুরান্থন্দরী 
সুপ্তি স্থাপনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; ইতিপূর্বে তদ্বিবরণ বর্ণিত 
হুইয়াছে। ইনি বিশেষ স্থখ্যাতির সহিত দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া, বসন্ত 
রোগে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৪৬৩ হইতে ১৫১৫ খু্টাব্দ পর্যন্ত ইহার 
বাজত্বকাল। ৫ | ৩ 

ধর্্মমাণিক্য £_€২ পৃঃ_২ পংক্তি)। ইনি মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ॥ 
চত্রের অধস্তন ১৪৯ ও ত্রিপুরের পরবর্তী ১০৪ স্থানীয়। মহারাজ বন্দ পিতা 
বিছ্যমানে সন্্যাসীবেশে তীর্ঘভ্রমণে রত ছিলেন। পিতৃ বিয়োগের পর রাজ্যে আগমন- 
পূর্বক সিংহাসনারোহণ করেন। কুমিল্লানগরীস্থিত ধর্্সাগর ইহার সমুজ্ছল কীর্তি । 
ইহার শাসনকালের বিশেষত্ব এই যে, সেই সময়ের মধ্যে যুদ্ধাদি অশাস্তিদায়ক কোন 
ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই এবং প্রকৃতিপুঞ্জ সৃখশান্তিতে কালাতিপাত করিয়াছে। 
মহারাজ ধর্ম ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। ই'হাঁর দ্বারাই 


.স্বাজমাল! রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। ৃঁ 
নির্ভয় নারায়ণ ”_( ৪৫ পৃঃ-১০ পংক্তি )। ইনি হেড়স্ব রাজের 
:. অধীশ্বর এবং ব্রিপুরাধিপতি বিজয়মাণিক্যের সমস ছিলেন। বিজ্ঞয়মাণিক্য 
জয়ন্তিয়ার বিরুদ্ধে হাড়ি সৈন্য প্রেরণ করিবার পর, জয়া হেড়ন্বের আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। হেড়ম্বপতি নির্ভয় নারায়ণের মধ্যবর্তীতায় র মীমাংসা হইয়া- 


ছিল। নির্ভয় নারায়ণ সমন বিস্তৃত বিবরণ পূর্ববর্তী ১৬০-৯-১৬১ পৃষ্ঠায় ্র্টব্য। 


২৫৮ » রাজমালা । [ দ্বিতীয় 


. পিরোজ খা আনি; (৭১ পৃ-২৪ পংক্তি)। ইনি গৌঁড়েশ্বরের 
সেনাপতি ছিলেন'। ত্রিপুরেশ্বর উদয়ম্টণিক্যের শীসনকালে পাঠান-বাহিনী চট্টগ্রামের 
অধিকার ত্রিপুরার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ায়, সেই অধিকার অক্ষুপ্র রাখিবার 
নিমিত্ত বঙ্গেশ্বর, জামাল খাঁ পন্নির সহযোগে ই'হাকে চট্টলে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

পুণ্যবতী ;_€ ৩৯ পৃদ-৭ পংক্তি )। ইনি ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের 
মহিষী। রাজমালায় পাঁওয়া যায় ১ 
পবিজয়মাণিক্য নাম হইল নরপতি ? 
তাহান মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী ॥৮ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড । 
এরজাতালোলার না যায়, ইহার অপর নাম ছিল-_লক্ষমীবালা' 
ইনি প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কন্যা ছিলেন" মহারাজ বিজয়, রাজক্ষমতাঁ 
গ্রাসী দৈত্য নারায়ণের নিধন দ্বারা শাসনের পথ নিষ্বণ্টক করেন। এতছুপলক্ষে 
মহারাণী পতিকে তীব্র ভগ্ন দ্বারা ব্যথিত এবং দৈত্য নারায়ণের হত্যাকারী মাধবকে 
রাজার অগোচরে নিহত করায়, মহারাজ ক্ষুব্ধ হইয়া ইহাকে বনবাসে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । 
মহহারাণী পুণ্যবতী, হোমনাবাদ ও তিক গরভৃতি স্থানে ্ণনিগকে বি 
ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। 
প্রচণ্ড উজীর ;--(8৫ পৃঃ_২৩ পংক্তি)। ইনি বিজযাণিক্ের উতর 
(মন্ত্রী) ছিলেন। % পাঠান সৈন্যগণের ছুই মাসের বেতন প্রদান. করিতে বিলম্ব 





* উজীর পদ এবং আরও কতিপয় পদ মুদলমান শাসনের এমনৃকরণে সৃষ্ট হইয়াছিল:। 
মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালেই এই. সকল উপার্ধি প্রচশিত হয়। ব্রিপুর বংশীবনী 
পুদ্তিকার বিজয়মাণিক্য প্রসঙে লিখিত আছে ৮- - 

“বিজয়মাণিক্য রাজা। বুদ্ধিমস্ত ছিল ।' 

কৌপল করিয়া: রাজ্য শাসিতে লাগিল ॥. 

উজীর সুবা, নাঙ্সির কবর! আর যে. দেওয়ান & 
বরুয়া হাজারী মুন্সী ঠাকুর ছান্দাবান ॥ 

এ সমস্ত আমলাসহ পরামর্শ করি। 

শাসিতে লাগিল রাজ) করি বাহাছুরী॥”  ইত্যাদি। 

ব্রিপুর রাজ্যে কিরূপ যোগার ব্যক্তিকে উ্ী নিক করা হইত, ক্ৃফমালা গ্রন্থে তাহার 
আভাস পাওয়া যায়, বথা রর 

পবিমল কুর্েতে জন্ম যে জনার হয়. 
তি দ্বিজেতে ভক্তি বাহার থাকর & 
পণ্ডিত হয়, হয়ে ধর্মে মতি । 
প্রাজর পালন ভ্ানে, জানে রাজনীতি ॥ 


কহ ] . মধ্যমণি | ২৫৯ 


হওয়ায়, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া, ইহাকে মেহেরকুলে (কুমিল্লানগরীতে) বধ_ 
করিয়াছিল। বিদ্রোহী সৈন্যদল রাজাকে বধ করিয়া রাজধানী আক্রমণের নিমিত্ব 
কৃতননবল্প হইয়াছিল, মহারাজ বিজয় স্বয়ং সমরক্ষেত্রে ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া 
বিদ্রেঃহ দমন করেন। 
প্রতাপ *-( ৬ পৃঃ১৫ পংক্তি )1 (প্রভাপমাণিক্য)। ইনি ধর্ম 
মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র; পিতার পরলোকগমনের পর... সেনাপতিগণের সাহায্যে 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। ধন্যকে অন্তরিত করিয়া, পৈতৃক সিংহাসনের অধিকারী. হইয়াছিলেন। 
কিন্তু ইহার রাজত্ব এক বওসরের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অধার্ন্মিক ছিলেন 
বলিয়া সেনাপতিগণ রাত্রিকালে ইহাকে গোপনে হত্যা করিয়া, জ্যেষ্ঠ ধন্যমাণিক্যকে 
সিংহাসন প্রদান করেন। ইনি ১৪৬৩ খুঁষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন এবং সেই 
সালেই,নিহত হন। মহারাজ প্রতাপ, চন্দ্র হইতে ১৫০ ও ব্রিপুর হইতে গণনায় 
১০৫ স্থানীয় ছিলেন। 
প্রতাপ ;_(১৩ পৃঃ৮ পংক্তি)। ইনি গৌড় রাজ্যের অধীনস্থ, বিপু 
জেলার অন্তর্গত বরদাখাত পরগণীর জমীদার ছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্য 
_ বঙগরাজ্যর পূর্বাঞ্চল হস্তগত করিবার কালে, জমীদার প্রতাপ গৌঁড়েশ্বরের অধীনতা 
পাশ ছিন্ন করিয়। ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যত স্বীকার করিয়াছিলেন । 
প্রতাপ নারায়ণ ;_8৫ পৃঃ_২৯ পংক্তি)। ইনি প্রচণ্ড উজীরের পুত্র 
এবং ত্রিপুরাধিপতি বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। প্রতাপ পিতার সঙ্গে - 
 মেহেরকুলে (কুমিল্লায়) অবস্থান কালে, ত্রিপুরেশ্বরের বিদ্রোহী পাঠান সৈম্যগণ 
উজীরকে বধ করায়, প্রতাপ নারায়ণ নিরুপায় হইয়া, অরণ্যে প্রাবেশপূর্ববক স্বীয় 
জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। 
বলাগম। ;--€২৬ পৃঃ-১৬ পংক্তি)। বলাগম। একজন পার্বত্য যসপী+ 
প্রাচীন রাঁজমালায় ইহার নাম বলাংমা লিখিত হইয়াছে। : এই রমণী “ডাইন” 
(ডাকিনী) বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। পাঠান সেনাপতি হৈতন খা ত্রিপুরা 
আক্রমণের নিমিন্ত আগমন করায়, তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত মহারাজ 





শিষ্টের রক্ষণ জালে ছুষ্টের দমন। 

ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে সুজন ছুর্জন ॥ 

সভা। উপযুক্ত কথ! কহিৰারে জানে । 

কাব্যেতে রসিক হয়, পরাক্রমী রখে ॥ 

প্রিক্ন বাণী কহে, হয় প্রিয় দরশন। 

সাধয়ে প্রভুর কার্য করি প্রাপপণ 

বিপদে চঞ্চল নহে থাকরে সুস্থির। 

হেন জন হুইবারে উচিত উজীর ॥ নে 
কৃঙ্$মাল। * 


২৬০ রাজমাল। [দ্বিতীয় 


ধন্যমাণিক্য বলাগমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। “ডাইন' সম্বন্ধীয় বিবরণ পূরববব্তা 
২৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
বাণেশ্বর 8৫৫ পৃহ্গ পংক্তি)। ইনি রাজপুরোহিত এবং সভাপস্তিত 
ছিলেন। স্বীয় সহোদর শুক্রেশ্বরের সহযোগে ইনি রাজমালার প্রথম লহর রচনা 
করিয়াছেন। উল্ত লহরে বাণেশ্বরের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে । মহারাজ 
ধর্মমাণিক্য, ধর্দ্সাগর প্রতিষ্ঠা কালে অস্থান্ত ত্রাহ্মণের সহিত ই'হাকে ভূমিদান 
করিয়াছিলেন । 
বিজয়মাণিক্য ;_€৩৭ পৃঃ_৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ দেবমাণিক্যের 
জোষ্ঠ পুত্র । চন্দ্রের অধস্তন ১৫৪ ও ব্রিপুর হইতে ১০৯ স্থানীয়। পিতৃবিয়োগের 
পর লক্গবীনারায়ণ নামক মৈথিল ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় বিজয়কে অবরুদ্ধ করিয়া 
তাহার কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইন্দ্রমাণিক্য সিংহাসন অধিকার করেন। অল্পকাল 
পরে সেনাপতিগণ লক্গমীনারায়ণ ও সমাতৃ ইন্দ্রমাধিক্যকে নিহত করিয়া বিজয়কে 
_ সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। বিজয়মাণিক্য রাজ] হইলেন সত্য, তাহার শ্বশুর ও 
প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ রাজাকে সাক্ষীগোপাল স্বরূপ রাখিয়া স্বয়ং রাজ্য 
শাসন আরম্ত করিলেন। এই সময় অবিচার অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্তী উত্যক্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। মহারাজ বিজয় উপায়ান্তর না দেখিয়া! শ্বশুরকে বধ করিতে বাধ্য 
হুইলেন। ইহার শাসনকালে রাজ্যের সীমা অসাধারণ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। 
" গৌড়ের সহিত ইহার বারম্বার যুদ্ধ হইয়াছে। ইনি বঙ্গ বিজয়ার্থ নির্গত হইয়া . 
গঙ্গাতীর পর্য্স্ত অধিকার করিয়াছিলেন । কেবল শূরত্তে নহে, ধর্দ্ানুষ্ঠানেও ত্রিপুর 
ভূপতিবৃন্দের মধ্যে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মহারাজ বিজয় দিল্লীর সম্রাট মহামতি 
আকবরের সমসাময়িক রাজা । ইনি ১৫২৮ হইতে ১৫৭০ খ্ুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবল 
পরাক্রমের সহিত রাল্ক্য শাসন করিয়া, বসন্ত রোগে লোকান্তরিত-হইয়াছেন। 
বিজয়হুল্ল'ভ নারায়ণ £_€(৬১ পৃঃ৬ পংক্তি )। ছুলভেন্দ্র চন্তাইএর 
স্ৃত্যুর পর, বিজয়মাণিক্য কর্তৃক ইনি চন্তাই পদে ( চতুর্দশদেবতার প্রধান পূজক ) 
নিষুক্ত হইয়াছিলেন। রাজমালায় উল্লেখ আছে, মহারাজ চতুর্দশদেবতা কর্তৃক 
বপাদিষট হইয়া ইহাকে উক্ত পদ প্রদান করেন। 

. বীরমর্দন নারায়ণ ;__€৬৬ পৃঃ_১৪ পংক্তি)। ইনি অনস্তমানিক্যের 
মেনাপতি এবং রাজার শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের ভাগিনেয় । 
গোপীপ্রসাদ, রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য লাভের প্রয়াসী হন; এবং এই হত্যাকাণ্ড 
সম্পাদনার্থ প্রথমতঃ রাজার মল্ল-গুরু গদাভীমকে. অনুরোধ করেন। গদাভীম এই 
স্বণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, বীরমার্দনের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছিল। . 
এই কৃতন্্ বিশ্বাসঘাতক, করাশ্রয়দাতা রাজাকে গুপ্তহত্যা করিয়৷ বীরমর্দন নাম 
কলঙ্কিত করিতে বিন্দুম্ু্ঘ কুষ্ঠাবোধ করে নাই। ইহ! খুষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর 
ঘটনা। 


লহ] মধ্যমণি? ২৬১ 


ভাঙ্গিল ফা ৮৫৭১ পৃঃ ২৮ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিকোর অন্যতম 
সেনাপতি । ইহার উপাধি ছিল উড়িয়। নারায়ণ । .কেহ কেহ মনে করেন, উড়িস্কা 
বিজয় হেতু ইহার এই উপাধি লাত "হইয়াছিল; এই অনুমান প্রকৃত নহে। 
রাজমালা তৃতীয় লহরে, অমরমাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যায় ;_ 

“রামু আদি করি রাজ ছয় থানা লয়। 
দেয়াঙ্গ উড়িয়া রাজা লইতে আশয় ॥৮ 

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, মঘগণের অধিকৃত রাম্থু ও দেয়া্গ প্রভৃতি স্থানের 
সন্নিকটে উড়িয়া রাজ্য ছিল। এই স্থান জয় করিয়াই “উড়িয়া নারায়ণ” উপাধি 
লাভ করিয়াছেন। % অধ্যাপক শ্্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্শালী মহাশয় অনুমান 
করেন, উড্ভিষ্যা দেশীয় কোন বাক্তিকর্তক এই রাজ্য প্রতিষিত হইয়াছিল। 
ভাঙ্গিল ফা গৌড়েশ্বরের সহিত চট্টগ্রামের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের তোপের মুখে জীবন 
- বিসর্জন করিয়াছিলেন । | 

ভান্ নারায়ণ ;_€৫৭ পৃঃ-১১ পংক্তি)। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের 
শাসনকালে ইনি শ্রীহট্র জেলার অন্তর্গত ইটা পরগণার জনৈক তালুকদার ছিলেন, 
জাতিতে ব্রাহ্মণ । মহারাজ বিজয় দিখিজয় উপলক্ষে ইটায় গমনকালে ইহাকে 
বিস্তীর্ণ তভাগ নিষ্ধর প্রদান করেন। অক্ঃপর গ্রহীতার প্রার্থনানুসারে উক্ত 
ভূমির এক চতুর্থাংশ রাজকর ধার্ধ্য হইয়/ছিল। | 

ভগুরাম ;-( ৫৪ পু১২২ পংক্তি )। ই'হার নামান্তর পরশুরাম ও 
ভার্গব। জমদগ্নির পুত্র বলিয়া ই'হার অন্য নাম জামদগ্ন্য। ইনি কার্তবীর্্যার্জুঁনের 
নিধন সাধন ও পিতৃ আ্ঞায় মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। এই বীরপুক্লষকর্তৃক পৃথিবী 
একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া হইয়াছিল। ইনি দশ অবতারের মধ্যে ৬ষঠ অবতার 
বলিয়া পরিগণিত। মাতৃহত্যার পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত ইনি ব্হ্মকুণ্ডে সান করিতে 
যাইয়া, পরণুর সাহায্যে উক্ত কুণ্ডের তীর খননদারা ্রশ্মপুত্রকে প্রবাহিত 
করিয়াছিলেন । 

মমায়ক ধাঁ ঃ(৪৬ পৃ২৪ পংক্তি)। কেহ কেহ ইহাকে মহন্ষাদ খাঁ 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু পাদশাহনামার মতে মমারক খ| নামই বিশুদ্ধ। 
ইনি গৌড়েশ্বর দায়ুদ শাহের শ্যালক ও সেনাপতি ছিলেন। চট্টগ্রামের যুদ্ধে 
ত্রিপুর বাহিনী কর্তৃক ধৃত ও পিশ্ররাবদ্ধ হইয়া রাজদরবারে নীত হওয়ার পর, 
ইহাকে চতুর্দিশদেবতার সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল। পাদশাহ নামায় পাওয়া 








* কৰি ভবানী দাসের মগ্নামতীর গানে উরকয়া (উড়িয়া) রাজার নাম পাওয়া ষায়। 

_ মেহেরকুল ও পাটিকারার রাজা গোবিনচন্ত্র (নামান্তর গোপীটাদস্ং উড়ি। রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত 

করিয়া তাহার কন্তা বিবাহ করিয়াছিলেন। উট্টগ্রামে গোবিনেন মাধিপত্য থাকিবার প্রমাণ, 
ময়নামতীর গানে পাওয়া যায়। স্ুতত্লাং এই উড়িয়া ব্রাজা রাজমালার গিথিত রাজ্যের অধিপতি 

: ছিলেন, ইহাই বুঝা াইতেছে। 


২৬২ রাজমাল!। [দ্বিতীক্ 


যায়, ইনি কামরূপের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হইয়া রাঙ্জামাটাতে অবস্থানপৃবক- 
কিয়ৎকাল উক্ত প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন 1 

মহামাণিক্য ;_€১ পৃহ_-১৩ পংক্তি)। ইনি রাজমাল! প্রথম লহরের 
অন্তর্গত শেষ রাজা । প্রথম লহরে ই'হার বিবরণ প্রদান করায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ 
করা হইল না। 

মাধব ;--€৪০ পৃ ২৪ পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিক্যের শশুর ও প্রধান 
সেনাপতি দৈত্য নাঁরায়ণের জ্যেষ্ঠ কন্যা-জামাতা। দৈত্য নারায়ণ ই'হাকে অত্যন্ত 
ভালবাপিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন। তাহার ধন সম্পত্তি সমস্তই জামাতার 
হস্তে ছিল; এমন কি, মাধব আহার্ধ্য প্রদান না! করিলে দৈত্য নারায়ণ আহার 
করিতেন না। 

বিশ্বাসঘাতক মাধব, বিজয়মাণিক্যের প্রলোভনের বশবর্তী হইয়৷ শ্বশুরকে 
_ স্বহন্তে বধ করিয়াছিলেন। দৈত্য নারায়ণের কন্যা (বিজগনমাণিক্যের মহিধী) 
পিতৃহস্তা মাধবকে গুপুচরদারা নিহত করিয়া তাহার পাপের উপযুক্ত দণ্ডবিধান 
করিবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায়। 

মুকুন্ৰ £_-(৬১ পৃঃ ২২ পংক্তি)। ইনি উড়িস্যার রি এবং বিজয়- 
মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। মহারাজ বিজয়ের জোস্ঠ পুত্র ডুঙ্গুর ফাএর কো্টীতে 
ছেদযোগ আছে, . দৈবন্্ক গণনা! করিয়া এরূপ বলায়, মহারাজ সেই পুত্রকে 
পুরুষোত্বমধামে অবস্থান করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া, তাহাকে সযত্তে রক্ষা করিবার 
| নিষিতত উড়িস্যাপতি মুকুন্দদেবকে পত্রদ্ারা অনুরোধ করিয়াছিলেন । 

বিশ্বকোষে ( মাদলপঞ্ভী নামক পুথি অনুসারে ) উড়িস্যার ভূপতিবৃন্দের যে 
বংশ-তালিকা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে তিন জন মুকুন্দদেবের নাম পাওয়া ষায়।, 
তম্মধ্যে শ্রথম মুকুন্দদেব, প্রখ্যাতনামা মহারাজ চোরগঙ্গার অধস্তন ২৮ স্থানীয় 
ইনি রাজা রঘুনাথ ভোটরার পুত্র, ১৪৭৩ শক হইতে ১৪৮১ শকাবা! পর্য্যন্ত রাজত্ব 
করিয়াছেন। ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৫০-_-১৪৯২ শক। স্ৃতরাং 
এই ুুম্দদেবই মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক সাব্যস্ত হইতেছেন।.. 

যাহুবৈষ্য ;-(৬৩ পৃঃ২০ পংক্তি)। ইনি জাতিতে ত্রিপুরা এবং হী 
নারায়ণের পুত্র। চিকিৎসা ব্যবসারী বলিয়া “বৈস্ত” উপাধি লাভ করেন। মহারাজ 
বিজয়মাণিক্য বসম্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় এই ব্যক্তি তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন 
কিন্তু রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে তিনি রাজাকে রক্গা করিতে সমর্থ হন নাই, 
এই রোগেই মহারাজ বিজয় পরলোক গমন করিয়াছিলেন। 

রণচতুর নারায়ণ৮-€১ পুঃ_-১১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের 
.মেনাপতি ছিলেন। মঙ্গররাজের আদেশানুসারে রাজমাল৷ দ্বিতীয় লহর এই সেনাপতি 
কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছেশ এই লহরের লেখক কে ছিলেন, রাজমালায় উল্লেখ নাই, এবং 


চারি নিরারিররাররর রার্নাল সার হরর 


অহর] মধ্য-নি। ২৬৩ 


রণাগণ নারায়ণঃ_-(৬৯ পৃঃ-১৭ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিক্যের ভগিনী- 
পতি ও সেনাপতি ছিলেন । ই'হার প্ররুত নাম রঙ্গ নারায়ণ। চট্টগ্রামের পথে 
ইনি পাঠান কর্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া পলায়নপুর্ববক জীবন রক্ষা করেন। 
এই যুদ্ধে ্িপুরেশ্রের চল্লিশ সহত্র সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল, বিনন্ট পাঠান সৈন্যের 
সংখ্যা মাত্র পঞ্চ সহজ । ইনি প্রাচীন বয়স্ক ছিলেন বলিয়া সকলে ই'হাকে “বুড়া” বা 
“বড়িয়া” বলিত। উদয়পুরস্থ ত্রিপুরাস্থন্দরী দেবীর মান্দরের উত্তর দিকস্থ বুড়িয়ার 
দীঘী এই বুড়ার কী্তি। 

উদয়মাণিকোর পরলোকগমনের পর তৎপুত্র জয়মাণিক্যের সময়েও রণাগণ, 
(সেনাপতি ছিলেন। ইনি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া! বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া 
উঠেন। পরিশেষে জয়মাণিক্যকে বধ করিয়। রাজা হইবার নিমিত্ত বৃদ্ধের দুরাশা 
জশ্মিল। কিন্তু অন্যতর সেনাপতি (দেবমাণিক্যের পুর) অমরদেৰ দিন দিন পরাক্রান্ত 
হইয়া উঠ্িতেছ্েন দেখিয়া রণাগণ বুঝিলেন, এই প্রবল প্রতিদব্দী বি্ধমানে তাহার 
আকাঙক্ষা পূর্ণ হইবার নহে। এজন্য তিনি অমরদেবকে নিহত করিবার চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজকুমার অমর অন্থ ব্যক্তির ই্গিতে ইহা জানিতে পাইয়া 
আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর তিনি বৃদ্ধ রণাগণকে বধ করতঃ তীহার রাজ্যলাভের 
পিপ।সা মিটাইয়াছিলেন। 

রসাঙ্গমর্ছন নারায়ণ (২৪ পৃঃ_-১৫ পংক্তি )। ইনি ধন্যমাণিকোর 
সেনাপতি । ই'হার নাম কি ছিল জানিবার উপায় নাই। রসাঙ্গের (আরাকাণ) 
কিয়দংশ জয় করিবার দরুণ ই'হার “রসাজমর্দন” উপাধি হইয়াছিল। জয়মাণিক্যের 
সময় পর্য্যন্ত ইনি সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, 
কোন স্থুলেই ই'হার নামোল্লেখ নাই, উপাধির উল্লেখ মাত্র আছে। 

রাজবল্পভ নারায়ণ ;_€ ৭৬ পুঃ_৩০ পংক্তি )। ইনি অমরদেবের 
(পরে অমরমাণিক্য) জ্ঞেষ্ঠ পুত্র। জয়মাণিকোর মললবিদ্তার গুরু এবং সেনাপতি 
ছিলেন । অমরদেবের সহিত বিবাদ উপলক্ষে জয়মাণিক্য বিপদাপন্ন হুইয়া পলায়ন 
করেন, তদবস্থায় রাজবল্লভ পথিমধ্যে তীহাকে ধৃত ও নিহত করিয়াছিলেন । 

রাম কবি ১৯ পৃঃ২ পংজ্তি )। ইহা নাম বলিরা মনে হয় না, 
সস্তবতঃ ইনি রামায়ণ গান করিয়া “রাম কবি” হুইয়াছিলেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য 
ক্লাজা হইবার অল্পক।ল পরে ১ 

রি “প্রেত চতুঙ্দিশ গান বর্ণিয় শুনিল& 
বাম কবি স্থজিলেক সেই ত নৃপতি। 
শধন্ মাণিক্য রাজার তাতে হৈল প্রীতি ॥৮ 
, রাজমালা-_ধন্তমাণিক্য খণ্ড 

এতদ্বারা বুঝা যায়, মহারাজ ধন্য রামা়ণের একটা দল স্থজন করিয়াছিলেন, 

এবং রাম কবি সেই দলের অধিকারী ছিলেন । এতচঢপলাম্ষ বাটন ০১ 


- ২৬৪ রাজমালা। [ দ্বিতীয় 


এই উপাধি লাভ করাও বিচিত্র নহে। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইহার 
নাম কি ছিল, জানিবার উপায় নাই। 
রামদাস ; (৭৮ পৃঃ_৭ পংক্তি)। ইহা মহারাজ অমরমাণিক্যের বাল্য 
কালের নাম। রণচতুর নারায়ণ, অমরমাণিক্যের বাল্যকালের অবস্থা বর্ণন উপলক্ষে 
তাহাকে বলিয়াছিলেন,_- 
“রামদাদ নাম তোমার আছিল তখন 1৮৯ 
রায় কছম ;_(২৪ পৃ ২০ পংক্তি)। ইনি ধন্যমাণিক্যের ৈনাপতি 
ছিলেন ; জাতিতে রিয়াং। সৈন্যাধ্যক্ষ রায় কাচগের সহযোগে ইনি থানাংছি প্রভৃতি 
কুকি-প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। ' ই'হাদের শক্তি-দমবায়ে মহারাজ ধন্য অনেকবার 
পাঠান বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে রায় কাচাগ, 
রায় কছমের সহোদর ভাতা ছিলেন । 
রাঁয় কাঁচাগ ;_-€১৪ পৃঃ১১ পংক্তি )1 ইহাকে রায় চয়চাগও বলা 
হইত। ইনি রিয়াং জাভীয়। ধম্যমাণিক্যের সেনাপতি এবং প্রবলপরাক্রমশালী 
“ ছিলেন। এককালে ইশ্হার প্রাধান্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, মৈকেঞ্তি সাহেব, 
ই'হাকে প্রিপুরেশ্বর জ্ঞানে “চয়চাগ মাণিক্য” লিখিরাছেন। শ* ইহার বাহুবলে এবং 
রণকৌশলে ত্রিপুর রাজ্যের সীমা বদ্ধিত এবং প্রতিপক্ষগণ সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। . পাঠান 
শক্তি বারম্বার ই'হার হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছে। একমাত্র এই বীর্যযশালী ও কৌশলী 
সেনানায়কের প্রভাবে মহারাজ ধন্য স্রাট পদবাচ্য হইয়াছিলেন। 
লঙ্ষ্মীনারায়ণ ;-(৩৪ পৃঃ_-২ পংস্তি)। ইনি মিথিলাবাসী, জাতিতে 
: ব্রাঙ্মণ। এই তান্ত্রিক সাধক সন্যাসীবেশে ত্রিপুরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ 
দেবমাণিক্য ই'হার অলৌকিক ক্ষমর্তী দর্শনে যুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 
ইহার উপদেশীনুসারে তান্ত্রিকমতে শ্মশান সাধনাদি যোগ ক্রিয়্ায় প্রবৃত্ত হন। 
. দ্বিজ লন্গমীনারায়ণ, রাজাকে ছুর্ববল করিয়া, স্থীয় প্রভূত্ব বদ্ধমূল করিবার ছুরাকাওক্ষায়, 
তীহাকে দেবীর দর্শন লাভের প্রলোভনে ভুলাইয়া, ক্রমান্বয়ে আটজন সেনাপতি 
শ্মশানে নিয়া বধ করাইলেন ; পরিশেষে রাজাকেও শ্মশান সাধনকালে বধ 
করিয়াছিলেন। দেবমণিক্যের পরলোকগমনের পর, তাহার শিশু পুত্র ইন্দ্রমাণিক্যকে 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়া লক্গমীনারায়ণ এক বৎসর কাল রাজ্য শাসন্‌ করিয়াছিলেন । 
সেনাপতিগণ নানাপ্রকারে উৎপীডুত হইয়া লক্ষীনারায়ণকেসহ ইন্দ্রমাণিক্যের হত্যা 
সাধন দ্বারা উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন। ঃ 
লক্ষ্মী মহাদেবী ;--€৪২ পৃঃ-২২ পংক্তি)। ইনি সেনাপতি দৈত্য 
নারায়ণের কন্ঠা এবং বিজয়মাণিক্যের প্রধান! মহিবী ছিলেন। বিজয়মাণিক্য 





ফু 


* রীঁজমালা_অয়মাণিক্য খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা 


লহ] মধ্য-মণি। ২৬ 


 মআধব নামক ব্যক্তি দ্বারা দৈত্য নারারণকে বধ করায়, মহারাণী রাঁজীর অগোচরে 
পিতৃহস্ত! মাধবকে নিহত করিয়াছিলেন । এই কার্ধ্য মহারাজের বিরক্তিকর হওয়ায় 
কিয়ৎকালের নিমিত্ত মহারাণী নির্ববাসন দণ্ড ভোগ করেন। অমাত্যগণের অনুরোধে 
আবার ভীহাকে বনবাস হইতে ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল । 
লোকতর ফা +_(৭২ পুঃ-১৯ পংক্তি )। ইনি উদয়মাণিক্যের পুত্র, 
পিতার পরলৌকগমনের পর, জয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুর সিংহাসনে 
সমারট হইরাছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে সেনাপতি অমর, জয়মণিক্যের পিসা ও 
প্রধান সেনাপতি রণাগণকে হত্যা করেন; এই সুত্রে রাজা ও সেনাপতির মধ্যে 
মনোমালিন্য সঙ্ঘটিত হওয়ায়, অমরের পুত্র রাজবল্লভ জয়মাণিক্যের নিধন সাধন দ্বারা 
সেই মনোমালিন্যের অবসান করিয়াছিলেন । 
সমরজিত নারায়ণ ;_-(৭৫ পৃঃ_৬ পংক্তি)। ইনি রগাগণের ভ্রাতা 
এবং জয়মাণিক্যের সেনাপতি । অসরদেবের সহিত র্ণগণের সংগ্রামকালে 
অমর কৌশলক্রমে ই'্হার মস্তক ছেদন পূর্বক ছিন্মমস্তক রণাগণের গড়ে নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। রণাগণ ভ্রাতার মস্তক দর্শনে ভীত হইয়া গড় পরিত্যাগ পূর্ববক 
পলায়ন করেন এবং কিয়দিবস লুক্কা়িত অবস্থায় থাকিবার পর, অমরদেব কর্তৃক. 
ধৃত ও নিহত হন। 
আঁহস নারায়ণ; (৭৬ পৃঃ--১৭ পংস্তি)। এই ব্যক্তি সৈনিক বিভাগের 
সাধারণ কন্মচারী ছিলেন। জয়মাণিক্যের সেনাপতি অমরদেবের আদেশে প্রধান 
সেনাপতি রণাগণের মস্তক ছেদন করিয়া “সাহন নারায়ণ” উপাধি ও সেনাপতি 
পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার নাম জান! যাইতে পারে নাই। 
ুরধ্য খাড়াইত ৮৫৮ পৃ৮_২১ পংক্তি)। বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে 
শ্খাড়াইত' বা খখাড়াতিয়া” উপাধিধারী এক শ্রেণীর সৈন্য রাজার শরীর রক্ষক 
ছিল। সাতবার ধন্সাগর প্রদক্ষিণ করিতে সমর্থবান ব্যক্তি খাড়াইত' উপাধির 
অধিকারী হইত। খড়গ, চণ্ম এবং শুল ইহাদের ব্যবহার্য অস্ত্র নির্দিষ্ট ছিল। 
খড়গ (তরৰারি) ব্যবহারের দরুণই 'খাড়াইত' উপাধি হইয়াছে। 
বিজয়মাণিক্যের দিখিজয় গমনকালে সূর্য খাড়াইত ভীহার সহযাত্রী হইয়া- 
ছিলেন। শ্ত্রীহট্র জেলার অন্তর্বন্তী চৌয়াল্িশ নামক স্থানে মহারাজের অবস্থানকালে 
ূরধ্য খাড়াইত প্রমুখ সৈন্যগণ রাজার অগোচরে নগর লুষ্টনে বহির্গত হয়, তৎকালে: 
জনৈক নগরবাসী কর্তৃক সূর্য খাড়াইত হত হইয়াছিলেন। 
হাজর! ; (৭৭ পৃ_২৩ পংক্তি)। হাজরা” নাম নহে-উপাধি। 
: দেবমাণিক্যের শীসনকালে এই ব্যক্তি সৈনিক বিভাগে হাজারী ছিলেন। পূর্বে 
একবার বল! হইয়াছে, ষে সৈল্যাধ্যক্ষের অধীনে এক হাজার সৈন্য থাকিত, তিনি 
“হাজারী” পরবাচ্য হইতেন। এই হাজরা মহারাজ অমরমাণিক্যের মাতামহ এবং 
. স্বাছাল জাতীয় ছিলেন। বাঁছালগণ জাতিগত হিসাবে কথপ্চিৎ হীন হইলেও এই 


২৬৬ বাজনালা। ্‌ দ্বিতীয় 


সম্বন্ধ স্থাপনাবধি পা্ধবত্য সমাজে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিল এবং সেই সম্মান 
অগ্ভাপি অক্ষুপ্ন রহিয়াছে। এই হাজরা রসাঙমর্দন নারায়ণের সহকারীরূপে 
চট্টগ্রামের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিবার প্রমাণ আছে। 

হৈতন খা ;_(২৪ পু₹_২৭ পংক্তি)। ইনি গৌডেশ্বর হোসেনশাহের 
সেনাপতি । হোসেন, ধন্যমাণিক্যের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে পরাস্ত হইবার পর, দ্বিতীয়বার 
ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত হৈতন থা ও কর! খাকে এক শত হৃম্তী, পঞ্চ সহঙ্র 
অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ পদাতিক সৈম্যসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবারও ব্রিপুর 
সেনাপতির কৌশলে, হৈতনের প্রবলঝাহিনীর অধিকাংশ গোমতী জতে ডুবিয়া 
জীবন বিসর্জন করে এবং হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক সৈশ্যসহ তিনি পলায়ন করিতে 
বাধ্য হন। 

হোপকলাউ ;_-(৩১ পরই পংক্তি)। ইনি ধন্যমাণিক্যের জামাতা । 
রাজ আজ্ঞার কুকি-প্রদেশে স্বর্ণ খনির অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন। কুকিগণ মনে, 
করিল, স্বর্ণের সন্ধান পাইলে, নিশ্চয়ই ত্রিপুরেশ্বর এখানে একটা থানা বসাইবেন 
এবং তদ্দরুণ তাহাদিগকে নানাবিধ অস্থবিধা ভোগ ও স্বর্ণের খনিতে কার্ধ্য করিতে 
হইবে । এজন্য তাহারা হোপকলাউকে সাদরে গ্রহণ করতঃ অতিরিক্ত মদ্থদ্বারা 
বিহ্বল করিয়া, তদবস্থায় নিহত করিয়াছিল 

হোসেন শাহ ;--(২২ পৃ২০ পংক্তি)। বঙ্গেশ্বর মজঃফর শাহ অত্যাচারী 
বলিয়া অমাত্যবর্গ কর্তৃক নিহত হইবার পর, হোসেন শাহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। 
ইনি মজঃফরের মন্ত্রী ছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদের বংশে ইহার 
জন্ম হয়। তিনি নিতান্ত ছুরবস্থায় পতিত হইয়া এ দেশে আগমন করেন, এবং রাজ 
সরকারে সামান্য কার্যে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমোন্নতি লাভ. করতঃ 
বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি কামতারপুর রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় 
অধিকারভুক্ত করেন। ব্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্যের সহিত ক্রমান্বয়ে ছুইবার যুদ্ধ 
পরাভূত হইয়া, তৃতীয় বারের যুদ্ধে ত্রিপুর রাজ্যের সামান্য অংশ হস্তগত করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহা অধিককাল স্বীয় বশে রাখিতে সমর্থ হন নাই। হোসেন সদাশয় এবং 
_ব্জ্সাহিত্যের পোষক ছিলেন। ইহার শাসন ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২০ খুষ্টাব্র 
পর্যন্ত ২৭ বৎসর কাল স্থাঘী ছিল। 


রাজমাল। দ্বিতীয় লহরে উল্লিখিত স্থান ইত্যাদির 
নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 
€ বর্ণমালানুক্রমিক )। 


আত্মারাম ;_৫৩পুঃ-২৪ পংক্তি)। এই স্থান খাসিয়া পর্বতের 
অন্তর্গত। প্রাটীনকালে এখানে খাসিয়া রাজের সেনানিবাস (থান) ছিল। ত্রিপুরেশ্বর 
বিজয়মাণিক্য দিথ্িজয় কালে এই স্থান অধিকার এবং স্বীয় রাজ্যভুত্ত করেন। 
রাজম।লায় পাওয়! যায় ৮ 


“আআরাম আদি ষত খাসিয়া নৃপ থানা । 
ত্রিপুরে জিনিয়া করে আপন সীমানা ॥” 
বিজন্মাণিক্য থণ্ত-_-৪৩ পৃষ্ঠা ॥ 


. আসাম ;(২৪ পৃঃ২৪ পংক্তি)। ইহা বাঙ্গালা দেশের উত্তর পূর্বব কোণে 
অবস্থিত। এই স্থান অহম্‌ জাতির নামানুসারে আসাম নামে অভিহিত হইয়াছে। 
ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ । পুরাকালে এই রাজ্যের বিস্তৃতি 
অনেক দূর পধ্যস্ত ছিল। শাস্তগ্রান্থে পাওয়া যায়; 


“কবতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদিক্কর বাসিনী | 
উত্তরন্তাং কণ্তগিরিঃ করতোয়াত, পশ্চিমে ॥ 
তীর্থশরেষ্টা দিক্ষুনদী পূর্বাস্তাং গিরিকন্তাকে । 
দক্ষিণে ব্র্গপুত্রন্ত লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি ॥ 
কামরূপ ইতিথখ্যাতঃ সর্বধশান্ত্েু নিশ্চিতঃ 1৮ 

যোগিনী তন্ত্। 


মর্ম করতোয়া অবধি দিক্করবাদিনী পর্য্যন্ত কামরূপ। ইহার উত্তরে 
ক্তরগিরি, পশ্চিম সীমায় করতোয়া নদী, পূর্ব সীমায় তীর্শ্রষ্ঠ দিক্ষু নদী, দক্ষিণে 
ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যার সঙ্মস্থান। এই সীমা সর্বশাস্ত্রানুমোদিত এবং ইহার অন্তর্গত 
স্থান কামরূপ নামে বিখ্যাত । 
ও এতদ্বার সে কালে, বর্তমান আসাম, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর এবং কোচবিহার 
প্রভৃতি প্রদেশ আসাম বা কামরূপের অন্তভূক্তি থাকা সুচিত হইতেছে। ৃ 
শান্ানুসারে আসাম (কোমরূপ) প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান। এখানে পীঠদেবী কামাখ্া! 
ব্যতীত আরও কতিপয় পীঁঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। কালিকাঁপুবাণ এবং যোগিনী তন্ত 


টি ০ শে রা. 7 প্রান তন: ডা. উর নর. সি 


২৬৮ বাঁজমালা। [ দ্বিতীক্ক 


আসাম বুরুপ্তির মতে, মহীরজ নামক জনৈক দানব পুরাকালে আসামের 
অধিপতি ছিলেন। তদ্বশীয় আরও চারি জন রাজা ক্রমান্থয়ে এই স্থানে রাজন 
করিয়াছেন। তৎপর নরকান্থর এই প্রদেশের আধিপত্য লাভ করেন। ইনি 
বিষুকর্তৃক আসামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। & ীস্রীকামাধ্যা দেবীর 
মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে নরকান্ত্ুর ঘটিত একটা আখ্যান প্রচলিত আছে। মহারাজ 
নরক রামায়ণের ঘটনার সমসাময়িক ব্যক্তি । ৭ বর্তমান গৌহাটা নগরে ইহার 
রাজধানী ছিল। নরকান্তুরের পর তৎপুত্র ভগদন্ত আসামের অধিপতি হন ; ইনি 
কুরুক্ষেত্র সমরে ছূর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভগদপ্ডের পর তথ্বংশীয় 
আরও পাচ জন রাজার নাম কামরূপ বুরুঞ্জিতে প1ওয়া যায়। 
অতঃপর এখানে দেবেশ্বর নামক এক রাজা কিরৎকাল রাজত্ব করিবার প্রমাণ 
পাওয়া ষায়, ইনি ধীবর জাতীয় ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার কিয়ৎকাঁল পরে 
্রহ্গপুত্র বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজবংশ কর্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হয়। চীন পরিক্রাজক 
হিউএন দিয়াংএর আসাম ভ্রমণকালে (৫৬০-৬১ শক) তিনি নারায়ণ-দেব বংশীয় বর্ম 
উপাধিবিশিষ্ট ভাস্কর বর্্মাকে এখানে রাজন্ধ করিতে দেখিয়াছেন। উক্ত পরিভ্রাক 
, এই রাজাকে ত্রাঙ্মণ জাতীয় বলিয়াছেন, কিন্তু উপাধিদ্বারা ইহার ক্ষত্রিয়ন্ের পরিচয়, 
: পাওয়া যাইতেছে। & অতঃপর কলিন্দ বরা নাম পাওয়া যায়।$ অনেকে অনুমান 
করেন, ইনি ভাস্কর বন্ার বংশীয় ছিলেন। অতঃপর নাগাঙ্ক নামক জনৈক রাজা এই 
প্রদেশ অধিকার করেন। প্রবাদানুসারে ইনি করতোয়া নদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
্রাক্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশ ক্রমান্বয়ে ৪০০ বৎসর এই স্থানে রাজস্ব 
করিয়াছেন । তৎপর ব্রক্ষপুত্রের দক্ষিণকুলে আড়িমাও নামক রাজা এবং উত্তরকুলে 
: ছুটিয়া জাতি আধিপত্য বিস্তার করে। আড়িমাও এর পুত্র জোঙ্গলবলছু রাজ্যলাভ 
করিলে পর, কাছাড় রাজের সহিত সর্ববদা যুদ্ধ বিগ্রাহাদি হওয়ায়, নিজকে নিরাপদ 
করিবার অভিপ্রায়ে এক দুর্গ নিশ্মাণ করেন। নওরগায়ের শহরী পরগণায় বর্তমান 
কালেও সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। কপিলি নদীর তীরবর্তী শেষ, 
যুদ্ধে জোঙ্গলবলহু পরাজিত হইয়/ছিলেন। . 


% 





» কানিকাপুরাণ__৩৬শ-_৪*শ অধ্যায় ভরটবয। 
+ সীতার অস্বেবণের নিমিত্ত আসাম অঞ্চলে প্রেরিত বানরকে ন্ুত্রীব বলিয়াছিলেন ১ 
“যোজনানি চডুষেষ্টি বরাহো নাম পর্ধবতঃ। 
সুবর্শশৃঙ্গঃ সুমহান গাবে বরুণালগ্জে ॥ 
তত্র প্রাগৃজ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুত্রম। 
তশ্মিন বসতি দুষ্ট নরকে! নাম দানবঃ ॥” 
_.. “কিছ্বিন্ধ্যাকাণ--৪২ সর্গ, ৩০-৩১ শ্লৌক & 
. $ 85815 13508156 [২৩০০:০--০1, 11, 0. 96, 
£ দশকুমার চরিত। 


শত 


জহর ] মধ্যমনি। ২৬৯ 


আরও কোন কোন বংশ আসামে কিয়ণুকাল রাজত্ব করিবার পর ধর্্পালের 
আধিপত্য স্থাপিত হয়। ধর্্মপাল বঙ্গের পীলবংশীয় রাঁজা বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস, 
কিন্তু এতদ্বিষয়ে মতদ্ৈধ আছে। ইহা ১০৯৭ শকের কথা । এতদ্বশীয় পরবর্তী 
রাজগণের নাম আলোচনা করিলে স্পফ্টই বুঝা যায়, ই'হারা পালবংশীয় রাজাই 
ছিলেন। 
পালবংশের পতনের পর, কামতারপুরের রাজবংশ এ স্থানে কিছুকাল রাজত্ব 
করেন। ইহার পর পর্যা্ঠমে কোচ ও অহোম জাতির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রাজ! জয়ধ্বজ সিংহের সময় হইতে এই প্রদেশের প্রতি মুসলমানের হস্ত প্রসারিত 
হইয়াছিল । 
সম্াট-গুরজেবের সেনাপতি মীরজুম্লা আসাম জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু 
আধিপত্া বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়া ১৬৬৩ খুঃ অব্দে তীহাকে বঙ্গদেশে 


. প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল । 


কিয়তকাল পরে আসামে অন্তবিগ্লব আরম হয়। এই সময় ইংরেজগণ 
বণিকভাবে এই রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়।ছিলেন ; দেশের সমৃদ্ধি ও শশ্-সম্পদ দর্শনে 
ইহারা বিমুগ্ধ হইলেন এবং এই সময় হইতেই উক্ত প্রদেশ হস্তগত করিবার সঙ্কল্প 
তীহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল! এই সময় আসামের রাজা গৌরীনাথ সিংহ দরঙ্গের 
কোচরাজ কর্তৃক রাজাচ্ত হওয়ায় ইংরেজেরা তাহার সাহাধ্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন 
(১৭৯২ খুঃ)। অতঃপর অন্তবিষ্লব, শাসন বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি কারণে ক্রমশঃ 
আসামের অবস্থা হীন হইতে চলিল। ব্রহ্গরাজ সুযোগ পাইয়া আসামের প্রতি 
নানারপ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে (১৮২৪ খুঃ অন্দে ) ব্রন্ধ ও 
ইংরেজের মধো যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। এই যুদ্ধ উপলক্ষে ১৮২৬ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারি 
তারিখে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে আসামের সমগ্র নিম্ন প্রদেশ বৃটিশ রাজ্যের 
কুক্ষিগত হইল। তৎকালে রাজ্যের উত্তরাংশ পুরন্দর সিংহ. নামক জনৈক 
সেনাপতির হস্তে ছিল। ১৮৩৪ খুঃ অন্দে ইংরেজগণ তাহা আপন রাজ্াতুক্ত করিয়া 
লইলেন। তদবধি আসাম রাজ্যের অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে। 

ইছামতী ;-(৫৫ পৃ১৬ পংক্তি)। ইহা একটি নদী ; টাকা জেলার 
বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে । এই নদী সাহেবগঞ্জের সন্নিহিত স্থানে 
ধলেশ্বরী হইতে নির্গতা হইয়া, মদনগঞ্জের নিকটে পুনর্ববার ধলেশ্বরীতেই আত্মসমর্পণ 


করিয়াছে। নদীটা অতি প্রাচীন, ইহার পৌরাণিক নাম ইক্ষুনদী। ব্রন্ধাগুপুরাণে 


পাওয়া যায়» 


“ইক্ষু লোহিত ইত্যেতা৷ হিমবৎ পাদনিস্যতাঃ1৮ 
কথিত আছে, ইহার তীরবর্তী স্থানসমূহে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু উৎ্পন্ন' হইত, 
এজন্যু ইচ্ছুনদী” নাম হইয়াছে। এই নদী যে যে স্থান-দিয়া- প্রবাহিতা হইয়াছে, 


পলা উনি: ১৩০ বানা এাভিহার এন. 2. ৩ ১: 


২৭ রাজমালা । [দি 


 অস্বদ্ধ জনপদ ও বাণিজ্যস্থান আছে। ব্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য বঙ্গাভিষার কালে, 
- এই নদীপথে গমন করিবার কথা রাজমালায় পাওয়! ধায় ;-. 
“ইছামতী পথে পদ্মাবতী গেল পরে 1» 
বিজয়মাণিক্য খ্ঁ--১৬ পৃঃ 

বর্তমান কালে এই নদী পূর্বের ম্যায় খরতোতা নহে। এখন পথভ্রফী 
এবং ক্ষীণতোয়া হইয়াছে? 

ইটা; ৫৭ পৃঃ১০ পংক্তি )| ইহা একটা খগুরাজ্যে গণ্য 
হইয়াছিল। বর্তমান কালে এই ভূ-ভাগ শ্রীহটর জেলার অন্তর্গত একটা. পরগণায় 
গরিণত হইয়াছে । ব্রিপুরেশ্বর মহারাজ স্বধন্ম পা ( রাজমালার মতে সধশ্া বা 
সুধধ্্ন) কৈলাসহরের রাজপাটে রাজত্ব করিবার কালে, বাৎস্যগোত্রীয় নিধিপতি: নামক্‌ 
জনৈক সাগ্নিক ব্রাঙ্গণ তাহার সভায় উপনীত হন। রাজা এই প্রভাবান্িত বিপ্রের 
গুণে মুগ্ধ হইয়া, তদ্দারা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন % এই যজ্ঞাস্তে 
নিধিপতি এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ব্রদ্ষোত্র স্বরূপ লাভ করেন। এই স্থান পূর্বের 
'মনুকুল” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সে কালে, আধুনিক চৌয়াল্লিশ, বালিশিরা, 
সাতগাও, ছয়চিরি, ইন্দানগর, ভানুগাছ, ইন্দেশ্বর ও বরমচাল' এই আটটা পরগণা, 
লইয়া মনুকুল প্রদেশ গঠিত হুইয়ছিল। নিধিপতি এই দানলন্ধ ভূমিতে নিজ 
বাসস্থান নিন্াণ করেন, এবং তাহার অনুরোধে আরও কতিপয় ত্রাহ্মণ তথায় আসিয়া 
বাস করিতে থাকেন। কথিত আছে, উক্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল, ত্রাহ্মণবর্গ, 
ঝসভবন নিষ্ধ্ীণের নিমিত্ত দুরবর্তী উচ্চস্থান হইতে ইটা (ভেলা) ছুড়িয়া স্থান 
নির্বাচন করিয়াছিলেন, এই ঘটনা হইতে স্থানের নাম “ইটা” হইয়াছে। উত্তরোত্তর 
এই স্থানের সৌষ্ঠৰ ও সম্দ্ধি বদ্ধিত হওয়ায় ইহা এক ক্ষুদ্র রাজ্যে ক্ীরিণত 
হইয়াছিল। নিধিপতির অধস্তন অষ্টম স্থানীয় তানুনারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর হইতে: 
রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার স্থাপিত রাজধানীর “রাজনগর: নামকরণ, 
হইয়াছিল। অগ্ভাপি তথায় প্রাচীন কী্ডিচিহ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে । এওলাতুলি, 
নামক নিধিপতির স্থাপিত বাসস্থানে অগ্ভাপি তাহার বংশধরগণ বাদ করিতেছেল 
ভানু নারায়ণের পুত্র স্থবিদ নারায়ণ ইটার পরবর্তী অধিকারী । 

ইহা মুনলমান প্রভাবের কাল! স্থুবে বাঙ্গালার নিয়োজিত দেওয়ান, রায় 
উপাধিধারী বৈদ্বংশীয় আনন্দ নারায়ণ রায়ের সহিত রাঁজন্ববিষয়ক প্রশ্ন লইয়া সময় 
ময় ভানু নাবায়ণের কলহ উপস্থিত হইত ; তিনি ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত রাজা বলিয়া: 
বঙ্গের দেওয়ানকে অগ্রাহ্থ করিতেছিলেন। বড়ুয়া পাহাড়স্থিত পাগড়ীয়াটিলায় এবং 
পর্ববতপুরে সুবিদ নারায়ণ নিশ্মিত সেনানিবাসের ভগ্নাবশেষ অগ্াপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 
পুর্ব্বোক্ত, দেওয়ানের সহিত সামাজিক ঘটন! লইয়া রাজার আর এক নূতন. কলহ 


এশা? 


* এই যক্র বিবরণ “বং নিবিপতির পরিচয়, বাজমালা গ্রথম শহরের ২৮৫ পৃষ্ঠার জ্টব্য। 
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উপস্থিত হওয়ার, এই দেওয়ানের প্ররোচনায় পাঠান মৈশ্যকর্তৃক ইটা রাজ্য আক্রান্ত 
ও পচ দিবস অশিশ্রান্ত সংগ্রামের পর তাহাদের হস্তগত হইল। রাজা যুদ্ধে নিহত 
হইয়।ছিলেন, রাজমহিষী ও রাজকুমারী আত্ম-জীবন আহৃতিদ্বার! কুলমর্য্যাদা রক্ষা 
করিলেন। রাজজ্রাতা প্রস্থৃতি আত্মীয়বর্গ পলায়নপর হইলেন। রাজপুত্র চতুষ্টয 
বন্দীভাবে দিলীতে নীত ও তথায় মুগলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, জ্যো্ঠানুক্রমে 
জামাল খাঁ, কাম।ল খা, হাজি খা ও ঈশা থা নাম গ্রহণপূর্ববক পৈতৃক রাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তদবধি হিন্দু শাসিত ইটা রাজ্য মুসলমান শ।সনের কুক্ষিগত 
হইল। ইহা গ্ৃষ্টী় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা। 
ইংরেজ শাসন কালে এই প্রদেশ বুটিশ সাআ্রাজযের অস্তভূ্ত এবং প্রীহটট 
জেলার একটী পরগণ।রূপে পরিণত হইয়াছে। 
উৎ্কল;--(৩৯ পৃঃ_-১৯ পংক্তি)। প্রথম লহরের টাকায় (২৪১ পৃঃ) 
এই স্থানের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্েখ নিশ্রয়োজন। 
উদয়পুর ₹_(৬৮ পৃঃ৯ পংক্তি)। এই স্থান কুমিল্লা নগরীর পূর্বদিকে 
নয়ক্রোশ দূরবর্তী, গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে শরপুরাস্ুন্দরী” 
পীঠদেবী, এবং ত্রিপুরেশ বা নল নামক ভৈরব অবস্থিত। পীণস্থান বলিয়া স্থানটা 
ভারত বিখা।ত হইয়াছে । এখানে সর্বদাই নানা দেশীয় তীরঘ্যাত্রী এবং সাধু সন্যাসীর 
সমাগম হইয়া থাকে । প্রথম লহরের ১২২ পৃষ্ঠায় এই পীটস্থানের বিবরণ পাওয়া 
যাইবে। 
এই স্থানের প্রাচীন নাম রাঙ্গাম।টা ; উদয়মাণিক্যের শাসন কালে উদয়পুর 
নম হইয়/ছিল। % লিকা! সম্প্রদায়ের মঘ রাজারা এতদঞ্চল শ।সিত হইতেছিল । 
তরিপুরেষ্কর মহারাজ যুঝ।রু ফা (নামান্তর হিমতি) মঘ রাজাকে জয় করিয়া এই স্থানে 
স্বীয় রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকালে ইনি বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করিয়া 
সেই ঘটনা চিরম্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে একটী অবের প্রচলন করেন, তাহা 
রিপুরাধ্দ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথম লহরের ১৯৭ পৃষ্ঠায় এই অব্দ প্রচলনের 
বিবরণ প্রদান করা গিয়াছে। এখন ১৩৩৭ ত্রিপুরাত্দ চলিতেছে, এই হিসাবে 
কিঞি্লন সাড়ে তের শত বশুসর পূর্বেব এখানে ত্রিপুরার রাজপাট স্থাপিত 
হইয়াছিল । 
মহারাজ যুঝারু ফা হইতে কল্যাণমাণিক্য (২য়) পর্যান্ত ৫৫ জন নরপতি 
কিঞিংমুন বার শত বৎসর কাল এই স্থানে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন। 
মহারাজ কৃষ্ণমপিক্য ১১৭০ ত্রিপুরান্দে তথাকার রাজপাট উঠাইয়া৷ আগরতলায় নুতন 
রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। নানাবিধ রাষ্রবিপ্লব এড়াইবার অভিপ্রায়ে এই পরিবর্তন 
কর! হইয়াছিল। তদবধি দেড় শত বরের উদ্ধকাল যাবত এই স্থানের রাজপাট- 








৪ 
* ঝাঙ্গামাটীর স্থল বিবরণ প্রথম লহরের ২৬৭ পষ্টায় প্রদান কর! হইয়াছে । 
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জনিত গৌরব বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্ত এই স্থান সর্ববতোভাবে রাজধানীর উপযুক্ত 
ছিল; বর্তমান রাজধানীকে তাঁহার তুলনায় অনেক বিষয়েই অপরুষ্ট বলিতে হইবে । 
স্থানটি সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত ষে. সকল চেষ্টা হইয়াছিল, তদ্ৰারা সে কালের 
সামরিক জানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যার । সমুন্নত পর্ববত মালার স্থুদূড় বেটনে 
এই স্থান বহিঃশক্রর ছুরাক্রমনীয় হইয়াছে ।. 
রাষ্ট্রবিপ্লব, অন্তবিবপ্লব, আত্মুবিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রবে এখানে কত 
যে হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছে, তাহার সম্যক বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব 1 
হিন্দু, মুদলমান এবং বৌদ্ধগণের উত্তপ্ত শোণিতে এই স্থান বহুবার প্লাবিত হইয়াছে। 
কোন কোন পাষগ্ু ষড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় এই স্থ্পবিভ্র গীঠস্থান রাজরক্ত-কলুষিত 
হইবারও প্রমাণ পওয়া যায়। 
এখানে বহুসংখ্যক সাগর, দীঘি প্রভৃতি জলাশয়, রাজগ্র।সাদ, দেবালয়, 
দেনানিব।স প্রস্তুতি মঠ ও মন্দির বর্ভুম!ন থাকিয়া ত্রিপুরার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় : 
প্রাদান করিতেছে । এখন এই স্থান ত্রিপুর রাজোর একটী উপবিভাগ এবং 
উদর়পুরেই তাহার প্রধান কার্ধ্যালয় স্থপপিত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর 
মাণিক্য ঝাহাছুর, স্বীয় পিতার নাম স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায় সহরটার “রাধাকিশো।র- 
পুর” নাম দিয়াছেন । *% 
উনকোটী ৫৯পৃ--৪ পংক্তি)। ইহা বর্তমান কৈলা [সহর বিভাগের 
অন্তর্গত একটা তীথস্থান। এই লহরের ১০৭ পৃষ্ঠায় উল্ত তীর্থের বিবরণ পাওয়া 
ঝাইবে। প্রথম লহরের ৯৭ পৃষ্ঠায় যে ছাম্থুলনগরের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার 
সহিত এই তীর্থক্ষেত্রের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। 
কচুয়াছড়া ;--(৭৫ পৃঃ৩ পংক্তি)। ইহার অপর নাম কলুয়ছড়া ব! 
কালুয়াছড়। । এই শ্থান উদন্পুরের পূর্বদিকে কলুয়।ছড়ার তীরে অবস্থিত। কলুয়াছড়া 
গোমতী নদীতে আভ্মুসমর্পণ করিয়াছে। এই ছড়ার ভীরবন্তী পার্বত্য পীতে 
অমরমাণিক্যের জন্ম হইয়|ছিল। 
কনোজ ;-(৩পৃহ-খিপংক্তি)। ইহার প্রাচীন নাম কান্যাকুজ, কগ্যকুজ, 
মহোদয়, কন্যাকুক্জ, গাধিপুর, কৌশ, কুশস্থল ;-_- 
“কন্তকুজং মহোদয়ং কন্তাকুজং গাঁধিপুরং 1 
কৌশং কুশস্থলঞ্চ তৎ।৮ €হেম--৪1৩৯)। 
এই স্থান ফরুখাবাদ জেলায় কালীনদীর পশ্চিম তীরে, গঙ্গা ও কালীর সঙ্গম 
স্থানে অবস্থিত। রাম।য়ণে পাওয়! যায় ১ 
পকুশ নাভস্ত ধরা পুরং চক্রে মহোদয়” 
€বাক্মীকি রামায়ণ_-আদিকা:, ৩২৬ )। 
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লহর ] ও | মধ্যমণি । ২৭৩ 


কুশের পুত্র কুশনাত কর্তৃক এই নগরী স্থাপিত হইয়াছে। তৎপুত্র গাধি 
এই স্থানে রাজত্ব করিবার সময় হইতে স্থানের অপর নাম 'গাধিপুর” হইয়াছে। 
কন্যাকুজ্জ নামের উৎপত্তি জন্বন্ধে রামায়ণের আদিকাণ্ড_-৩২ ও ৩৩ সর্গে যে 
উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার স্থুল মর্ম এই ১ ৃঁ 

ঘ্বতাচি অপ্পরার গর্ডে রাজর্ষি কুশনাভের শত কন্যা উৎপন্ন হয়। পূর্ণ যৌবনা 
সেই সকল আলৌকিক সৌন্দর্্শালিনী কন্যা একদা উদ্ভান ভ্রমণকালে, বায়ুর 
দৃষ্টিগোচর হওয়ায়, তিনি বিমুগ্ধ চিত্তে সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পাইবার ইচ্ছা 
জানাইলেন। কন্যাগণ বলিলেন-__“আমরা স্বাধীন নহি, আমাদের পিতা আছেন, 
তিনি ধাহার হস্তে অর্পণ করিবেন, ত্াহাকেই আমর! ভর্তা বলিয়া স্বীকার করিব । 
আপনার প্রস্তারে সম্মতিদানের অধিকার আমাদের নাই।” বায়ু, কন্ঠগণের কথার 
কুদ্ধ হইয়া, তাঁহাদের শরীরে প্রবেশপুর্ববক সমস্ত অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। কন্যাগণ 
এই ঘটনায় কুজ্াা হওয়ায়, স্থানের নাম 'কন্মাকুক্্” হইয়াছে । পরে তাহাদের কুজতা 
বিদুরিত হইয়াছিল । 

খবঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে চীন পরিক্রজক হিউয়েন্সিয়াং এই স্থানে আগমন 
করিয়াছিলেন। তিনি স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পূর্বেধাক্ত বিবরণের 
_ সহিত তাহার কিঞ্চিৎ পার্থক্য.আছে। ভীহার মতে বায়ুর পরিবর্তে, মহাবৃক্ষ খষি 
কন্াদিগকে লাভের প্রার্থী হইয়াছিলেন, এবং তীহার অভিসম্পাতে উহাদের কুজতা 
ঘটে। 

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি এই স্থানকে কনোগিজ 03২78.) ও শ্লিমি, 
কলিনিপক্ষ (০811290) নামে অভিহিত করিয়াছেন কুশবংশের রাজত্বের পরে 
এই প্রদেশে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের পর, প্রভাকর বদ্ধন হুইতে 
হর্বদ্ধন (শিলাদিত্য) পর্যন্ত তিন জন রাজার নাম চীন পরিক্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্বাস্তে 
পাওয়া যায়। ইহার পর 'কুলচুরি ও পালবংশীয় রাঁজগণ এই স্থানে রাঁজত্ব করেন। 
ইছারা দেবশক্তি বংশীয় নৃপতিগণ হইতে এই প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন। 
তত্পর চন্দ্র.রাজগণের প্রাধান্য হয়। এই বংশীয় জয়চন্দ্র বা জয়টাদই কনোজের 
শেষ হিন্দুরাজা। আদিশুর যজ্ঞ সম্পাদনার্থ এই স্থান হইতে পঞ্চ গোত্রীয় সাগ্নিক 
ত্রাঙ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন । 

কলমিগড় (৭৩ পৃঃ_৭ পংক্তি)। এই স্থানে ত্রিপুরার সেনানিবাস 
ছিল। উদয়পুর হইতে খগুল অভিমুখীন রাস্তার উপর এই ছূর্গ থাকিবার প্রমাণ 
পাওয়া ষায়। বর্তমান সোণামুড়া সহরের দক্ষিণদিকে এক ক্রোশ অন্তরে "দুধ পুক্ষরিণী” 
.নামক একটা বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। এই দীঘির পশ্চিম পার্থ বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া 
ইক প্রাচীরের ভগ্াবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে সৃগরয় 
প্রাচীর ও পরিখা ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই স্থানে সেনানিবাস 
.থাকিবার প্রবাদ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু এই গড়ে মাম কি ছিল, তাহ! 


্ 


২৭৪ রাজমালা । [ দ্বিতীর 


কেহ বলিতে পারে না। রাজমালার বর্ণনার সহিত মিলাইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, 
ইহাই কলমিগড়ের ভগ্রাবশেষ | ঃ দল 

কৈলা (১৩ পৃঃ--৪ পংক্তি)। কৈলাঁসহর। এই স্থান শ্রীহট জেলার 
সীমান্ত প্রদেশে মনুনদীর তীরে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম ছান্থলগর | 
কৈলাসহর নাম কত কালের, এবং কি উপলক্ষে এই নামকরণ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় 
করা ছুঃসাধ্য। বর্তমান কৈলাসহরের অনতিদুরে উনকোটা ভীর্থ এবং মহাদেব 
মুপ্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ত্রিপুরার ভূতপূর্বৰ প্রধান মন্ত্রী স্বর্ীয় ধনপ্রয় ঠাকুর 
. মহোদয় বলিয়াছেন_-ইহা শিবাধিষ্টিত স্থান বলিয়াই “কৈলাস + হর- কৈলাসহর” 
নাম হইয়াছে । স্থানীয় প্রবাদানুসারে ইহার প্রাচীন নাম 'কলা-হাঁওর, | প্্রীহটট 
অঞ্চলে জলাভূমি (বিল) কে হাওর বলে। এই জলময় স্থানে বিস্তর রামকলার 
বন ছিল, এই জন্য “কলা-হাওর+ নাঁম হইয়াছে । আবার কাহারও কাহারও মতে, 
এখানে কয়লার খনি ছিল বলিয়া! স্থানের নাম “কয়লা-হাওর” হইয়াছে । তাহাদের 
মতে কলা-হাঁওর বা কর়লা-হাওর নাম ক্রমে পরিবন্তিত হইয়া, 'কৈলাসহর' হইয়াছে । 
ইহার কোনটা গ্রহণীয়, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। প্রচলিত একটা গ্রাম্য ছড়াদবারা 
জানা যাইতেছে, রাজধানী স্থাপনের পূর্বে কিম্বা রাজধানী উঠাইয়া লইবার পরে 
কোন এক সময়ে এই স্থানের রাস্তাঘাট নিতান্তই দুর্গম হইয়াছিল। ছড়াটা এই ১০ 


“হাতে লাঠি, বনে ধরা।, 
তবে যাবি কলাহর ॥৮ 


এই স্থানে যাইতে এক হাতে লাঠি এবং অন্য হাতে বন জঙ্গলের উপর ভর 

_ করিতে হইত। এখানে রাজধানী স্থাপনের পর হইতে বেধ হয় সাধারণের এই কষ্ট 
কিয়ৎ পরিমাণে দুর হইয়াছিল । তি প্রাচীনকাল হইতে ইহা, কুকি জাতির বসতি- 
স্থান ছিল, এখনও দুরে দুরে কুকিপল্লী আছে। এতদঞ্চলে বর্তমান কালে ব্রিপুরেশখরের 
অধীনস্থ চারি জন দারহুলা ও তিন জন লুসাই রাজ! বাস করিতেছেন। এখানকার 
প্রচলিত “কাতাল ও কাকটাদ* ঘটিত আখ্যায়িকা পূর্বের প্রদান কর! হইয়াছে। ত্রিপুর 
রাজ্যের সদর ব্যতীত অন্যান্ত বিভাগের তুলনায় কৈলাসহর বিভাগে হিন্দু ও মুসলমান 
সনত্রান্ত বংশীয় অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, এখানে অর্থশালী লোকও অনেক আছে। 
বহুসংখ্যক কুকিরাজা, সম্্ান্ত বংশীয় তালুকদ।র, ধনশ্মালী ব্যবসায়ী, প্রভৃতি দ্বারা এই 
স্থান ব্রিপুর রাজ্যের একটা গণনীয় বিভাগে পরিণত হইয়াছে। পুর্বে এখানে ত্রিপুরার 
রাজধানী ছিল, ব্রিপুরেশ্বরগণ বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদনদারা. ইহাকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত 
করিয়াছিলেন, উনকোটা মাহাত্ম্য অনুসারে এই স্থান সুপবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র মধ্যে 
পরিগণিত। এখানে প্রতি বসর অশোকাফমীতে বিস্তুর যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে । 
কৈলাসহর প্রধান বাণিজ্য স্থান। পর্ববতজাত কার্পাস ও নানা জাতীয় কাষ্ঠ 
এখানকার প্রধান পণ্য ভ্রব্য। ইহার ব্যবসায় দ্বারা অনেকে ধন্শালী হইয়াছে । 


ক্কাহর) মধা-মণি। ২৭৫ 


কৈলাগড় ;_(২৫ পৃ₹৯ পর্ভক্ি)। ইহা কসবার নামান্তর । কসবা 
পারসী শব্দ, ইহার অর্থ মহর ব| জনপদ । মুসলমান শাসনকালে এই নাম হইয়াছে। 

এই শ্থানে কিয়তকালের নিষিত্ত ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। মহারাজ 
ধন্যম।নিক্যের মহ্যী মহারাণী কমলাদেদী কর্তৃক খনিত কমলাসাগর এই স্থানে 
অবস্থিত । এই সাগরের পুর্ববগাড়ে অল্লোন্নত টালার উপর ; মহারাজ বিজয়মাণিক্যের 
কা|সনকালে গ্রীস্রীকালিকাদেবী ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহার পুর্ববদিকে 
প্রাচীন দুর্গের ভগ্বশেষ এবং পরিখা অগ্ঠ।পি বিগ্তমান আছে এই স্থানে একাধিক- 
বার মুসলমানের সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ হইয়াছে। ধন্যম।ণিক্যের ' শাসনকালে 
হোেন শাহের সেনাপতি হৈতন খা কর্তৃক এই দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছিল, ইহা ১৪৩৭ 
শরকের ঘটনা । 

কোঁচ;--(২ পুঃ-২৪ পংক্তি)। কোচ জাতির অধিকৃত গ্রাদেশ। এই 
প্রেদেশৈর বিস্তৃত বিবরণ রাজগালার প্রথম লহরে (২৪৯ পুষ্ঠ|য়) বিকৃত হইয়াছে, 
এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। 

খছং _-(২০ পৃ্১৬ পংক্তি)। এই স্থান খুচুং নামেও অভিহিত হইত। 
ইহা লুসাই পর্বতের সম্পিহিত উত্তরদিকে অবস্থিত। * এখানে খুচুং সম্প্রদায়ের 
কুকিগণ বাঁস করিত বলিয়৷ স্থ/নের নাম উক্তরূপ হইয়াছে। মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্ের 
শাসন সময়ে মুললমানগণ কর্তৃক রাষ্ট্রবিপ্নব সঙ্ঘটিত হইবার ফলে ব্রিপুরায় বিষম 
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়ছিল। এই সময় লুসাই ও খুচুং সম্প্রদায়ের কুকিগণ রাজ্যের 
উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহানল প্রজ্জবলিত করে। এই বিদ্রোহ দমন জ্য যুবরাজ 
'কৃষ্চমণিকে (পরে কৃষ্ণমাণিক্য) বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। | 

এতৎসম্বন্ধে কৃষ্ণমালায় লিখিত আছে 77 


“হেন কালে উপত্রব পুর্ব্ব কুলে 1 হৈল। 
রর্ঝাপাড়া থাকি ষবে সমাচার পাইল ॥ 





* “থুচু্গ কিরাত বাস করে যেখানে । 
লুচি দফা কুকি থাকে তাহার দক্ষিণে ॥” 
. কৃষ্ণমালা। 
+ বরবক্র নদী ও তাঁহার দক্ষিণ দিকস্থ চাথেম্ব নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে প্রাচীনকালে 
পর্াকুল' বলা হইত। ক্ৃষণমালায় পাওয়া বায় ১ 
“কঙ্গলাই নামে এক পর্বতের শৃঙ্গ । 
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ ॥ 
ই সব স্থানেতে বৈসে হত কুকিচয় । ন 
পুর্ববকলিয়৷ বলি তা সবায় কয়” 
চু কুষ্ণমাঁলা। 


২৭৬. রাজমালা। | [দ্বিতীর 


খুচু দফা এক কুকি লুচি দফা * আর । 
সে সব না থাকে অধিকারে ভ্রিপুরার ॥ 
তারা আসি পূর্বকুলে দন্যুবৃত্তি করি। 
মনুষ্য মারিয়া ধন লেয়া ষায় হরি |” 
রাজমালায় এতৎন্বন্ধীয় যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা নিন্ে প্রদান 
করা যাইতেছে ১২. 

“হেড়ম্ব ছাড়ি যুবরাজ গেল পূর্ববকুল। 

খুছগ কুকির সঙ্গে যুদ্ধ যে বহুল ॥ 


চাথেগ নদী পুর্ববকুল আসিল বখন । 

হেড়ন্ব খুছনগ যুদ্ধে উদ্যোগ করেন ॥ 

খুছঙ্গ মারিতে গেল কবর! গোবর্ধান। 

খুছ্গ জিনিয়! জয় পাইল তথন ॥৮ 
রাজমালা-_কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড । 

এই যুদ্ধে খুচুংদিগকে জয় করিয়া! জনার্দন সেনাপতি «খুচুং দর্প' নারায়ণ” 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । ৭" 

খুচুং সম্প্রদায়ের কোনও কুকি রাজার কন্যা, হইতে বিষলতার উৎপতি 
হইবার একটা প্রাচীন প্রাবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। হা পূর্ববর্তী ২৪২ বৃ 
ব্রফীব্য। 

'থণ্ডল ;(১৩ পৃঃ১১পংক্তি)। পূর্ব মগ্ডল শব্দের বিবৃতি রান 
করা হইয়াছে (প্রথম লহর--২৩২ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন মতে মগুল শব্দের অর্থ__' 
প্থদশরাজকম্”--(মেদিনী)। “দস চ দেশঃ সমন্তাদ্বিংশতিযোজনং চত্বারিংশদ্‌ 
যোজনং বা।৮ (কেচিৎ)। মগুল, দ্বাদশ রাজক নামে অভিহিত ছিল; অর্থাৎ 
বার জন রাজার অধিকৃত স্থানকে মণ্ডল এবং তাহার অধিপতিকে মগ্ুলেশ্বর 
বলা হইত। মগুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র ভূভাগ গুল? নামে অভিহিত ছিল। 

রাজমালায় বর্ণিত খগ্ুল, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান বিলনীয়া বিভাগের পশ্চিম. 
পার্থ অবস্থিত। ইহা কালপ্রভাবে ত্রিপুর রাজ্যের কুক্ষিচ্যুত এবং ব্রিপুরেশ্বরের . 
জমিদারীর অস্তনিবিষট হইয়াছে। পূর্বের “বসিক' উপাধিধারী ক্ষুত্ ক্ষুত্র ভূম্যধিকারী 
দ্বারা এতদঞ্চল শাসিত হইত। ইহা একটা বিস্তীর্ণ পরগণা, পূর্বে ব্রিপুর! জেলায় 
ছিল, এখন নোয়াখালী জেলার অধীনে আছে। 





* লুসাইদিগকে লুচি দফা বলা! হইয়াছে। 

+ জনার্দিন নামে এক ছিল সেনাপতি । 

খু দর্প নারায়ণ হৈণ তার খ্যাতি ॥ 
ক্ুষ্ণমাঁলা | 


সহ] ৃ মধ্য-মণি। স্ব 


7১০১ খামাচেব ৮৫২০ পৃ১৪পংক্তি)। বড়বক্র নদীর দক্ষিণ ও চাথেং 
নদীর উত্তরস্থিত ভূভাগ প্র!টীন কালে প্পূ্ববকুল' নামে অভিহিত হুইত। জঙ্গাই 
উপত্যকাও এই প্রদেশের অন্তর্ধবর্কী ছিল। ইহা কুকি প্রদেশ।  খামাচেব 
সম্প্রদায়ের কুকিগণ এই গুদেশের যে স্থানে বাস করিত, সেই স্থান “খাযাচেব নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই স্থান বর্তমান সময়ে কুটিশ রাজ্যের অন্তভূর্ত 
হুইয়াছে। . ৃ 

খামারাখল ঃ--€২* পৃঃ-১৫ পংক্তি)। এই স্থান পুরববকুলের অন্তনিবিষ্ট, 
ছাতাচুড়া পর্বরতের পুর্ববাদকে হিঙ্গল[ছড়ার পুর্ববপাড়ে অবস্থিত। বর্তমান কালেও 
এখানে রাখল সম্প্রদায়ের কুকি জাতি ঝাস করিতেছে। 

খাঁপিয়া ;_-( ৪৩ পৃঃ২৪ পক্তি)। ইহা একটা স্বতন্ত্র রাজা ছিল। 
এই প্রদেশ ব্রহ্মপুত্র ও স্ুন্মী নদীর মধাভাগ্গে অবস্থিত। খু্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর 
.তৃতীয়পাদে এই প্রদেশের রাজা বিজরমাণিক্যের অবিষুষ্যকারিতার দরুণ ত্রিপুরেশ্বর 
বিজয়মাণিক্য এই রাজ্য আক্রমণ করেন। হেড়ম্বেরশ্বর নির্ভয়নারায়ণের মধ্যবস্তিতায় 
এই বিবাদের শাস্তি হইয়াছিল । 

১৭৬৫ খুষ্টাব্দে ইঞ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী বজ্গদেশের দেওয়ানী পাইবার সময় 
হইতেই ইংরেজ কোম্পানীর, শ্রীহট প্রভৃতি প্রদেশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয়। 
ইহারা প্রথমতঃ চুণ ও কমলালেবুর বাবসা আরস্ত করেন এবং উত্তরোস্তর প্রীধাস্ত 
বিস্তারের চেষ্টা করার ,১৮২৯ খু অব্দের এপ্রিল মাসে খাসিয়।গণ ই'হাদিগকে 
আক্রমণ করে এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর খাসিয়া প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের হস্তগত 
হয়। বর্তমান সময়ে পার্বত্য প্রদেশের কিয়দংশ খাসিয়া সরদ।রগণ কর্তৃক এবং 
অবশিষ্টাংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক শাসিত হইতেছে । 

ৃ .গঙগানগর ৮৫২৫ পুহ৪ পংক্তি )। এই স্থান উদয়পুর ও অমরপুরের 
মধ্যবর্তী স্থানে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত । 

গঙ্গামণ্ডল ৮৫১৩ পৃঃ পংক্তি)। ইহা পুরা? জেলার একটা সুবৃহত 
পরগপা। এই ভূ-ভাগ মুসলমান সাআজ্য কালে ত্রিপুর রাজোঁর কুক্ষিচ্াত হইয়া, 
স্বতন্ত্র জমিদারী স্বত্বে পরিণত হইয়াছে । প্রথমতঃ বরদাখাতের জমিদার আকাসাদেক 
১৬৩৮৯ টাকা রাজস্ব অবধারণে _ এই স্থানের বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। 
তৎপর শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ ০ খরিদসূত্রে ইহার অধিকারী 
হইয়াছেন। 
গোমতী ;_৫২২ পৃই-২৪ পংক্তি)। ইহা একটী নদী। এই নদী, 
আঠারমুড়া পর্ববতজাত ছাইমা নদী এবং লংতরাই পর্ববতোৎপন্ন রাইমা নদীর সহযোগে 
উৎপন্ন হইয়া, ডুম্বুর নামক জলপ্রপাত হইতৈ নির্গত হইয়াছে। ত্রিপুরার গাচীন 
রাজধানী অমরপুর ও উরি এবং সোণামুড়া ও 075 এই নদীর তীরে 


আতা ও 


ৎদ৮ রাজমালা। [ দ্বিতীক্ন 


গৌড় 70১৩ পৃহ৯ পংক্তি)। এই স্থানে দীর্ঘকাল বঙ্গদেশের রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজমালা প্রথম লহরের ২৫২ পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্কুল বিবরণ 
প্রদত্ত হওয়ায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা নিপ্য়োজব । 

ঘাটলা £_(৭* পৃঃ_9 পংক্তি)। এই স্থান খগুল ও দড়রার সঙ্গিহিত। 
এই স্থানের উপর দিয়া চট্টগ্রামে যাইবার রাস্তা ছিল। 

চণ্তিগড় ;-২০ পৃঃ_-২ পংক্তি)। সোগামুড়া সহরের পূরবধদিকস্থ তিন 
ক্রোশ দূরবর্তী একটা অল্লোনত পর্বনতশৃঙ্গে এই গড় বা সেনানিবাস সংস্থাপিত ছিল। 
এই স্থান মেলাগড় বাজারের সন্নিহিত । শীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বর্তৃমাম 
চিফ্‌ সেক্রেটারী শ্রীধুক্ত দেওয়ান বিজয়কুমার দেন, এম্‌, এ, বি, এল মহোদয় সোণামুড়া 
বিভাগের মাজিস্ট্েট ও কালেক্টর পদে নিুক্ত থাক।কালে, উক্ত পর্ববতশৃহ্স্থ মৃত্তিকা 
গর্তে একটা প্রাচীন তোপ পাইয়াছিলেন, এই স্থানে সেনানিবাস থাকিবার ইহাই 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এই স্থানের ইউক রাশি দেখিলে বুঝা যার গড়টা প্রাচীর বেগ্িত 
ছিল। মহারাজ অনন্তগাণিক্যকে বধ করিরা তাহার শ্বশুর ও সেনাপতি গোপীপ্রসাদ 
উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ববক স্বীয় কন্ঠাকে (অনন্তম।ণিক্যের বিধবা মহিষীকে ) এই 
স্থান প্রদান করিয়াছিলেন ।*% 

চন্দ্রপুর (৬৮ পৃঃ-৩ পংক্ি)। এই স্থান উদয়পুর সহর হইতে পুর্বব 
দক্ষিণ কোণে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। মহারাজ উদয়মাণিক্যের রাজপাট এই 
স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। এখনে মহারাজ উদয় চন্দ্রসাগর” নামে এক দী্িকা 
খনন ও চন্দ্র গোপীনাথ নামকরণে জগন্সাথ বিগ্রহ স্থাপন করিয়/ছিলেন। 
এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়! যায় ;__. 


“বিংহাসন তুলি নিল চন্ত্রপুর গ্রামে ॥ 

রাজা বলে তোমা স্বামী পাটে তুমি থাক। 

চক্দ্রপুর গ্রামে আমি পাট করিবেক ॥ 

চা চে ক চা 

বহুল করিয়া যত্ব এক মঠ দিল। 

চন্দ্র গোপীনাথ নাম শ্রীমুর্ত স্থাপিল ॥ 

উদ়মাণিক্য পুরী চন্দ্রপুর গ্রাম। 

তাতে দীবি দিল রাজা চন্দ্রসাগর নাম ॥৮ 

উদয়দাণিক্য থণ্১২-৬৮ পৃঃ। 





* “গোপী প্রসাদ এই কথায় অস্বীকার হইয়া । 
নিজেই হইল রাজা অভিবিস্ত হৈয় ॥ 
কন্তা প্রতি গোপীপ্রসাদ আদেশ করিল। 
উগ্ডিগড় ভূমি কন্তায় জায়গীর দিল ॥৮ 

ত্রিপুর বংশাবলী। 


জহর] অধ্য-মপি। হক 


এই চন্দ্রসাগরের বিস্তৃতি দীর্ঘে ৫০৫ গজ, প্রস্থে ২৬১ গজ। ৪1০ চারি 
দ্রোণ চারিকাণি ভূমি জুড়িয়া এই সাগর খনিভ হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণ তীক়ে 
বাজবাড়ীর ভগ্াবশেৰ অগ্ভ!পি বিদ্যমান রহিয়াছে । 

চাটিগ্রাম;--৫২২ পৃঃই--১৫ পংস্তি)৭ . ইহার চট্টল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
ক্সনেক নাম অছে। এই সকল নামোতপত্তি সম্বন্ধে নানাব্যক্তি নানা কথা 
বলিয়াছেন; তাহার সম্যক উল্লেখ করিতে গেলে বাক্য বাহুল্য ঘটিবে । ব্রক্ধ- 
বাসিগণ হুইন্তে এই স্থান “চিত্ার্গাও, নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । চিতা শব্দের অর্থ যুদ্ধ, 
2৪ শব্দের অর্থ স্থান। চট্টগ্রাম দীর্ঘকাল যুদ্ধকে ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । মঘ, 
ত্রিপুরা, মুলসান ও পর্ুগীজ জাতির উত্তপ্ত শোপিতে এই স্থান থারম্বার প্লাবিত 
হইয়াছে, ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে । স্থতরাং এই স্থানের 
চিতাগাও নাম স্ুপঙ্গত হইয়াছে । অনেকে বলে, সমুদ্রযাত্রী পোতসমুহের 
কু নির্ণয়ের সুবিধার নিগিত্ত এই স্থানে “চাটি ( আলো) জ্বালান হইত, সেই 
সুরে স্থানের নাম 'চাটিগ্রাম হইরাছে। ইহার কোনটা সত্য, নির্ণয় কর 

সাধ্য । ইয়ুরোগীয় ভ্রমণকারিগণ “পোর্ট গ্রেণ্ডো” নাম দিয়াছেন ।, 

* এই প্রদেশ মঘ জাতির শসনাধীন ছিল, পরে হিন্দুদের হস্তগত হয় ॥ 
তগকালে ব্রিপুরেশ্খরগণের শাসন দীর্ঘ সময় চলিয়ছিল। ইহার পর ত্রিপুর, মঘ, 
মুসলমান ও ওলন্দজগ্বণের মধ্যে চট্ট গাম লইয়া বারগ্থার শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে ॥ 
আই. ঝষ্বিপ্নবের, ফলে" চট্টগ্রাম কখনও প্রিপুরার, কখনও মথের, কখনও ঝা 
সুলমানেক্স হস্তগত হইতেছিল.। এই বিপ্লবের দরুণ চট্টলবানীদিগকে দীর্ঘকাল 
ঘে অশ।স্তি ও উপদ্রব ভেগ করিতে হইয়াছে, অন্য কেন দেশের পক্ষে তত্রুপ 
ঘটিয়াছে কি না,. জানা নাই। জ্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের শাসনকালের পর হইতে 
বিজয়লম্মনী স্থায়ীভ।বে মুসলম।নের অস্কশ!য়িনী, হইয়াছিলেন। 

চৌরালিশ; ৮6৭৮ পৃ৪ পংক্তি)। ইহা বর্তমানকালে দক্ষিণ শরীহটের 
অন্তর্গত একটা পরগণাঁ। বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে এই স্থান ব্রিপুর রাজ্যের 
ন্তভূক্তি ছিল। মহারজ বিজয় বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন কাঁলে এই স্থানে শিকার 
ব্যপদেশে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন 3 
চৌহাটির! ;_(৭৪ পৃট-২৮ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুর ও অমর- 
পরের মধ্যবর্তী, গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানকালে এই নাম বিলুপ্ত 
হুইয়াছে। ৃ 
ছকড়িয়৷ ঘাট ;_-(২৮ পৃহই-ই০ পংকি)। ইহার অন্ত নাম ছঘরিয়! 
খড় । এই স্থান সদর (আগরতলা ) বিভাগের অন্তঃপাক্ী চড়িলাম মৌজার দক্ষিণ 
দিকে অবস্থিত। এখানে পূর্বে মুরছুম জাতীয় পার্বত্য প্রজার বাস ছিল। এবং 
প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান শ্ছিয়দঘবরিয়া বাড়ী” নামে. অভিহিত হইয়া আসিতেছে 
. ইহার সন্নিহিত একটা উচ্চ টীলার উপর, চত্ুক্ষোণ বিশিষ্ট “বং দীর্ঘাকারের তিন্টী 


তড 


২৮৯ রাউনালা । 1 দ্বিতী 


গৃহ ভিত্তির চিহ্ন এখনও বিদ্বমান আছে। এই স্থানে সেনানিঝাস থ।কিবার কথা 
রর্তমানকালেও লোকে বলিষা থাকে । 

ছনগবঈ 7২৬ পৃ২পংক্তি)। ইহা একটী নদীর নাম) ইহা! 
গোমতী নদীর পূর্বেবাত্তর দিক হইতে আসিয়া সেই নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে । 

ছত্রসিক ;_(২৪ পৃ১৬ পংক্তি)। এই স্থান আরাকানের অন্তর্গত 
এবং রামু বা রাম্ুনগরের স্গিহিত | মহারাজ ধণ্যমাণিক্য এই স্থান পথ্যন্ত স্বীয় 
অধিকার বিস্তার করিয়ছিলেন। 

ছাইমার ; (২০ পৃঃ_১৩ পংক্তি)। ইহা কুকি প্রদেশ এবং লুসাই 
পর্বতের অন্তপিবিষট স্থান। এই স্থানের কুকিগণ ত্রিপুরার বশ্যতা অস্বীকার করায়, 
মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে সেনাপতি রায়কাচাগ কর্তৃক ইছারা পরাজিত 
হইয়া ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীক।র করিয়।ছিল । 

ছাইবেম ৮২০ পৃঃ-১৩ পংক্তি)।  ইহাও লুসাই পর্বতের অন্তর্গত 
কুকি প্রদশ।  ছাইমার প্রদেশের কুকিগণের ন্যায় এই স্থানের কুকি সম্প্রদয়ও 
ত্রিপুরার শসন" অমান্য করিতেছিল। মহারাজ ধন্যম!ণিক্য ইহাদিগকে পুবর্ধবার 
বশে আনয়ন করেন৷ 
- - ছাকাচেব 70২০ পৃঃ-১৪ পরক্তি)। ইহা হালামগণের আবাম ভূমি। 
ছ!কাচেব সম্প্রদায়ের হালামগণের আবাস স্থল বলিয়া স্থানের উক্তরূপ নাম হইয়াছে। 
বর্তমানকালে ছাকাচেব সম্প্রদায়ের হালামগণ কৈলাসহর বিভ|গের অন্তর্গত 
কমলপুরের পাহাড়ে বাস করিতেছে। 

ছাকারাছ্বল ;_(২০ পৃঃ১৫ পংক্তি)।  ছত্রচুড়ার (ছাতাচুড়া ) পুর্বব 
দিকস্থ হিঙ্গল! ছড়ার পূর্ব পাড়ে প্রাচীনকাল হইতে রাঙ্খল সপ্প্রদায় ঝস করিয়া 
আসিতেছে । এই কারণে উক্ত প্রদেশের এক অংশের নাম ছ।কারাত্ঘল ও অপর 
অংশের নাম খামারাঙ্খল হইয়াছে । এই স্থনে বন্তমানক।লেও রাঙ্খলগণ ঝস 
করিতেছে । 

ছাদ্ুল ;_ ছা্থুলনগরের বিবরণ রাজগালা প্রথম লহরের ২৫৩ পৃষ্ঠায় 
আলোচিত হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিশ্ুয়োজন। - 

জয়ন্ত্যা 09৪ পৃ_-১১ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ বাজমালা 
প্রথম লহরের ২৫৫ পৃষ্ঠায় বিবৃ হইয়াছে। 

জাগিরখী৷ গড় ;₹_-(২৫ পৃ১০ পংক্তি)। এই স্থান ছঘরিয়া গড় হইতে 
৮ মাইল দূরবর্তী পূর্বদিকে অবস্থিত; বর্তমনকালে এই স্থান “বাংমা” নামে 
পরিচিত। এখানে গা।টীন দুর্গের প্রাচীর ও পরিখা চিহ্ন অগ্ভাপি বিদ্যমান আছে । 
এই ইক গ্রথিত প্রাচীর ৭ জাত হস্ত বেধ বিশিষ্ট । প্রাচীরের ইষটকে ১৪৪১. 
অঙ্কিত আছে, ইহা শকাস্ক। শুই অস্বদ্বারা জানা যাইতেছে, উক্ত হছূর্গ ত্রিপুরেশ্বর 
- মহারাজ ধবজমাণিক্যের শীসনকালে নিন্দিত হইয়াছিল। প্রাচীরের বাহিরে সুপ্রশস্ত 





লহর] মধ্যমণি | ০ 


পরিখ! বিষ্যমীন, তাহাঁর গভীরতা এখনও স্থানে স্থানে ২২ হাত, ৩ তিন হাত পাওয়া 
যায়। এই পরিখা হইতে উত্থিত মৃত্তিকাছরা প্রাচীর আবৃত করিয়া তাহা অধিকতর 
দূ করা হইয়াছিল। বিশালগড় হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত নবনিশ্ধিত রাজবর্জ এই 
গড় ভেদ করিয়া নেওয়া হইয়াছে । 

জাহচবী ;_( ৫৫ পৃ২-১০ পংস্তি)। গঞ্জ নদীর নামান্তর । জাহ্নবী” 
নামোতপত্তির কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে; * 


পজানুারা পুরা দত্বা জহঃ সংপীত্র কোপতঃ। 
তশ্ত কন্ঠাম্বরূপা চ জাহুবী তেন কীত্তিতা ৮ 


্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ--শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ড । 


. এই পুণা সলিল আতম্িনীতে তিথি বিশেষে স্নানের ফল নিম্তে উল্লেখ করা. 
যাইতেছে ৮ 


প্সামান্দিবস স্নান সঙ্কল্পং শৃপ সুন্দরি? 
পুণ্যং দশগুণঞেব মৌধলম্নানতঃ পরম্‌॥ 
ততস্ত্রংশদ্‌গুণং পুণ্যং রবি সংক্রমণে দিনে 1. 
অমরাঞ্চাপি তত্তুল্যং দিগুণং দক্ষিণায়নে ॥ 
ততো দশগুণং পুণ্যং নরানাঞ্োত্তরায়ণে। 
চাতুন্ান্তাং পৌরশমান্তাং অনস্তং পুণ্যমেব চ ॥ 
অক্গস্থায়াঞ্চ ততুল্যং নৈতদ্বেদনিরূপিতম্‌।, 
অসংখ্যপুণ্যফলদমেতেষু স্লানদানকম্‌ ॥ 
সামান্যদিবসন্নানাৎ দাঁনাৎ শতগুণং ভবে ॥ 
মন্বস্তরায়াং দেবেশি যুগাস্ায়াং তখৈব চ॥ 
মাঘস্ত সিতসপ্তম্যাং ভীন্মাষ্টম্যাং তখৈব চ। 
ততোইপি দ্বিগুণং পুণ্যং নন্দায়ং ভবহুর্লভে 7; 
দশহরাদশম্যাঞ্চ যুগাগ্াদিসমং ফলম্‌। 
নন্দাসমঞ্চ বারুণ্যাং মহৎপুর্বে চতুর্তম্‌ ॥ 
ততচতুগ্ণং পুণ্যং দিমহৎ পূর্বরকে সতি। 
পুণ্যং কোটিগুণঞেব সামান্তন্নানতো হিযৎ ॥ 
চন্দ্রোপরাগ সমস সূর্য্য দশগুণং ভতঃ। 
পুণ্যোহপ্যপ্ধোদয়ে কালে ততঃ শতগুণং ফলম্‌ 
সর্ক্র্যামেৰ সঙ্কল্পং বৈষ্ব্টুলাং বিপর্যায়ঃ ॥৮ 
্রহ্মবৈবর্ত পুরাঁণ-_ প্রকৃতি খ্ড।' 
জিনারপুর ; (৫৭ পৃ৮ পংক্তি)। এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যেরই অন্তর্গত 
ছিল, বর্তমানকালে শ্রীহট জেলার মৌলবী বাঁজার উপবিভাগের অন্তর্গত একটা 
. পরগণায় পরিণত হইয়াছে। মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন 


হ্ং রাঁজমালা'। ( দ্বিতী 


কালে এই স্থানে গমন করিয়া তথায় এক খাল খনন করাইয়াছিলেন। রাজমালায় 
পাগুয়। যায়; _ | 
| প্জিনারপুরেতে রাজা খাল কাটি দিল ? 
ত্রিপুরার খাল ঝলি নাম তার হৈল |» 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড-_-৫৭ পৃঃ । 
ভরানাম ;--(৬৯ পৃই-১৬ পংক্তি)। এই নাম বিশুদ্ধ নহে। রাজমালায় 
লিখিত আছে--“ডরানাম পথ হৈয়া গৌড় সৈন্য যাইতে ।৮ কিন্তু প্র/চীন রজমালয় 
পাওয়া যায়__্দড়রার পথ দিয়া গৌড় সৈন্য যাইতে ৮ "এই 'দাড়রা' শব্দই 
'লিপিকার প্রমাদে 'ডরানাম” হইয়াছে; এরূপ ভুলের দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায় ॥ 
্াড়রা বর্তমান নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত পফণী উপবিভাগের একটা ক্ষুদ্র পরগণা ॥ 
এই স্থান ব্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তভূতি। 
ভুঙ্কৃতীর্ব ঃ_(৬১ পৃঃ-১৩ পংক্তি)। ইহার অপর নাম ভন্থুর। ইহাঁ 
একটা মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাত প্রাচীন কালে এই স্থান তীর্থ মধ্যে পরিগণিভ 
ছিল। এই লহরের ১১৫ পৃষ্ঠায় ডম্থুরের বিবরণ প্রাদান করা হইয়াছে 
ডোমঘাটি ;_(২৫ পৃঃ-_২৪ পংস্তি)। এই স্থান উদয়পুরের সন্লিহিভ 
দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম তাপর ধুম বা তারপা ধুম । এই স্থানে 
প্রাচীন জলাশয় ইত্যাদি লোকালয়ের চি বিদ্কামন আছে । এবং এখান হইতে খণ্ডল 
যাইবার একটা পুরাতন ঝধান রাস্তা আছে। এই রাস্তা সমসের গ্রাজির নির্মিত. 
বলিয়া প্রবাদ আছে। | 
তমকান।)--(৫৯ পৃঃ১০ পংক্তি)। ইহা খোয়াই নামক স্থানের প্রাচীন 
-নাম। এই স্থানে মাহারাজ ডাঙ্গর ফাএর এক বাড়ী ছিল। ইহার অন্য নাকচ 
“বাল্লাঘাট” ৷ শ্রীহট অঞ্চলে “বাধা” শব্দকে 'বাল্লা” বলে। শক্রুপক্ষের' আগমনে, 
বাধা প্রদান জন্ এখানে একটা সৈন্যাবাস ছিল, এই কারণে “বাল্লাঘাট? নাঙ্চ হইয়াছে & 
এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের একটী বিভাগে পরিণভ, এবং বাল্লঘটে এই বিভাগের 
দর কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
তরপ)€৫৭ পৃঃ৬ পংক্তি)। এই শর্দ লিপিকার প্রমাদে বিকৃত্ত 
হইয়াছে। রাজমালায় লিখিত আছে ;-_- 
প্রীহট্টে চলিল রাজ! বিজয় মহাবীর ৷ 
তার পরে জাঙ্লাল রাজা! বান্ধয়ে আজ্ঞাচত। 
ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি খ্যাতি হয় তাতে ॥৮ 
অন্থ গ্রন্থের পাঠ এইরূপ /-- 
. শশ্রীহট্টে ত গেলেন বিজয় মহাবীর ॥ 
তরপে জাঙ্গাল বান্ধে রাজার আজ্ঞায়ে। 
্রিপুররার জাঙ্গাল বলি অগ্ঠাপি কহত্তে ৮ 


লহর ] মধ্য-দণি। ২৮৬ 


এই স্থলে তিরপে' স্থলে “তার পরে” লিখিত হইয়াছে, ইহা নিঃসক্কোচে বলা 
যাইতে পারে। 

তরপ বর্তমানকালে শ্ত্রীহট জেলার একটী পরগণায় পরিণত হইয়া থাকিলেও 
প্রাচীন কালে ইহা একটা সামন্ত রাজ্য ছিল। তরপের শেষ হিন্দু রাজার নাম 
আচক নারায়ণ। ইনি ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত রাজা হইলেও অন্যান্ত স্বাধীন ভূপতি 
অপেক্ষা তাহার প্রভাব কম ছিল না। আক নারায়ণ সম্যন্ধে তরপের ইতিবৃত্তে 
পাওয়া যায় ;-_ ৃ ূ 

7 জা 

“আচক নারায়ণ ষে ব্রিপুরাধিপতির করদ কিন্বা৷ সংস্ষ্ট ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাই ঃ 
ততৎকালে ধিনি যে দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন, তিনি সেই দেশের রাজা! ববিয়া সাধারণের 
নিকট পরিচিত এবং খ্যাত হইতেন |” - 

রঃ তন্পের ইতিহাস__৩২ পৃঃ) 

তরপ রাজ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। সরাইল, সতর খগুল, জ্ঞোয়ানশাহী 
গুভৃতি পরগণ! এই রাজ্যের অন্তনিবিষট ছিল। তথাকার রাজা আচক নারায়ণ 
ধর্্নিষ্ঠ, দয়ালু এবং প্রজাবতুদল ছিলেন। ইনি শ্রীহট্রের রাজা গৌরগোবিন্দের 
সমসাময়িক (খুঃ ১৪ শ শতাবী) ব্যক্তি । সম্ভবতঃ মহারাজ রতুমাণিক্য এই সময় 
ত্রিপুর সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন । 

আচক নারায়ণের শাসনকালে পাঠানগণ শ্রীহট্রের উপর হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। তাহার এল|কা মধো কাজি নুরউদ্দীন নামক ব্যক্তি আপন পুত্রের 
বিবাহোপলক্ষে গো-হত্যা করায় রাজ আজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড হয়। নুরউদ্দীনের 
ভ্রাতা হেলিমউদ্দীন ইহার প্রতিকার প্রার্থী হইয়৷ দিল্লীর সআরাট স্দনে অভিযোগ 
উপস্থিত করায়, শ্রীহট্টে মুসলমান শাসন প্রবর্তনের অভিপ্রায়ে দিল্লী হইতে সৈয়দ 
নসিরউদ্দীনরে সসৈন্যে প্রেরণ করা হয়। তিনি প্রথমতঃ শ্রীহট্রের রাজা গৌর- 
গেবিন্দের ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প, হইয়/ছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল অকৃতকার্ধ্য 
হওয়ায় ক্রক্মপুত্র তীরে. শিবির স্থাপন করিয়া সুযোগ, প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 
কিয়কাল পরে শাহ জালাল নামক জনৈক সাধক ব্যক্তির সাহায্যে গৌরগোবিন্দকে. 
পরাস্ত করিয়া, তরপ আক্রমণের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। রাজা আচক নারায়ণ 
ভীত ও সন্্স্ত হৃদয়ে সপরিবারে ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেম। 
ত্রিপুরাধিপতি তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা 
"করিলেন না। আচক নারায়ণ হতাশ হৃদয়ে মথুরাঁ যাত্রা করিলেন, সেখানেই 
তাহার মানবলীলা শেষ হইয়াছিল। তদবধি তরপ দেশ মুসলমানের কুক্ষিগত 
_ হইয়াছে। 

তিষা।;--৩৯ পৃ _১১ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারী চাকলে 
রোশনাবাদের একটা স্ুবৃহণ্ড পরগণা ; চৌদ্দগ্রাম পরগণার সংলগ্ন দক্ষিণ পার্ে 
অবস্থিত। কুমিল্লা হইতে যে সুদীর্ঘ রাজবর্ধ্স চট্টগ্রাম পর্ত্স্ত গিয়াছে, তাহা এই 


২৮৪ রাজনালা। [ দ্বিতী় 


পরগণার পূর্ববাংশে পতিত হইয়াছে । বিখ্যাত জগন্নাথ দীঘি তিষ্া পরগণার 
বক্ষ-স্থিত কৌস্তুভমণি স্বরূপ। যে সময় চট্টগ্রাম পথ্যন্ত ত্রিপুরার অধিকরভুত্ত 
ছিল, তৎকালে এই পরগণার নানাস্থানে রাজন্যবর্গের বিশ্রামাগর নিশ্মিত ও স্থবৃহৎ 
জলাশয় খনিত হইয়/ছিল। পু 

ত্রিপুরার খাল ;_-€ ৫৭ পৃ৯ পংক্তি )। এই খাল শ্ত্রীহট্র জেলার 
অন্তর্গত জিনারপুর ন/মক স্থানে মহারাজ বিজয়মাণিক্য কর্তৃক খনিত হইয়|ছিল। 
রাজমালায় পাওয়া যায় ;_- 


“জিনারপুরেতে রাজ! খাল কাটি দিল। 
ত্রিপুরার খাল বলি নাম তাঁর হইল ॥৮ 
বিজয়মাণিক্য খণ্ড--€৭ পৃষ্ঠা 
ক 


ত্রিপুরার জাঙ্গাল;₹_(৫৭ পৃঃ৭ পংক্তি )। শ্রীহট জেলাস্থিত তরপ 
পরগণায়.মহারাজ বিজয়মাণিক্যের নিদ্রিত এক রাস্তা অগ্ঠ।পি বিদ্কমান আছে, তাহার 
নাম ত্রিপুরার জাঙ্গাল। এই রাস্তা বা জঙ্গল সম্বন্ধ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতা 
মহাশয় বলিয়াছেন ;_ - 

"রাজা আচক নারায়ণ (তরপের রাজ1) সম্বদ্ধে তরফ অঞ্চলে এখনও অনেক গল্প শ্রুত 
হওয়া যায়। কথিত আছে যে তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পুণ্য গ্রদ বরবক্র (বরাক) নদ্দ 
তাহার ঝুজধানী হইতে অনেক দুরে থাকিলেও তিনি দ্রুতগামী অঙ্ছে আরোহণপুর্র্বক সেই নদে 
জান করিতে যাইতেন। যে স্থানে তিনি স্নান করিতেন, তাহা অগ্ঠাপি ্ানঘাট নামে কথিত হয় 
যে পথ দিয়া হানে বাইতেন, তাহা “ত্রিপুরার জাঙ্গাণ” নামে অভিহিত হয় ।” 


ইহার পরেই বলিয়াছেন ;_. 


“রাজা আচক নারায়ণের বংশ পরিচন্াদি সঙবন্ধে কিছুই জানা যায় না) তিনি ত্রৈপুর বংশীক্ক 
হৃপতি হইলেও হইতে পারেন। অঙ্গিন্মিত পথ “ত্রিপুরার জাঙ্গাল” নামে অভিহিত হওয়ার ইহাই 
কারণ বলিয়া বৌধ হয় ।৮ 

শ্ীহস্টের ইতিবৃত্ত--২য় ভাঃ, ২য় খঃ, ৫ম অধ্যায়। 
কথিত ত্রিপুরার জাঙ্গাল রাজা আচক নারায়ণের নির্মিত নহে, এবং তদ্ধেতু 
রাস্তার পর্বেধাক্ত নামকরণ হয় নাই। এই পথ ্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের নির্মিত! 
রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;-- 


প্ভ্রীহটরে চণিল রাজা! বিজয় মহাবীর ॥ 
তরপে জাঙ্গাল রাজা বান্ধয়ে আঙ্ঞাতে । 
ত্রিপুরার জাঙ্গীল বলি খ্যাতি হয় তাতে ।” 
এ বিজয়মাণিক্য খণ্ড--৫৭ পৃঃ 1 
রাজা আচক নারায়ণ কোন্‌ বংশীয় ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও সুক্র 
পাওয়া গেল না। ত্রিপুর রাজ বংশীয় অনেক ব্যক্তি নানা স্থানে ক্ষত্র ক্ষুদ্র রাজঃ 


লহর ) মধা-মণি। ২৮৪ 


স্থাপন করিয়াছিলেন, ইনিও সেই বংশীয় কি না, জানিবার উপায় নাই। ত্রিপুরার 
সামন্ত রাজা ছিলেন, এই মাত্র অনুসন্ধ'নে পাওয়া যায়। 
ত্রিুত (২৯ পৃঃ-১৬ পংক্তি) ৭ ইহা সংস্কৃত তীরভুক্তি শক 
অপত্রংশ। ত্রিুতের অংশবিশেষ লইয়া মহারাজ নিমির পুত্র মিথি, মিথিল৷ রাজ্য 
স্থপন করেন। ভবিষ্যপুরাণে পাওয়া সব? 
পনিমেঃ গ্রস্ত ভট্্ৈব মিথির্নাম মহান্‌ স্মৃতঃ। 
প্রথমং ভুজবলৈ্ষেন তৈরহ্তস্ত পার্শবত: ॥ 
: নির্শিতিং স্বীয় নায় চ শিথিলাপুররমুভমম্‌। 
পুরীজনন সামর্ধ্যাজ্জনকঃ স.চ কীর্তিতঃ ॥* 
মর্ম ;-_নিগির পুত্র মিথি, তীরভতের এক দেশে স্বন!মে মিথিলাপুর নগরী 
নির্মাণ করেন। পুরীজননের সামর্থ হেতু তিনি জনক নামে কথিত হন। 
তদবধি মিথিলার নৃপতিগণ সকলেই 'জনক' উপাধি গ্রহণ করিতেন। কক 
শাস্গ্রন্থদারা তীরভুক্তি বা ত্রিহুতের সীমা নি্গলিখিতরূপ নির্ধারিত 
হইয়াছে ;_ 
“গণ্ডকী তীরমারভা চম্পারণ্যাস্তগং শিবে। 
ও ' বিদেহহঃ সনাধ্যাতা ততরহুক্তাভিধঃ স তু ॥” 
অর্থাৎ__বিদেহ বা তীরভুক্তি দেশ গণ্ডকী নদীর ভীর হইতে আরম্ত করিয়া 
চস্পারণ্যের (চম্পারণ ) শেষ সীমা পর্যাস্ত বিস্তৃত। 
এই ত্রিহ্ুত রা মিথিলা রাজ্যে, নিমি হইতে অধস্তন ৫৬ পুরুষ মহারাজ কৃতি 
প্যাস্ত রাজত্ব করিয়াছেন। জনক বংশের অবসানের পর নাল্য দেব নামক জনৈক 
কত্রিয় রাজা তীরহুতের আধিপত্য লাভ করেন। নেপাল রাজ্যের সীমান্তবর্থী 
শিমরাওন্‌ গড় তাহার কীর্তি। অগ্ঠাপি এই ছুর্গের ভগ্াবশেষ বিদ্ভমান আছে 
দু্গাত্রে সংযোজিত শিলালিপির পাঠ এইরূপ ;-_ 
“ননোন্দু বিন্দু বিধুসশ্ম্ি ত শাক বর্ষে ১৯১৯ 
তৎ শ্রাবণে সিতদলে মুনি সিদ্ধিতিথ্যাম্‌। 
শ্বাতি শনৈশ্চর দিনে করিবৈরি লগ্নে 
শীনান্তদেব নৃপতি বিদধীতবাস্তমূ॥” 
এতদ্বারা জানা যাইতেছে, নান্যদেব ১*১৯ শকাব্ে (১০৯৭ খুঃ) আবণের 
শুরু সপ্তমী তিথিতে স্বাতি নক্ষত্রাশ্রিত শনিবারে সিংহ লগ্নে এই ছূর্গের প্রতিষ্ঠা 
 করিয়াছিলেন। ূ 
. ৯০১৯ শক হইতে ১২৪৫ শক পর্য্যন্ত এই বংশের ছয় জন রাজা ক্রমায়ে 
তরিুতে রাজস্ব করিয়াছেন। তৎপর রাজা ভবসিংহের বংশ এই প্রদেশের অধিনায়ক 





ক 'আইন-ই-তীরছুত গ্রন্থের মতে “জনক” শঝের অপত্রংশে জঙ্গ শব্দের উৎপত্তি 
হইয়াছে। টি 


২৮৬ রাজমালা 1 [দ্বিতীর 


হন। ভবসিংহ কামেশ্বর ঝা এর পুত্র। ইহার অধস্তন তৃতীয় পুরুষ রাজা 
" শিবসিংহের আশ্রয় লাভ করিয়া বৈষ্ণব কবি বিদ্য।'পতি ঠাকুর স্বীয় প্রতিতা বিস্তার 
করিয়াছিলেন, শিবসিংহের ছয় পত্বীর মধ্যে পঞ্চম মহিধীর নাম ছিল লখিমা ব! 
লছিমা দেনী। বিছ্াপতির পঁদে পাওয়া যায় ;-. 
“রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ-_ 
লছিমা দেবী পরমাণ।” ইত্যান্দি। 
শিবসিংহের খুল্পতাত ভাতা নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে, তিনি বঙ্গের সুবদার 
স্থলতান গিয়।স্‌ উদ্দীনের হস্তে পরাজিত ও মুসলমানগণের করপ্রদ হইয়/ছিলেন। 
ইহার পরেও এই বংশের কতিপয় বাক্তি ত্রিহুতে রাজত্ব করিয়ছেন, কিন্তু তীহারা 
সর্ববতোভাবে পাঠান-শাসনের অনুবন্থী ছিলেন। অতঃপর নানা হাত ঘুরিয়া এই 
প্রদেশ দ্বারবঙ্গের বর্তমান রাজবংশের হস্তে পতিত হইয়ছে। সআট আকবরের 
সময় হইতেই তদঞ্চলে মুসলমান-শ।সন সুদৃঢ় হইয়াছিল । 
ত্রিুত বা মিথিলা প্রাচীনকাল হইতেই বিছ্চাচর্চার নিমিত্ত ভারত-বিখ্যাত 
ছিল। বর্তমান কালেও মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলী আদর্শ স্থানীয়। 'সঙ্গীত-কলার 
চ্চাও এ দেশে যথেউ ছিল। ব্রিপুরেশ্বর মহার/জ ধন্যমাণিক্য করিত হইতে 
নৃত্য-শীত নিপুণ ব্যক্তিদিগকে আনিয়া স্বরাজ্যে এই বিগ্ভার গ্রচলন করিয়াছিলেন। 
রাজযালায় লিখিত আছে ১ 
গত্তিৃত দেশ হইতে নৃত্গীত আনি। 
রাজ্যেতে শিখায় গীত-নৃ ভা নৃপমণি ॥৮ 
ধন্যমাণিক্য থণ্ড,-২৯ পৃঃ) 
মহারাজের এই সদনুষ্ঠানজনিত ফল আজ পর্যান্তও ত্রিপুরাবাসিগণ ভোগ 
করিয়া আসিতেছেন। রাজ্যের ঘরে ঘরে সঙ্গীত রসজ্ঞ লোক পাওয়া! যাইবে । 
ছুঃখের কথা, সাধারণের অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গুণটা ক্রমশঃ লোপ 
পাইতেছে। ূ - 
তৈকতান (২৬ পৃ৪ পংক্তি)। এই স্থান গোমতী নদীর তীরবর্তী; 
দেবন্থারের অল্প উজানে এবং ছনগজের ছুই বাক ভাটীতে-_ অবস্থিত। পাঠান 
সেনাপতি হৈহন খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণ কালে, এই স্থানে শিবির সংস্থপন 
করিয়াছিলেন। 
থানাংচি (১৭ পৃঃ১০ পংক্তি)। ইহা কুকি প্রদেশের অন্তভূ্। 
এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথন লহরের ২৫৬ ুষ্ঠায় প্রদান করা হুইয়াছে। 
থুণাইলামপাড়া ৮0৭৫ পৃ৪ পংক্তি)। তৈকতানের অল্প উত্তরদিকে 
ছাইমা জাতীয় পার্বত্য প্রজাগণ বস করিত। জনবসতির চিহুম্বরূপ একটি পুরাতন 
পুক্করিণী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এই পার্বত্য পল্লীকে 'থুণাইল/মপাড়া” নামে 
অভিহিত করা হইত ঝঁলয়। জানা যায়। হু 


কথার] ধ্য-মশি । ৮২৩ 


ঘক্ষিন বাঁ; (৪৩ পৃর-২* পংক্ি)। রাজধানী রাঙ্গামাটির উত্তর- 
ইদিকস্থ প্রদেশসমূহ (অ.সাম প্রস্তুতি ) দক্ষিথ বু এনং দক্ষিণদ্দিকস্থ চট্টগ্রাম সৃতি 
€দেশ বাম বাজু নামে অভিহিত হইত । 
দেবদার ;_-€২৬ পৃঃ৪ পংক্তি)। যে স্থানে ছনগাঙ্গ গোষতী নদীর্তে 
পতিত হইয়।ছে, তাহার ভাচিতে এই স্থান. অবস্থিত | এখানে পর্ববতের প্রন্তরময় 
গাত্রে বহু দেবদেবীর মস্তি খোদিত আছে। মাছিছা বা মারছা €দেবতামুড়া ) নামক 
স্থানের অনুকরণে এই সকল যুক্তি খোদিত হইয়া থাকিবে। ইহার অনেক মৃত্তি 
পাঠান সেন।পতি হৈহন খা এর সঙ্গীয় শিল্পীগ্রণের খেদিত বলিয়। রাজমালা আলে 
ভনায় জানা যায়, যথ। 3, 
পগঙ্গানগর হৈতে রাজা ডেমঘ!টি পথেঃ 
রহিল হৈতন খঁ গড় করি তাথে ॥ 
সা চল সি চে 
সুনগাঙ্গ ঠঠকতান দেবদ্ধার নাম । 
তার কত বাক উজান মাছিছড়া ধাম ॥ 
ইহতন খা সঙ্গে ছিল যত শিল্পকর। 
নির্খ[ইছে গড় পরে দেব বছর .॥৮ 
" ধন্যমাণিক্য খণ্ড -২৫-২৬ পৃ 
- দৌচাপাথর;_(২৯ পৃঃ৮ পংক্ি)। সাধারণতঃ এই স্থানকে দেয়।পাথর 
খলে। এই স্থান বর্মন কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের (0৮108০ [1] 0০ দী্ি 
নালা থানার এল|কায় অবস্থিত । এই স্থানে অনেক প্রাচীন দীঘি পুক্রিণী এখনপ্ত 
বিদ্মান আছে। সেকালে এখানে ত্রিপুরেশ্বরগণের বিরাম ভবন ছিল। দেবস্থান 
বলিয়া সকলেই এই স্থানকে পবিজ্ঞ মনে করিত, এবং শ্রতি বওসর অসংখ্য বলিছ্বারা 
দেবতার অচ্চনা করা হুইত। এখানে নরবলিও অনেক হইয়াছে। . মহারাজ 
খন্যমাণিক্য সমন্ত দেবালয়েই নরধলির সংখ্যা কমাইয়! দ্রিয়াছিলেন। তখন নিয়ম 
কর! হয়, শত্র পাইলে আহাদের দুইজনকে এই স্থানে বলি দেওয়া. হইবে। এতৎসম্থদ্ধে 
রান্মম/লায় পাওয়া, যায় ;_- 
রঃ “পূর্বেতে ত্রিপুরা রাজা নরবগি দিত 1 
সহস্রে সহজে বঙ্গ বর্ষে কাটা বাইত ॥ 
শ্রধন্যদাণিকা মানা তাহাকে করিল । 
* তদবধি নরবপি নিষেধ হইল 
তিন বৎসরে এক নর চতুদ্দিশদেবে । 
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে ॥ 
[দৌচাপাথরে ছুই নর শত্রু পাইলে হয়। 
গোমতীতে ছই বলি ঘটে যে সময় ॥ 
ইহাতে অধিক বলি মান! করে রাজা। 


শি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য প্রজা ॥৮ 
ধন্তদাণিক্য খশ্ড-_-২৯ পৃষ্টা 


হচ্ছ রাঁজবালট । [ দিতি 


ত্রিপুরা ভাষায় দোয়াপাথর ও শ্বেত হস্তী সন্স্কীয় একটা আখ্যান প্রচ্চলত 
আছে। এই লহরের ২২৯ পৃষ্ঠায় তাহা পাওয়া ঝাইবে। 

ধবজঘাট ;__(৫৫ পৃঃ_৮ পংক্তি)। ইহা ঢাকা জেলাস্থিত স্থবর্ণগ্রামের 
'অন্তরগত র্ষপুত্র নদের একটা তীর্থঘট। পরশুরাম এই ঘাটে স্টীন করিয়া ধ্বজ 
রোপণ ও তাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তদবধি স্থানের. নাম ধবজঘ/ট হইয়াছে । 
ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য স্বর্ণগ্াম জয় করিয়া এই স্থানে সহত্র স্থবরধবজা স্থাপন ও 
তাহা ক্রক্ষণদিগকে দান করায় বিশেষ যশস্থী হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি “ধবজঘাউ 
বিজয়ী” বলিয়। স্থীস্ত নামে স্ুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করেন) 

ধ্বজনগর ;-(৬০ পু-২০ পংক্তি)। মহারাজ বিজয়মাণিক্য ব্রঙ্গপু্রের 
তীরবর্তা ধবজঘ।ট হইতে বণিক্য ও কীসারি এভূতি নানাজাতীয় শিল্পী ও পণ্য ব্যবসায়ী 
লোক স্থ্রীয় রাজ্যে আনিয়া বিশ/লগড়ের সঞ্িকটে সংস্থাপন করিয়/ছিলেন। ধ্বজখঘাট 
হইতে আনীত ব্যক্তিগণের বসভিস্থথন বলিয়া ফেই মের নম ধ্বজনগুর রাখ! 
হইয়ছিল। 

ধর্মনগর ;-(৫৯ পৃঃ৬ পংক্তি)। এই শ্থানের বিবরণ রাজম।লা প্রথম 
লহরের ২৫৭ পৃষ্ঠায় টা করা হইয়াছে। 

ধর্মমপুর ;-(৬২ পৃঃ_২৭ পংক্ি)। এই স্থান কেখায় ছিল, বর্তমান সময়ে 
নির্ণর করিবার স্থৃবিধা নাই ঃ অন্তবতঃ স্থনের নাম পরিবর্তন হইয়াছে। ইহা যে 
উদয়পুর রাজধানীর সন্গিহিত ছিল, তাহা বুঝা যার । 

পঞ্চখণ্ড (৫৭ পৃ€১০ পংক্ি)। শ্রীহষ্ট জেলার একটা গরগণা। 
ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ আদি ধন্্পাএর বজ্ঞেপলক্ষে মিথিলা হইতে পাঁচ জন সাগ্নিক 
ত্রাঙ্গণ আগমন করিয়াছিলেন । ইহারা য্্ধ সমাপনের পর, রাজার অনুরোধে তদেশে 
বাস করিতে মন্দরত হইলেন। ত্রিপুরেশ্বর এই পঞ্চ তগস্বীকে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 
করিয়। যে ভূ-ভাগ প্রদান করেন, তাহাই পঞ্চখণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে। তণুকালে 
এই প্রদেশ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তুনিবি্ট ছিল, কালগ্রভাবে মুসলমানগণের হাত ঘুরিয়া 
পরে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে ।  পঞ্চখণ্ড সনবস্বীয় বিস্তৃত বিবরণ প্রীহট্রের 
ইতিবৃত্ত প্রথম ভাগ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ এবং রাজমালা প্রথম লহর 
আলে।চন! করিলে জানা যাইবে । 

পঞ্চজৌোণ! 86৫৫ পৃই৭ পংক্ি)। সাধারণন্ক্ এই স্থান 'পীঁচদেণা, 
নামে অভিহিত। ইহ! ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগণাস্থিত একটা প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ 
জনপদ। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বিজয়মাণিক্য স্থবর্পগ্রাম জয়ের পর তরন্মপুত্র ন্মানাস্তে 
কোনও ক্রাহ্ষণকে পাঁচদ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই সুত্রে স্থানের নাম 
পঞ্চদ্রোণা বা পাঁচদোণ। হইয়াছে । রাজমালায় পাওয়া যায় ;-- 


“সেই রাজ্য জমিদার আনয়ে রাজন । 
7. পঞ্চদ্রোণ ভূগি ক্রয় করিল তখন ॥ 


কাছর] মধ্য-সণি 1 ২৯ 


সেই পঞ্চ প্রোণ ভূমি ত্রাঙ্মণকে দিল 1 
সেই হনে পঞ্চভ্রোণা গ্রাম নাম হৈল ॥ 
ধ্বজঘটি সমীপেতে পঞ্চপ্রোণ গ্রাম । 
বিজয়মাণিক্য রাজ! পুণ্যতর ধাম ॥” 


বিজয়মাণিক্য খণ্ড--২৫ পৃঃ 1 
এতহুসম্ব্ধে স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন ;-- 


প্মহারাজ বিজয়মাণিক্য ব্রন্মপুত্রে স্সীন করিয়া জনৈক ব্রাঙ্গণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দাঁন 
করিয়াছিলেন, তদহুমারে সেই স্থান অগ্যাপি “পাচদোণা” নামে পরিচিত হইয়াছে ।” 
কৈলাস বাবুর রাঁজমাল1-_২স ভাগ, ৪ অঃ, ৫৮ পৃঃ ॥ 


এই 'পীচদোণা” নাম অগ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অতি অল্প পরিমাণ 
ভূমিদানের নিমিত্ত মহারাজ বিজয় যেরূপ স্মরণীয় হইয়াছেন, বিরাট যজ্ঞ বা দান 
করিয়াও অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। 

পদ্মা ;(৫২ পৃ১০ পংক্তি)। ইহা নদীর নাম। এই নদী পাবনা ও 
ফরিদপুর জেলার সীমারূপে প্রবাহিতা হইয়া ঢ|কা জেলার পশ্চিম পার্থ যমুনার সহিত 
সঙগতা হইয়াছে । এই সঙ্গম স্থান গোয়ালন্দের সন্মিহিত এবং “বাইশ কোদালিয়ার 
মোহনা” নামে অভিহিত এখান হইতে পূর্বঝভিমুখে প্রবাহিত হইয়া মেঘনার 
সহিত মিলিতা হইয়া, বঙ্গোপসাগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। দেবী ভাগবত, 
্রক্ষাবৈবর্ত পুরাণ এবং ব্রক্ষাণ্ড পুরাণ গ্রভৃতি শাস্রগরন্ছে এই নদীর নাম পাওয়া যায়। 
ইহার বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অংশ “কীন্ডিনাশা” নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। টাদ্ররায় ও কেদার রায়ের কীন্ডিসমূহ ধ্বংসের দ্বারা এই নাম লাত 
করিয়াছে। সলরজঙগ, মহারাজ রাজবল্লভ সেন রায় রাইয়ার প্রসিদ্ধ কীন্তিকল।প 
এবং আরও অনেক ক্ষুত্র ও বৃহ প্রাচীন কীন্তি কীত্তিনাশ।র উদরসাৎ হইয়াছে। 

পাটিকারা ;_-(১৩ পৃ-২ পংক্তি)। বর্তমানকালে ইহা কুমিল্লা সহরের 
পশ্চিমদিকস্থ ময়নামতী পাহাড়ের পশ্চিম পার্খে অবস্থিত একটী পরগণা বিশেষ । 
এই প্রদেশ অনেক বংশের হাত ঘুরিয়া নানাবিধ অবস্থ। পরিবর্তনের পর, ভূ-কৈলাসের 
রাজবংশের হস্তগত হইয়ছে। 

প্রাচীনকালে প।টিকারা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল; মেহেরকুলও এই . 
রাজ্যের অস্তনিবিষট থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথের 
. তাত্রশাসনদ্বারা উক্ত প্রদেশে তীহার আধিপত্য স্থাপনের বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে 
লোকনাথের প্রভুত্ব কতদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ. করিয়াছিল, এবং পাটিকারা প্রভৃতি 
জনপদ তাহার অধিকারভূত্ত ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ 
স্মনুমান করেন, ইনি শৃরবংশীয় রাজাগণের সামন্ত নরপতি ছিলেন, এই কথারও 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণও নাই । উল্লিখিত তাঁজলিপির সময় নির্ণর সম্থান্্েও মত বষগা . 


হক | রাজমালা [দিতি 


দেখা যায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্ন বসাক, এম্‌, এ, মহাশয় এই, 
লিপির পাঠোদ্ধার উপলক্ষে নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা! খুীয় সপ্তম শতাব্দীর উকীর্ণ। 
ডাক্তার বুলার এই লিপি দশম শতাব্দীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যে সময়ের 
সম্পাদিত হউক, লোকনাথ ষে বর্তমান ত্রিপুরার কিয়দংশে আধিপত্য. লাঁভ করিয়া- 
ছিলেন, আলোচ্য তাম্রফলকদ্বারা তাহা' গ্রমাণিত হইতেছে । 

অতঃপর. এতদঞ্চলে খড়গ রাজগণের আধিপত্য স্থ।পনের নিদর্শন পওয়া যায় & 
রায়পুর থানার অন্তর্গত আসরফপুর গরমে প্রাপ্ত দেব খড়েগর তাম্রলিপি হইতে এই 
বংশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্‌, এ 
মহাশয় নির্দেশ করেন, ইহারা সমতটের শাসনকর্তা ছিলেন, এবং কুমিল্লা নগরীর 
পশ্চিম দিকে অবস্থিত বড় কামতা বা করমস্ত নগরে ইহাদের রাজধানী প্রতিঠিত 
, ছিল।ণ” তীহার মতে সমতট রাজ্যের অরস্থান মেঘনা নদের পুর্ব তীরে ) 
এ বিষয়ে মত রিরোধ থকিলেও অন্য এক অকাট্য গ্রমাণছরা. নলিনীব।বুর মত স্তদূঢ় 
বলিয়া মনে হইতেছে । খড়গ বংশোস্তব সমতটের অধীশ্বর খড়েগাগ্ভমের মহিষী 
বাণী প্রভাৰতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্থবর্ণমণ্ডিত চতুভুক্জা মুন্তিই ইহার প্রকৃষ্ট গ্রমণ। ধু 
এই মুত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপির মর্ম টাদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী 
হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিন্সে প্রদান করা, হইল। $ উক্ত মুন্তি অপহাত 
হওয়ায়, তাহা দেখিবার কিম্বা পাদ-লিপি সংগ্রহ করিবার সুযোগ ঘটে নাই ॥ 
পাদ-লিপিতে খড়েগ্রান্ধম, জাত খড়গ, দেব খড়গ, খড়গরাজ এরং রাণী প্রভাবতীরর 
নাম পাওয়া, যাইতেছে । আসরফণপুরের তাঅ্শাসনে যথাক্রমে খড়েগাছ্যম, জাত খড়গ, 
দেব খড়গ ও রাজ রাজভট্রের নামের সহিত মহাদেবী প্রভাবতীর উল্লেখ 
আছে। সুতরাং উভয় লিপিতে অস্কিতনামা, ব্যক্তিবর্গ যে অভিন্ন, তাহা নিতান্ত 
সহজবোধ্য । 





* সাহিত্য- জো, ১৩২১ সন। 
. + 09810810600 2515605০০57 ০ 867891-- (৪1০0, 1914 এর 
গ্রতিভা_ চৈত্র, ১৩২০ সন। 
$ এই মৃস্তি ত্রিপুরা জেলার বগাসারি পরগণার অন্তর্গত দৌলবাড়ী (দেউল বাড়ী) নিবাদী 
- বৈকুণচন্্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে ছিল। টীদপুর গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত ত্রিঝরণচন্্র চক্রবর্তী মহাশয় ইহা 
চণ্ীমুড়াস্থিত প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অল্পকাল পরে তাহা অপহৃত হইস্সাছে”॥ 
শুনা যায়, ইহার প্রতিকৃতি টাকার চিত্রশালায় আছে। 
$ পাদলিপি ৮ ম্বস্তি খড়েগাগ্যমো নামক এক নরপতি ছিলেন, জীত খড়ণ নামক তাহার 
পুত্র ধরাধামে ছিলেন, তাহার পুত্র দাত! শ্রেষ্ঠ এবং প্রতাপশালী শ্রীদেব খড়গ ছিলেন। তৎপুত্র 
ভূপতি শ্রেষ্ট শক্রবিজরী খড়ী রাজ। তাহার অভিষিক্তা মহিষী প্রভাবতী, হিনি গ্রীতি এব 
ভক্তির সহিত সর্বাণী দেবীকে স্বর্ণ ভবিত্তা করিয়াছিলেন 1» 


শহর] সধা-দনি 1 ২৯১ 


পালবংশীয় রাজ|গণের এতদর্চলে আধিপত্য বিস্তারের প্রম!ণ বর্তমান কালেও 
দুশ্রাপা নহে। রাজা মহীপাল সর্বজনবিদিত নরপতি ছিলেন। * তাহার প্রতিষ্ঠিত 
বাঘাউড়ায় প্রাপ্ত বিষুমুণ্তি এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ণ' এই বিগ্রহের পাদপীঠে 
উৎকীর্ণ হইয়াছে ৮ ও * 


পপ সম্বত্‌ ৩ মাঘ দিনে ২৭ (1) শ্রীমহীপাল দেব রাজ্যে 
কীত্তিগিয়ং নারায়ণ ভট্রারকাখ্য মমতটে বিলকিন্ন 
কীয় পরম বৈঝঃবস্ত বণিকলোক মত্ত বস্থুপত্ত সত 
স্ত মাতা পিত্রোরাত্নশ্চ পুণা যশ! অভিবৃদ্ধয়ে ॥৮ $ 


এতদ্বারা রাজা মহীপল সতটে রাজত্ব করা প্রমণিত হইতেছে। এবং 
তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত হওয়ায়, তদঞ্চলে তহার আধিপত্য 
. বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 

ইহার পর চন্দ্র-রাজাগণের আবির্ভাব কাল। ইহারা পালবংশের সামন্ত রাঙা 
ছিলেন, $ পরে স্বাতন্ত্র অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু কোন সময়ে 
কি সূত্রে ইহারা পাল সাআজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়।ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় 
নাই। - মহীপাল দেবের সাআজ্য কালে চন্দ্রদধীপের সামন্ত রাজা শ্রীচন্দ্র দেব, 
পূ্বববঙ্গে স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়/ছিলেন, কোন কোন এতিহাসিক এরূপ 
অনুমান করেন। ই'হার রাজধানী বিক্রমপুরে সংস্থাপিত ছিল। 

ইদিলপুর ও রামপ।লের তাত্রশ।সনদ্য়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী * বঙ্গাধীপ প্রীচন্্ 
দেবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল তাপের আলোচনা অল্প কথায় 





* পালবংশের এবং রাজা মহীপালের বিবরণ নিম্নলিখিত রস্থাদিতে পাওয়া যাইবে 


নর লেখমালা_৯৫ অঃ, ১৭০ পৃ | 11959 ৮৪1 [01085 ০1 7397881-73 
ছি. 10. 890670০6. প্রবাসী_-কার্তিক, ১৩২১। 

+ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেক্্র্ত্র গুহ বি, এ, মহাশয় এই মুষ্তির প্রথম সন্ধানকারী। তি্ি, 
রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বদাক মহাশয়ের সাহায্যে এই সুষ্তির পাদপীঠ লিপি 
উদ্ধার করেন। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশর়ও এই সুষ্তি দর্শন এবং বিবরণ 
অংগ্রহ করিয়াছেন। বর্তমানকালে মুন্তিটা ত্রিপুরার বড়ঠাকুর শ্রীলশ্রীযুত সমরেন্্রচন্্র দেববশ্ীণ 

বাহাহরের অধিকারে আছে । 
£:105009, 16৮16%/-1165, 7914 


$ *রচন্জের তারশাসনে যে রাভমুদ্রী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাল রাজাগণের রামুদ্রা 
আুরাং ইহা হইতে স্পষ্টই গ্রতীরমান হয় যে, চন্ত্র রাজগণ পাল রাজগণের সামন্ত রাঘা 
ছিলেন” ঢাকার ইতিহাল__২র খণ্ড, ৮ম অং, ২৩২ পূর্ণ! 


ই৯২ যাজমাঁপা ৷ [দ্বিতীক্ক 


হইবার নহে। তৎসাহায্যে যে বংশ ভালিকা পাওয়া গিয়াছে, প্রয়োজনীয় বোধে 





এ স্থলে কেবল তাহ|রই আলোচনা করা যাইতেছে । 
(রামপাল লিপি অনুসারে )। ূ (ইদ্িলপুর-লিপি অনুসারে )। 
পৃরণচন্্র। | 
স্ববরণচক্র । ৭ । 
উনের ] ব্রেলোকাচন্দ্র। 
শ্রীচন্র দেব। শ্রীচন্্র দেব। 


শরন্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধগে।বিন্দ বসাক মহাশর রামপাল লিপির 
পাঁঠোদ্ধার উপলক্ষে বলিয়াছেন,-_“বিক্রমপুরে প্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে 
তিনি বঙ্গপতি ছিলেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা হইতে পারে। বিক্রমপুরে প্রীচন্্রই 
মধ্য যুগের বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া গ্রতিভাত।» 

এই কল তাত্শাসনের যথ|যথ বিবরণ এবং কোন সময়ে কি সূত্রে শ্রীচন্দ্র . 
দেব পূর্বববঙ্গে আধিপত্য স্থাপন এবং বিক্রমপুরে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, 
সেই বিস্তৃত বিবরণ এ স্থলে প্রাদান করা অসম্ভব । মিঃ, জে, টি, রেস্কিন কর্তৃক 
প্রকাশিত বিবরণ, * মিঃ গ্্ীয়ারসন্‌ সাহেবের লিখিত বিবরণ, ণ* এবং 'দাহিত্য 
সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী গ% আলোচনা করিলে এতঘ্বিষয়ক অনেক কথা! 
আন! যাইবে। ঢাকার ইতিহাসেও বিষয়টা আলোচিত হইয়াছে। $ এই ন্্র- 
রাজবংশের আধিপত্য কেবল বিক্রমপুরের মধ্যেই জীমাবদ্ধ ছিল না, অন্যান্য 
গ্রদেশেও বিস্তৃত হইয়ছিল। তন্মধ্যে গৌড়ের (রঙ্গপুর অঞ্চলের) নাম উল্লেখ 
যোগ্য । অন্যান্য স্থানের কথা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে । 

বঙ্গের চন্দ্ররাজগণের সঙ্গে মেহের কুলের চন্দ্র-রাজগণের যে বংশানুক্রমিক 
সম্বন্ধ ছিল, এ স্থলে তাহা প্রদর্শন করাই প্রাধান উদ্দেশ্ঠ। দুর্লভ, মল্লিকের রচিত 
“গোবিন্দ চন্দ্রের গান” হইতে এবিষয়ের সূত্র পাওয়া যাইতেছে। উক্ত গাখায় লিখিস্ত 
আছে তি রা 

“সুবণচিন্্র মহারাজ ধারিচন্ত্র পিতা । 
তার পুত্র মািকচন্ত্র শুন তার কথা ॥” 

ও তাত্রফলকের সাহায্যে পুর্বে যে বংশতালিকা প্রদান করা হইয়াছে, তণ্দারা 
জানা যায়, শরীচত্্র দেবের পিতামহের নাম স্বরণচন্্র। পূর্বোক্ত তাত্রশাসনে উৎকীর্ণ 
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হর] মধ্যমণি) ২৯৩ 


ৃ কবজ ও ছুল্লভি মল্লিকের গাথায় লিখিত সুবর্চন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রায় 
কল এঁতিহ।সিকই স্বীকার করিয়াছেন ; পশ্চাছ্ুক্ত বিবরণ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত 
ইইবে। - . 

ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্‌ হুইতে প্রকাশিত কৰি ভবানী দাসের 'ময়নামতীর 
গান' * এবং পূর্বব কথিত ছুল্লভি মল্লিক কৃত “গোবিন্দচন্দ্রের গান” একই বিষয় লইয়া 
রচিত হইয়াছে। ময়নামতীর গানে পাওয়া যায়, পৃর্বেবাক্ত স্থবণচিন্দ্রের বংশধর 
মাণিকচন্্র ও গোবিন্দচন্দ্র পটিকারা এবং মেহেরকুলে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন । 
সাভারের রাজা হরিশ্ন্দ্ স্বীয় দুহিতা অছুনা ও পদ্থনকে গোবিন্দচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া এই বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। উক্ত পুস্তিকাদ্বারা, 
বিক্রমপুর, মেহেরকুল (প)টিকারা সহ) এবং সাভারের সহিত চন্দ্র রাজগণের অচ্ছিম্ন 
সম্বন্ধ থকা জানা যাইতেছে । নিন্সে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল ;__ 





বিক্রমপুর । মেহেরকুল বা সাভারে । 
প।টিকারায় । 
টি ] 
সুবর্ণচজ্দ্র। 
| 
টলেক্যচন্দ্র বা তিলকন্দ্র হরিশ্চন্দ্র | 
ধারীচন্দ্র | 
[ ৃ 
শ্রীচজ্র। মাণিকচন্দ্র। - ময়নামতী। 
| গোবিন্দচন্দ্র বা ১৪ অনা । 
গেগীটদ। রি পছুনা। 


পাটিকারার অধিপতি তিলকচন্দ্রের একমাত্র কণ্ঠা ময়নামতী .ব্যতীত অন্য 

সন্তান থাকিবার প্রমাণ নাই। এই কন্যাকে বঙ্গেশ্বর স্ুব্চন্দ্রের পৌর (প্রীচন্জ্ 

দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) মাণিকচন্দ্র বিবাহ করেন। এই সুত্রে তিনি পৈতৃক রাজ্য 

বিক্রমপুর এবং শ্বশুরের রাজ্য মেহেরকুল বা পাটিকারায় আধিপত্য লাভ করিয়া- 

ছিলেন। এবং সাভাররাজ হরিশ্চন্দ্র অপুব্রক অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, 

মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দর শ্বশুরের অধিকৃত সাভারসহ পূর্বেবাক্ত পৈতৃক 

'রাজ্যদ্বয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সময়ও পূর্ববপুরুষিজত গৌড়ের অধিকার 
একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই ; রঙ্গপুরের নয়নামতীরকোট” ইত্যাদি প্রাচীন কীন্তিারা 

ইহার প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে? গোবিন্দ সন্ন্যাস গ্রহণের সূচনাকালে আক্ষেপের 





* এই পুস্তিকা শ্রদধাস্পন অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত নলিনীকাস্ত অলী এমএ, মহাশগ কর্তৃক 
ম্পাদিত হইয়াছে। 


. ৯৯৪ রাঁজমালা | [দ্বিতীয় 


সহিত বলিয়াছিলেন,__“ঝপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌঁড়র সহর |” এত দ্বারাও 
গড়ের সহিত সঙ্ন্ধসূচিত হইতেছে । গোবনদচজ্দ্রের উক্তিতে পূর্বেধাক্ত অন্যন্য 
স্থ/নের সাহত সপ্বন্ধা থকাও জানা ঝইতেছে 
প্বাপের বিরাশ এড়ি ষাইমু গৌড়র সহর | 
দাদার মিরাশ এড়ি বাবেক কমলাক নগড় *1 
তুঙ্গি মায়ের ষত বাড়ী পাটিকানগর 11 
. আদ্ছি বাড়ী বান্দিয়ছি মেহেরকুল সহর॥৮ ইত ঢাদি॥ 1 
উক্ত পুথির অন্য স্থানে পাওয়া যায়,__ 
“আগ্ধ মাটী আছে কিন্তু মেহেরকুল নগড় | 
নিজ মাটী আছে কিছু বিক্রমপুর সহর ॥ 
আর আছে আইধ্য মাটা তরপের দেশ। 
চাটা গ্রাম পুর্র্ব মাটী জাশিবা বিশেষ ॥৮ 
উদ্ধৃত বাক্যদ্ারা গৌড়, পাটিকারা বা মেহেরকুল, বিক্রমপুর, তরপ ফু ও 
ট্টগ্রথমে গে।বিন্দচন্দ্রের আধিপত্য থাক! প্রম।ণিত হইতেছে। 
| পূর্বেবই বল! হইয়ছে, ময়নামতী তিলকচন্দ্রের কন্যা ও ম৷ণিকটন্দ্রের মহিবী 
ছিলেন। এবং মণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র সাভারের রাজকন্যা দ্বয়ের (অদ্ুনা ও 
পছুনা) পাণি গ্রহণ করিয়|ছিলেন। ময়নামতীর গানেও ঠিক এই সকল কথাঁই পাওয়! 
যাইতেছে ;-- ১ 
(১) ময়নামতী স্বীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন ;- 
“তোর বাপে বলিলেক; তিলক্ঠাদের ঝি। 
তোর জ্ঞান লইলে আম্ষার হবে কি ॥৮ 
এই বাক্য দ্বারা ময়নামতীকে তিলকচন্দ্রের কন্যা বলিয়া জানা যাইতেছে । 
(২) “নাণিকচন্ত্র রাজা ছিলেন ধন্ট্ী বড় রাজা! 
ময়নাকে বিভা করিল তার নওবুড়ি ভারিবা ॥৮ 
ময়ন/মতী যে মাণিকচন্দ্রের ভাষ্য, উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে। 
€৩) গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় মাতাকে বলিয়াছিলেন ;_ -- 
| “এক বিভা করাইলা অদ্ুন! পছ্ুনা। | 
সে সব সুন্দরী জানে আমার বেদনা ৮ 





* কমলাক বাব কমলাঙ্ক, কুলি -্লার প্রাচীন নাম। 
+ গাটিকা__-পাটিকারা। 

... $ শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভ্টশালী মহাশয় বগিয়াছেন__“তরপের দেশ বোধ হয় রক্গপুর 1 
প্রহরে তিরপ নামক এক খগডরাজ্য ছিল। তথায় চন্ত্র-রাজগণের আধিপত্য বিস্তারের 
কোনও প্রমাণ নাই। মনামতী গানে সন্নিখিষ্ট তরপের অবস্থান নির্ণ্ঘ করা বর্তমান কালে 
. ছুসাধা। 


শহর] মধ্যমণি 1 | হন 


অন্প্র পাওয়া যায়, গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাসী হইবেন শুনিয়া, পছুনা বঙ্গিতেছেন ;_- 
পতুদ্ধি সাত আমি পাঁচ এমন কালের বিয়া । 
হীরা-মনম।ণিক্য মুক্তা লৈক্ষ দান দিয়া ॥ 
মোর বৈন অছ্ুনারে পাইলা বেভার। * 
ধন রত মোর বাপের আছিল অপার ।” ৫. 
এই সকল বাক্যে গোবিন্দচন্দ্র সাভারের রাজকুমারীঘক্ষকে বিবাহ করিবার 
নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । 
সমগ্র অবস্থা আলোচনায় জানা যাইতেছে, বিক্রমপুরের অধীশ্বর -শ্রীচন্দ্ের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাণিকচন্দ্র, পাটিকারার অধিপতি তিলকচন্দ্রের একমান্র কন্যা 
ময়নামতীকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই . বান করিতেছিলেন। তাহার পুত্র 
গ্োবিন্দচন্দ্র বা গোগীর্টাদ মাতামহের রাজ্য লাভ করিয়া, পাটিকারা এবং মেহেরকুলে 
রাজত্ব করিতেছিলেন। এতদ্বারা আরও জানা যাইতেছে, গোঁড়ে শুবং বিক্রমপুরে 
: ভন্দ্ররাজগণের যে শাখা প্রাধাস্য লাভ করিয়াছিল, পা্িকারার রাজা মাণিকচন্দ্র ও 
গোবিনচন্দ্র সেই শাখায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র ব্যতীত ময়নামতীর 
একটী কন্যা খাকিবার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ণ কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের গীত 
আলোচনায় জানা যায়, ময়নামতী স্বীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন ;_ 


“নেই হৈতে তোর পিতা না আইসে মোর পাঁশে। 
মোর বাপে কয়্য! রাজা গেল দিজ দেশে ॥ - 
তোর পিতা! মোর তরে করয়ে তরাস। 
মোর ভন করি রাজা বঞ্চে গৃহবাস ॥ 
তখন আমার গর্ভ হইল ছয় মাঁস। 
সেই গর্ভে গোবিন্বচজ্ত্র তোমার প্রকাশ ।» 
ছর্মভ মঙ্লিক__৬৪ পৃঃ । 





* বিবাহ কালে, কন্তার সঙ্গে তাহার কনিষ্ঠা ভন্মী কিন্বা সমব্যস্কা কতিপয় সথী বরকে 
মৌতুক স্বরূপ প্রদান করা হইত, তাহাদিগকে পাত্র, স্ত্ীভাবে গ্রহণ করিতেন। এ স্থলে 
গোবিন্বচত্ পছনাকে বিবাহ করিয়া তাহার তম্মী অহুনাকে যৌতুক পাইয়্াছিলেন। এই প্রথ! 
অনেককাল প্রচলিত ছিল। প্রভু শিত্যানন্দ কুরধ্যদাস নন্দিনী বন্থধা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া, 
ঝৌতু্ স্ববূপ জাহুবী দেবীকে লাভ করিবার প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে, যথা ১-. 

“বিস্থধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা। 
যৌতুক ছলে জান্বাকে আত্মসাত 'কৈলা ৮ 
ূ অদ্বৈত প্রকাশ-_২০শ অধ্যায় 

1 প্রবাদ অনুসারে গোপীচাদ নামে জনৈক নরপতি এই পর্বতে বাস করিতেন। তাহার 
পন্থীর নাম ম়নামতী এবং কনার নাম লালমগী ছিল। তদহদারে এই পর্বত লালমরী-ম়নামতী' 
আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কৈলাস বাবুবধ রাঁজমালা-_ ৪র্থ ভাগ: ২য় অ+, ৪২০ পৃঃ 


২৯৬ রাজযালা। ( ছ্বিতীয় 


এই বাক্য আলোচনা করিলে, গোবিন্বচন্দ্রের জন্মের পর ময়নামতী পতিসঙ্গ 
লাভ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তবে, গোবিন্দচন্ত্রের 
জন্মগ্রহণের পূর্বে তাহার ভম্ী জন্মগ্রহণ কর] অসম্ভব নহে কুমিল্লার পশ্চিমদিকস্থ: - 
৬ মাইল দূরবর্তী পর্ববতমালায় ই'হাদের রাজধানী ছিল। এই পর্বতের উত্তরভাগ 
মিয়নামতী” এবং দক্ষিণ ভাগ “লালমাই” নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । সুতরাং 
লালমতী বা! লালময়ী নামে ময়নামতীর কন্যা থাকিঝার কথা কাল্পনিক বলিয়া 
মনেহয় না। 
পু্বোক্ত পর্ববতমালার পুর্ব পার্স্থিত ভূ-ভাগ বর্তমানকালে “মেহেরকুল” ও 
পশ্চিম পার্খের ভূ-ভাগ “পাটিকারা” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । সমগ্র অবস্থা অলোচনায় 
বুঝা যায়, পর্বতের উভয় পার্থস্থ বিস্তীর্ণ জনপদ লইয়৷ -কমলাম্ক রাজ্য প্রতিঠিত 
ছিল। তাহাই পরবর্তী কালে, পাটিকারা, মেহেরকুল প্রভৃতি নামে অভিহিত 
হইয়াছে। পর্কুরতোপরি রাজধানী স্থাপন করিয়া! উভয় পার্স্থ প্রদেশ শাসন কর! 
হুইত। ময়নামতী পাহাড়ের সন্নিহিত নিশ্চিন্তপুর গ্রামে বর্তমানক।লেও ইম্টকন্তূপ 
দেখা যায়। উক্ত স্থানে মাণিকচন্দ্র ও গ্োবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল বলিয়া কাল 
পরম্পরা কিন্বদস্তী চলিয়া আসিতেছে । এখানে যে কখনও বিশিষ্ট ব্যক্তির 
বাসতবন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। উক্ত ইফ্টকস্ভুপের উপর 
বর্তমানকালে নিগমানন্দ স্বামীর আশ্রম প্রস্তুত হইয়াছে। পাহাড়ের উত্তরাংশে (ফে 
স্থানে -ব্রিপুরেখবরের বিরাম-ভবন গ্রতিষ্ঠিত আছে) ময়নামতীর ভজনালয় ছিল। 
বর্তমান ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চ-শ্রীমম্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর ম।ণিক্য বাহাদুর এই স্থানের 
কিয়দংশ খনন করাইয়াছিলেন, তখন মৃত্তিকাগর্তে কতিপয় মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া 
গিয়াছে । ইহার পর খনন কার্য স্থগিত রাখার, এই স্থানের প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের 
স্থবিধা ঘটে নাই। আমাদের বিশ্বাস, স্থানটা সম্পূর্ণ খনন করা হইলে কোনও 
অভিনব এঁতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। ময়নামতী পাহাড়ে আরও কয়েকটা 
প্রাচীনকীর্তির নিদর্শন বিষ্কমান আছে, তাহা ত্রিপুর রাজ্যের সম্পাদিত। সেই সকল 
কীত্তির বিবরণ যথ]স্থানে সন্গিবেশ কর! হইবে । 
চন্দ্র-রাজগণের বঙ্গদেশে আধিপত্য লাভের কালনির্্য করা দুঃসাধ্য হইয়াছে । 
কেহ কেহ অনুমান করেন, খুঃ দ্বাদশ শতকের প্রথমভাগে রাজা শ্রীচন্দ্র বঙ্গের শাসন 
দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন! এই কথার নির্ভর যোগ্য কোনও প্রমাণ নাই। যাহা* 
হউক, পার্টিকারার রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কাল নির্ণর় করাই এ স্থলে আবশ্যক । 
: এ বিষয় আলোচনা করিতে গেলে স্থৃবিজ্ঞ গ্রীয়ারসন্‌ সাহেবের কথা সর্ববাশ্ে মনে 
পড়ে। তীহার মতে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র খুীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে 
 “বিস্তমান ছিলেন। % 'অদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর 
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নির্ধারণ করিযাঞন, গোরিন্দন্দ্খৃষঠীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ও দ্বাদশ শতাব্দীর 
অধম পাদে রাজত্ব করিয়াছলেন। * গৌবিন্দচন্্র বা গোপীটাদের পরে পাটিকারা ও 
মেহ্রেকুলের আধিপত্য ফি সূত্রে কাহার হাতে গিয়াছিল, জানিবার উপায় নাই। 
কৰি ভবানী দাস বলিয়াছেন-__“গোপীটাদের বংশ নাই ভুবন জুড়িয়া ৮ এই উক্তিঘার! 
সুঝা যায়, গোবিন্চন্্র বা গোপীটাদই চন্দ্র রাজবংশের শেষ রাজা । ইহার পর 
সম্ভবতঃ এতদঞ্চলের প্রভুত্ব বন্ধ্ররাজগণের হাত ঘুরিয়া সেন বংশের হস্তগত 
হইয়াছিল। তৎপর (১২৪০ স্বষ্টাব্দে) এই প্রদেশ ত্রিপুর রাজের কুক্ষিগত, 
হয়। ৭". তরবধি পাটিকার! ত্রিপুরার সমস্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিল। কোন 
সময় কি সুত্রে এই রাজৈর বিলোপ ঘটিয়াছিল তাহা ইতিহাসের অগোচর । 
সেন বংশীয় রাজত্বের শেষ ভাগে “চৌধুরী” উপাধিধারী হীরাবস্ত নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক 
এতদঞ্চল শাসিত হওয়া রাজমাল! আলোচনায় জানা যাইতেছে। 

পাটিকারা সংশ্লিউউ আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য । ্রক্ষদেশের ইতিহাস 
মহারাজোয়া গ্রন্থে লিখিত আছে, ৯৭৯ শকে (১০৫৭ সঃ) ব্রহ্মরাজ খ্যানশিস+ এর 
রাজত্ব কালে পাটিকারার এক রাজকুমার উক্ত রাজ্যে গমন করেন। ব্রন্ষরাজ, এই 
কুমারের হস্তে স্বীয় একমাত্র ছুহিতাকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করায়, অমাত্যবর্গ 
দেখিলেন, অপুত্রক রাজার দৌহিত্রই ক্ক্ষরাজযোর অধীশ্বর হইবে ; সুতরাং বিদেশী 
রাজকুমারের সহিত নৃপ-ছুহিতার বিবাহ হইলে, রাজ্য বিদেশীয় রাজার হস্তগত 
হইবে। এ জন্য তাহারা এই বিবাহে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে 
প্রচারিত হইল, পাটিকারার রাজকুমারের সহযোগে রাজকুমারী গর্ভবতী হইয়াছেন। 
ইহার অল্পকাল পরেই কোনও অজ্ঞাত কারণে রাজকুমার আত্মহত্যা করেন। 
কালক্রমে রাজকুমারীর গর্তে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহার নাম রাখা হইল-_. 
আলঙ শ্রিশু। মাতামহের মৃত্যুর পর ইনিই ব্রহ্মরাজ্যের সিংহাসন লতি 
করিয়াছিলেন। ইনি রাজ্য প্রান্তির পর, পিতৃ ভুমি দর্শনাভিলাষে পাটিকারায় 
আসিয়াছিলেন। এবং আরাকাণের সহিত পিতৃকুলের সন্তাব রক্ষা করিতে বিশেষ 
ঘত্ববান ছিলেন। টি 

পুর্বকুল ৮৫২০ পৃঃ-১৫ পংক্তি)। ইহা কুকি প্রদেশের অন্তত 
স্থান। পুর্ধবকুলের অবস্থান বিষয়ে কৃষমালায় পাওয়া যায়; _ 

“রুফনী নামেতে নদী তাহার দক্ষিণ। 
তথাতেহ বসতি করয়ে কুকিগণ ॥ 





* পতিরুূমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা! যায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গাল! দেশের 

রাজা গোবিনচন্ত্রকে পরাজয় করিগাছিলেন। রাজেন্্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষটা্স পর্যন্ত 
বর্তমান ছিলেন) গোবিন্দ তাহার সমসাময়িক এবং মানিকচন্্র তৎপূর্বে রাজত্ব করেন ৮৮ 
ক; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-_র্থনঅধ্যায়, ৬৯ পৃষ্ঠা 


টি হত সবি দো রিক্তা 


. সত কামাল. [ হতীক 


সে নদীর প্রভাব আছয়ে অতিশয় 1 
তথা বছুলোকে পুজা স্হান করয় ॥. 
মনোগত কার্যযসিদ্ধি সে লদী করয়। 
তাহার দক্ষিণ স্থূল সুন্দর আছয় ॥ 
কাঙ্গলাই নামে এক পর্বতের শৃঙ্গ । 
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ ॥ 
ই সবস্থানেতে বৈসে ফত কুকিচয়। 
পূর্ব কুলিয়৷ বলি ত1 সবারে কয় ॥” 


পুর্ববকুল সম্থান্ধে আনুসাঙ্গিকতাবে ইতিপূর্ব্ও এ্ালোচনা করা হইয়াছে। 
এ স্থলে অধিক কথ! বলিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। 
' ফলমতী তীর্ঘ;__( ৩৩ পৃঃ_-১৫ পংক্তি )। ইহার অন্য নাম: "ছুরাশা? । 
. কোন কোন স্থলে “ফলমতীশ্বর” নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত রাজমালাফ 
এই তীর্থকে 'ক্রমদীশ্বর বলা হইয়াছে। মহারাজ ধন্যম।ণিক্যের তীর্থপর্য্যটটন, 
বর্ণনোপলক্ষে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে ;_. 


“ফলমতীস্বর তীর্থ দক্ষিণে আধিক্য ॥ 
ফলমতীশ্বর তীর্ঘে জরব মারিয়া । 
চাটিগ্রাম আমল করে মোহর নির্্মাইয়া ॥৮ 


ংস্কৃত রাজমালায় ধন্যমাঁণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া! যায়; 
পনানাতীর্থং ততোগত। দদর্শ ক্রমদীশ্বরং 1” 


পূর্বেবান্ত ফলমতীশ্বর ও ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি চন্দ্রশেখর বা সীতাকুণ্ড তীর্থের 
নামান্তর । চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য আলোচনা! করিলে. এ বিষয় স্পষ্টতররূপে প্রমাণিত, 
হইবে। উক্ত গ্রস্থে পাওয়া যাইতেছে )-- 


পততঃপস্তোৎ মহাদেবং জ্যোতিপলিঙ্গ মলোহরম্‌। 
অক্মৃষ্তি-সমাধুক্কং সৌন্দরধ্যালিঙ্গিতং মহত | 
অঙ্বমেধ সহস্রস্ত বাজপের শতস্ত চ। 
ক্রমদীশ মুখং দুই ফলমাপ্পোতি মানবঃ ॥ 
সর্বপাপ বিনির্শক্ত ধনধান্ত সুতান্থিতঃ | 
শিবত্বং লভতে মর্ত্যঃ পুনর্জন্ম বিবর্জিতঃ 1৮ 
বারাহীতন্ত্, ৬ষ্ঠ পটল--€ চন্দ্রনাথ মাহাত্মাধৃত )। 


মর্ঘ্ম তাহার পর মহাদেবের মনোহর জ্যোতির্ময় লিঙ্গ দর্শন করিবে। 

সেই জ্যোতিলিঙ্গ অসটমুস্তি সংযুক্ত সৌন্দর্ধ্যময়' অতি উত্কৃট। সেই জ্যোতিলিঙ্গ- 
বূপী ক্রমদীশ্বরের মুখ দর্শন করিলে মানব সহত্্ অশ্বমেধ ও শত বাঁজপেয় যজ্ঞের 

- ফললাভ করিয়া থাকে । মানব তীহাকে দর্শন করিয়া সকল পপ হই মকর তইয়া 
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ধনধান্ত স্ত্রী পুত্রাদি এশধ্য সখ ভোগাবসানে শিবত্ব লাভ করতঃ আর জন্মগ্রহণ 
করেনা” 1 ূ 
সীতাকুণ্ড তীর্থ ব্রিপুর রাজ্যের অন্তনিবিষ্ট ছিল, সুতরাং এই তীর্থের সহিত 
-জ্রিপুর রাজ্যের সম্বন্ধ বু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । মহারাজ 
ধন্যমাণিক্য শস্তুনাথের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এবং সনন্দদ্ধারা ভূমি দান 
করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রনাথের প্রাচীন মন্দির মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের নিশ্লিত। 
তাহা বিনষ্ট হওয়ায় বর্তমান মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। অধুনাও এই তীর্থের 
উন্নতিকল্পে ত্রিপুর রাজপরিবারের বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। মহারাজ 
রাধাকিশোর মাণিক্যের মহিথী স্বর্গীয়া মহারাণী তুলসীবতী মহাদেবীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে 
ব্যাসকুণ্ডে এক বিরাম ছত্র নির্মিত হইয়াছে, তাহার নাম “তুলসীবতী বিরাম ছত্র।” 
স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য স্বীয় জননীর নামে উক্ত মন্দির নির্মাণ 
: করাইয়াছেন। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের প্রধানা মহিষ ী্ীমতী মহারাণী 
রত্বমপ্জুরী মহাদেবী সীতাকুণ্ড তীর্থের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন.। ন্বর্গীয় মহারাজ 
রাধাকিশোর মাণিক্য কর্তৃক এক স্থুশোভন মন্দির নির্মিত ও তাহাতে অন্নপূর্ণা মৃদ্তি 
স্থাপিত হইয়াছে। স্বর্গীয় কুমার নবীনকিশোর দেববন্ম্মা মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ . 
তদীয় জননী ও সহধর্মিনী এক যোগে কালভৈরবের মন্দির নির্মাণ করিয়! দিয়াছেন। 
ধর্মপ্রাণ রাজপরিবারের সহিত এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের অচ্ছেগ্ ম্ন্ধ কোন কালেই 
বিচ্ছিন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
বগাসারি ;-(১৩ পৃ৩ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরেশ্মরের জমিদারীর 
অন্তর্গত একটা পরগণা। পূর্বে্ব এই স্থান রাজ্যের অস্তনিবিষ্ট ছিল, মুসলমানের 
শাসনকালে ত্রিপুরার শাসন হইতে. বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মহারাজ ধস্যমাণিক্যু পুনরব্বার 
. তাহা হস্তগত করিয়াছিলেন। পরিণামে উক্ত স্থান জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে । 
এই স্থান কুমিল্লা মগরীর দক্ষিণ দিকে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কুমিল্লা হইতে 
চট্টগ্রামাভিমুখীন প্রসারিত রাজবর্্স এই পরগণার বক্ষের উপর দিয়! গিয়াছে। 

র বলগদেশ ;_(১২ পৃ ২৭ পংক্তি)। বাঙ্গালা দেশ। বঙগদেশের সীম! 

সম্বন্ধে শান্ত বাক্যে পাওয়া যায় 

প্রত্বাকরং সমারত্য রন্ধপুত্রাস্তগং শিবে। 
বদেশো মগজ প্রোক্তঃ পর্ববসিদ্ধি প্রদর্শকঃ ॥৮ 
নু শক্তিদঙ্গম তন্ত্--৭ম পটল । 

ৃ এতণ্থারা সমুদ্র হইতে ক্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগকে বঙ্গদেশ বলিয়া 
. নির্দেশ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশ নামটা বু প্রাচীন। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ বলির 

পুত্র বঙ্গকর্তৃক শাসিত প্রদেশ “বঙ্গ নামে অভিহিত- হইয়াছে । মবস্ত পুরাণ, 

গরুড় পুরাণ, জ্যোতিস্তত্ব, বৃহৎ সংহিতা, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ প্রন্ভৃতি বহু পুরাণ ও 

কোন কোন তন্তরগ্রন্থে এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায । বরুঘবণাশ বঙ্রাদাশর নামি . 


ই * বাঁজমালা ) [ খ্বিতীয় 


আছে (৪র্থ সর্গ-৩৫-৩৮ শ্লোক)। মহারাজ বল্লাল সেন তাঁহার রাজ্যকে 
পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিবার কালেও এক ভাগ বর্গ নামে অভিহিত ছিল। *% 
মুসলমান রাজত্বকালে এতদ্দেশ “বাঙ্গালা” নাম লাভ করে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে 
উক্ত হইয়াছে, পূর্ববকালের রাঁজগণ জলপ্ল/বন নিবারণার্থ দশ হস্ত পরিমিত উচ্চ এবং 
বিশ হস্ত প্রশস্ত. এক একটী আল বাঁধিয়াছিলেন। এই কারণে “বঙ্গ-আল' 
শবদদ্য়ের যোগে বাঙ্গাল” এবং বাঙ্গাল হইতে 'বাঙ্গালা” নাম হইয়াছে। | 
হিন্দু এবং মুদলমান শাসনকালে বজদেশে রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। 
বিদ্া এবং জ্ঞানের নিমিত্ত বঙ্গদেশ চির প্রসিদ্ধ। প্রাচীন বঙ্গের সমৃদ্ধির ইয়ত্তা 
ছিল না। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যদবারা বজদেশ যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, 
তাহা অতুলনীয় । সেই সকল বিবরণ অল্প কথায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। 
“ বরদাখাত;(১৩ পৃঃ৫ পংক্ি)। ইহা ত্রিপুরা জেলার একটা 
হত পরগণা। পূর্ব ত্রিপুর রাজ্যের অন্তিবিষট ছিল। মোগল রাজন্বকালে 
ইহা নেজামত (সামরিক ) বিভাগ ভুক্ত হয়। বরদাখাত ও সরাইল পরগণার 
জমিদারগণ সামরিক বিভাগের নিমিত্ত নিরদিউ সংখ্যক কোষ নৌকা প্রদান করিতে : 
বাধ্য ছিলেন। শ্রতদ্ধাতীত উক্ত. উভয় পরগণার সম্যক আয় সমরতরী বিভাগে 
ব্যয় হইত, এজন্য ইহা 'নাওরা মহাল” নামে অভিহিত হইত। 
মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে বরদাখাত পরগণা ঈশ। খা মসনন্দ আলীর 
শাসনাধীন ছিল, তখন ইহার নাম ছিল বলদাখাল। দ্বিতীয় আলমগীরের (উুরঙ্গজেব) 
শাসনকালে (88 জলুসে-_-১৭০০ খুঃ) বাঙ্গালার নবাব আজিম ওসমানের এক খণ্ড 
গরওয়ানাঘায়া জানা গিয়াছে, তগকালে এই পরগণা ঈশা খা এর উত্তর পুরুষ 
দেওয়ান হয়ব মাহম্মদ খা এর হস্তে ছিল।ণ ইহার পর নানা ব্যক্তির হাত 
ঘুরিয়া মির্জা মহম্মদ ইব্রাহিমের হস্তগত হয়। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক 
প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহার তিন কন্যার মধ্যে সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভক্ত হুইয়াছিল। 
তাহার কনিষ্ঠা কন্যার স্বামী মির্জা হোশন আলী কালীর উপাসক ছিলেন। তাহার 
রচিত শ্যামা-সঙ্গীত বর্তমানকালেও সচরাচর গীত হইয়া থাকে। 
অতঃপর খরিদসূত্রে অনেকেই এই পরগণার অংশবিশেষের অধিকারী 
হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্মামগ্রাম.নিবাসী ব্রাহ্মণ জাতীয় মহেশনারায়ণ রায়, ঢাকা 
নিবাসী আমিরদ্দীন দারোগা এবং ঢাকার নবাববংশের পূর্বপুরুষ খাজে আলী মিএগার 
নাম উল্লেখযোগ্য । বর্তমানকালে উক্ত নবাব পরিবরিই এই পরগণার অধিকাংশের 
অধিকারী । 
. ্রিপুরেশ্বর ধ্যমাণিক্যের শাঁসনকালে এই পরগণা গোঁড়েশরের হন্ত হইতৈ 
কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। বরদাখাতের তদানীন্তন জমিদার প্রতাপ রায় 
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লহর] মধা-মণি | - ও 


গৌড়েশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া জ্রিপুরার বশ্ুতা স্বীকার করেন। ইহা অল্পকাল পরেই 
এই স্থান পুনর্ববার মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত এবং সরান অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল । 
ূ শ্যামগ্রামের “বরদেশ্বরী' ধিগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং জাগ্রত দেবতা বলিত্বা 
সাধারণের বিশ্বাস। 
বাম বাজু (৪৩ পৃঃ_২০ পংক্তি)। উপুর রাজধানীর দক্ষিণ (ডাইন) 
দিকস্থ প্রদেশ-_শ্রীহট প্রভৃতি স্থান দক্ষিণ-বাজু এবং বাম দিকস্থ চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
স্থান বাম বাজু নামে অভিহিত ছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য এই'সকল প্রদেশ 
জয় করিয়া রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 
বারামসী ;_(২ পৃঃ৫ পংক্তি)। ইহা কাশীধামের নামান্তর। কাশী- 
ক্ষেত্রের বিবরণ প্রথম লহরের ২৪৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। 
বালিশিরা ;_(৫৯ পৃঃ-২ পংক্তি)। ইহা প্রীহট জেলার একটা 
পরগণা।  ব্রিপুরেশ্বর মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য, স্বীয় অনুগত ভূতা রামহরি বিশ্বা 
হইতে .তপে বিষরগীওস্থিত জমিদারীর স্বত্ব লাভ করিয়া, তথায় বাস করিবার সময় 
সাতগাঁও ও বালিশিরার জমিদারীর অংশ ক্রয় করেন। এততসন্ধন্ধে রাজমালায় 
পাওয়া যায় 
“গোলাম আলী জমিদার ঢাকা অবস্থিতি। 
আলালক্ষ্সী নামে সরিক তথান্র বসতি ॥ 
সাতগাও বালিশিরা সাড়ে নয় আনি। 
জমিদারী হিস বিক্রী করিল আপনি | 
বত্রিশ হাজার টাক। তার মূল্য হয়। 
বার শ পঁচিশ সনে নৃপ করে ক্রয় ॥৮ 
রাজঙ্গালা__রামগল্গামাণিক্য খণ্ড । 


মহারাজ রামগল্গা, অনুরক্ত ভক্ত রামহরি বিশ্বাসের দান গ্রহণের কথ! 
রাজমালায় উল্লেখ করা হয় নাই। স্বর্গীয় কৈলীসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন ;-. 


প্রামগঙ্গ। স্বদেশ পরিত্যাগ করা শ্রের়ফর বোঁধে সপরিবারে বিশর্গীও গমন করেন। তিনি 

তাহার জন্থ একটা জমিদারী ক্রয় করিতে রামহরিকে আদেশ করেন । তখন অসাধারণ প্রভূভক্তি- 

পরায়ণ রামহরি মহারাজ রামগঙ্গাকে সেই বিষগাঁও প্রদান করিয়া বলিলেন, “মহারাজের ক্কপাই 

আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি, আমি ইহা মহারাজের জন্যই ক্রয় করিয়াছি, মহারাজ তাহা গ্রহণ 
করুন ।” মহাক্জাজ রামগা সন্তটচিতে তাঁহার প্রিয় সহচরের দান গ্রহণ করিলেন» 

| কৈলাস*্বাবুর রাজমালা__২য় ভাগ, ১৩ অঃ, ১৪৯ গৃঃ। 


্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতাও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। * 





* ভ্ীহট্রের ইতিনৃত্র__২দ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৯৩০ পৃঃ।. 


ত*২ রাজমাল!। [ছ্বিতীক্গ 


এই সাতর্গাও ও বালিশিরা বর্তমানকালেও ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারী অন্ততৃক্ত 
আছে। 

মহারাজ বিজয়মাণিক্য দিখ্বিজয়কালে এই স্থানে খাইয়া! বিজয়পুর নামে এক 
গ্রাম স্থাপন করিবার নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যায়। 

বিক্রমপুর $--(৫৬ পৃঃএ-১২ পংক্তি)। ইহা একটা স্থবৃহত পরগণা । 
-বর্তমানকালে ঢাকা জেলার অনেকাংশ এবং ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ এই পরগণার 
অস্তনিবিষট রহিয়াছে। ইহার উত্তারে ধলেশ্বরী নদী, পূর্ব সীমায় মেঘনা, পশ্চিমে 
পন্মানদী এবং চন্দ্রপ্রতাপের অল্লাংশ, দক্ষিণে ইদিলপুর প্রভৃতি পরগণা! ৷ 

পচ্মানদীদ্বারা বিক্রমপুর ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিচ্ছিন্ন 
উত্তরাংশের নাম উত্তর বিক্রমপুর এবং দক্ষিণাংশ দক্ষিণ ধিক্রমপুর নামে অভিহিত 
'হইতেছে। খ্বষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই প্রদেশ “দমতট, আখ্যায় পরিচিত 
থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থবিজ্ঞ কানিংহাম, ফাগুসন ও ওয়াটর্স প্রভৃতি 
এীতিহাসিকগণ সমতটের অবস্থ/ন সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, ঢাকার ইতিহাস 
প্রণেতার মতে তন্মধ্যে ওয়া্র্সের উক্তিই সর্ববতোভাবে গ্রহণীয়। * তাহার মতে 
ঢাকার দক্ষিণ এবং ফরিদপুরের পূর্ববদিকস্থ ভূ-ভাগ সমতট নামে আখ্যাত ছিল। 
. মতান্তরে, নিন নারীরা রিভার জঙাবাল সাগািভি। শেষোক্ত 
মতই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়। 

উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে হিহিয আখ্যা 
লাত করিবার প্রবাদ আছে। দিথিজয় প্রকাশ গ্রন্থে পাওয়া যায়,_“বিক্রম ভূপ 
বাসত্বাৎ বিক্রমপুর মতোবিদুঃ৮ ৷ ইহা! পূর্ব্বোক্ত প্রবাদমূলক উক্তি বলিয়াই মনে হয় ; 
কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুরে আগমনের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। 

বিপ্রকল্পলতিকা গ্রন্থের মতে সেন বংশীয় বিক্রম সেন “বিক্রমপুর” নামের 
প্রতিষ্ঠাতা । উক্ত শস্থে লিখিত আছে 7_- 


"তদ্বংশে বিক্রম সের্দো জাতঃ পরম ধার্দিকঃ ॥ 
কৃতবান বিক্রমপুরীং শ্বনায়াভিহিতাং সুর্যীঃ ॥” 
বিপ্রকল্পলতিক1। 
গৌড়ের রাজস্যবর্গের মধ্যে বিক্রম সেনের নাম পাওয়া যায় । তন্ত্রবিভূতি, 
বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিণী এবং কথাসরিগসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে ই্থার -নামোল্লেখ আছে। 
বিক্রমপুরে দেন রাজগণের আধিপত্য দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ্ৃতরাং বিক্রম 
লেনের নামানুসারে “বিক্রমপুর” নামকরণ হইবার ষপ্তাবনাই অধিক । 
পাল বংশের শাসনকালে বিক্রমপুরের নানাস্থানে বৌদ্ধ-বিহার ও .চৈত্য 
স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল স্থানের মধ্যে ব্রজযোগিনীর নাম বিশেষভাবে 





+ চেকার ইতিহাস_-১ম খণ্ড, উপক্রমণিকা, ১৬৯৭ পৃষ্টা। 


সছর ] মধ্যমণি? ৬৯৬ 


উল্লেখষেগরা॥ বর্তঘানকালে যে সকল নিদর্শন অ.বিষ্কুত হইতেছে, তাহা আলোচনায় 
স্প্টই প্রতীয়মান হইবে, পাল-রাজন্বকালে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধন প্রচারের নিমিন্ত 
বিস্তর চেষ্টা কর! হইয়াছিল । 

বিক্রন্দপুরের ভাগ্যে বঙ্গের রাজধানীজনিত গৌরব সুদীর্ঘকাল ঘটিয়াছে॥ 
সেই সৌভাগ্যের দিনে, সাগ্িক ত্রা্াণের আগমন এবং তীহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি 
পুণ্য কার্য্যদ্বারা রামপ।ন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। *₹ এই প্রদেশ বঙগীয়-বীর 
চাদর রায় ও কেদার রায়ের লীলাক্ষেত্র। +* সলরজঙ্গ, মহারাজ রাজবল্লভ সেন্ব 
রায়রাইয়া অতুলনীয় অট্রালিকাদি দ্বারা বিক্রমপুরের বক্ষঃ ভূষিত করিয়াছিলেন। & 
নিক্রমপুরের সেই শোভা ও সৌভাগা অনেক কাল পূর্বেবই বিলুপ্ত হইয়াছে 
উদ রায় ও কেদার রায়ের শেষ চিহু রাজাবাড়ীর মঠ ১৯২৩ খুষ্টান্ধে কীন্তিগ্রাসিনী 
কীন্ত্িনাশার উদরসাৎ হইয়ান্ছে। 
ৃঁ মহারাজ বিজয়মাপিক্য দিখিজয়ে বহির্থত হইয়া বিক্রমপুরে গিয়াছিলেন। 
রাজমালায় পাওয়া বায়,_“বিক্রমপুরেতে যাইয়া আসিল ফিরিয়া ।” এই উক্তিছ্বার 
বুঝা যায়, মহারাজ বিক্রমপুরে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, অথচ বাধা 
প্রাপ্ত হইবারও কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। তবে, গৌঁড়েশ্বরের গুপ্তচর 
উহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, ইহা রাজমালায় পাওয়া যায়। তৎকালে 
মেগল ও পা্ঠানের পরস্পর বিবাদে মুপলমানু শক্তি দিন দিন দুর্বল হইতেছিল, 
স্থৃতরাং বিজয়মাণিকোর গতিরোধ করিবার অবসর লাভ কর! তাহাদের পক্ষে ঘটিয়া 
উঠে নাই বলিয়াই মনে হয় । 

বিজয় নদী (৫৭ পৃ£-৪ পংক্তি)। ইহা একটা অল্প পরিসরবিশিষ্ট 
পার্বত্য নদী। সদর বিভাগস্থিত বিশালগড় থানার অন্তর্ব্তা স্থান দিয়া পশ্চিমা- 
ভিমুখীন প্রবাহিত হইয়া তিতাস নদীতে মিশিয়াছে। এই নদীর গতি অতিশয় বক্র ; 
মহারাজ বিজয়মণিক্য ইহার কতিপয় বাঁক কাটাঁইয়া গতি সরল করিয়া দেওয়ায় 
“বিজয় নদী নাম হইয়াছে । পার্বত্য জাতির মধ্যে অনেকে এই নদীকে “বিজয় 
নন্দী” বলে। রাজমাল।কার ইহার “বিজয় নন্দিনী” নাম লিখিয়াছেন। 

বিজয়পুর (৫৯ পৃঃ৩ পংক্তি)। রহ জেলাস্থিত বালিশিকা 
পরগণার 'অন্তর্গত একটা গ্রাম। মহারাজ বিজরমাণিক্য এই গ্রামের স্থাপয়িতা। 

বিশালগড় +-(২৫ পৃঃ _৯ পংক্তি)। ইহা আগরতলার দক্ষিণ দিকশ্থ 
. য় ক্রোশ দূরবন্তাঁ একটা সমৃদ্ধ জনপদ । এই স্থানে ব্রিপুরেশ্বরের একটা সেনা- 
নিবাস থাকায় “বিশালগড়” নাম হইয়াছে। এই স্থানের বিবরণ প্রথম লহরের 
-- ২৬২ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। 


* গৌড়ে তান্ধণ। 
1 2009009102--085 855৩7085১ চআএ 
ই মহারাজ রাজিবনাভিব ভ্রীবলরী ও 





৩০৪ - . রাজসালা। [দ্িতীক 


; বিষণাভুড়ি, ৮০৩ পৃ পং পংক্তি)। ইহাকে বিফাউড় নামেও অভিহিত 
' করা হয়। এই স্থান শ্রীহট জেলার অন্তর্গত । মহারাজ বিজয়মাণিক্য দিগ্থিজয়ে 
বহির্গত হইয়া এই সকল স্থান্ও অধিকার করিয়াছিলেন 1 
বেভুরা ;-০৩ পৃত৪ পংক্তি)। ইহার প্রকৃত নাম “বেযোড়া। 
; এই নামোৎপন্তির একটা রর বাক্য প্রচলিত আছে। সৈয়দ মিকায়েল উত্ত 
: প্রদেশের স্বত্বাধিকারী থাকাকালে তাহার দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আবধাছ দিল্লীশ্বরের প্রসাদে 
. প্রতিপত্তিনম্পন হইরা, তথাকার জনৈক ওনবুহর কন্। বিবাহ করেন। এবং 
 সস্রাটের কৃপায় শ্রীহট্ে বিস্তর ভূ-দম্পন্তি লাভ করিয়! সন্ত্রীক দেশে প্রত্যগমনকালে, 
তাহার ঈর্যাপরবশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাজির খ! কর্তৃক পথি মধ্যে নিহত হইলেন। এই 
, দুর্ঘটনায় ওমরাহ-দুহিতা আর স্বামী ভবনে গমন ন| করিয়া, সেই স্থান হইতেই দিল্লীতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই স্থানে স্বমী হইতে স্ত্রী চিরকালের তরে বিযুক্ত হওয়ায়, 
ঃস্থানের নাম “বেযোড়া” হইয়াছে । 
বেষোড়া, শ্রীহট্ট জেলার একটা পরগণায় পরিণত হইয়াছে । এই স্থান 
ত্রিপুরার হন্ত্যুত হইবর পর, মহারাজ বিজয়ম।ণিক্য পুনর্তবর তয় আধিপত্য 
/স্থাপন করিয়াছিলেন । 
বৈকুষ্ঠপুর ৮৬৪ পৃঃ_-২০ পংক্তি)। উদয়পুরে রাজপরিবারের স্মশান- 
ক্ষেত্রের নিমিত্ত নির্ধারিত স্থান বুকুষ্টপুর নামে অভিহিত হইত; বর্তমানকালেও 
সেই স্থানে অনেকগুলি সমাধি মন্দির বিদ্কমন আছে। 
ব্রহ্মপুত্র 0৫৪ পৃট-১৮ পংক্তি)। ইহা! স্বনামখ্যাত নদবিশেষ। 
ব্রহ্মপুত্রের উল্তব এবং নামোৎপন্তি সন্বন্ধীর় বিবরণ কালিক।পুরাণ, . ্বন্দপুরাণ, 
-ব্রক্ষাশুপুরাণ, এবং কুর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যাইবে ; বিস্তার ভয়ে এ স্থলে 
উল্লেখ করা হইল না। 
র্পুঞ্র হিমালয় পর্ববত্ হইতে বহির্গত হইয়া মিসমী জাতীয়গণের আবাস 
পর্বতের মধ্য দিয়া পরশুরাম কুণ্ডে পতিত হইয়াছে । তৎপর নওগীও, সাদিয়া, 
ডিক্রগড়, তেজপুর, গৌহাটা, গোয়ালপ।ড়া ও ধুবড়ী প্রসৃতি আসাম প্রদেশস্থ 
জনপদসমূহ অতিক্রম করিয়া, রঙগপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া 
মেঘনায় পতিত হইয়াছে। ইহার এক জাত স্ুবর্ণগ্রামের বক্ষঃ ভেদ করিয়া শীতল- 
লক্ষ্যার সহিত সিলিত হইয়াছে। ব্রক্ষপুত্রের অন্য নাম লোহিত্য 
র্াপুত্রপুণ্যপ্রদ নদ, তিথিবিশেষে এই নদের মাহাঝ্থ্য বন্ধিত হইয়া থাকে । 


, শানে পাওয়া যায় 3 
প্রীনে মধ শুরুপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্‌। 
পিবেদশোক কলিকা? ্ায়াৎ লোহিত্য বারি ॥ 
পুনর্বসৌ বৃষে লগ্গে চৈত্রেমাসি সিতাষ্টনীস্‌। 
₹ লৌহিত্য বিরজে সারা, সর্বপাপৈঃ বিমুক্যতে 
লে ূ স্বন্দপুরাণ । 


লহর] | | মধ্য-মণি 1 ৩০৫ 


মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গবিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমেই স্থবর্ণগ্রাম অধিকার 
এবং এই তীর্থে মান দানাদি করিয়াছিলেন । 

ভানুগাছ £_€১৩ পৃঃ৪ পংক্তি)। ইহা বর্তমান শ্রীহট্ জেলার একটি, 
পরগণা। এই প্রদেশ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তরিবিষ্ট ছিল। পরে ত্রিপুরার শাসন- 

পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাতন্থ্য অবলম্বন কর।য়, মহারাজ ধন্যমাণিক্য পুনর্ববার তাহা! স্ববশশে 

আনয়ন করিয়াছিলেন। | 
ভুলুয়া ;-৩৩ পৃঃ১৪ পংক্তি)! ইহা বর্তমান নোয়াখালীর প্রাচীন 
নাম। এখন 'ভুলুয়া” নেয়াখালী জেলাস্থ একটা পরগণ!র নামে পর্ধ্যবসিত হইয়াছে? 

ভুলুয়! ত্রিপুরার অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য ছিল। প্রবাদ এই যে, গৌড়ের খ্যাত 
নামা ভূপতি আদিশুরের বংশধর বিশ্বস্তরশুর এই রাজ্যের শ্থাপয়িতা। তিনি 
চন্দ্রশেখর তীর্থ দর্শন মানসে জলপথে যাত্রা করিয়া, নাবিকগণের দিক্ভ্রম বশতঃ 
অনেক দিন ভ্রমণের পর একটা দ্বীপে উপনীত হইলেন। তথায় আসিয়া বুঝিলেন, 
তাহারা পথ ভুলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন__ 
“ভুল হুয়া” । এই “ভুল হুয়া” শব্দ হইতেই স্থানের নাম 'ভুলুয়া” হইয়াছে। 
স্থানের নামোৎপত্তি সন্বন্থে অন্যরূপ প্রবাদেরও অসন্তাব নাই; তন্মধ্যে কোন্টা 
সত্য, নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । 

বিশ্বস্তর বারাহী দেবীর উপাসক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি দেবীর 
পরত্যাদেশানুসারে সেই স্থানে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রস্তরমরী বারাহী মূত্তি 
স্থাপন করেন; ইহা ৬১০ বঙ্গাব্দের ঘটনা। ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব এতৎসম্বন্ধে 
যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! নিন্সে উদ্ধৃত হইল -_ 
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হাণ্টার সাহেব এতৎসম্থন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাঙ্খাক 
বলিয়া আপান্ত হওয়ায় এস্থলে প্রদান কর! হইল না।% ডাক্তার ওয়াইজ 
সাহেবও কিন্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া! সময় নিদ্ধারণ করিয়াছেন, ইহার বিশুদ্ধতা: 
সগ্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত কোন কথা বলিবার উপায় নাই। রাজা বিশ্বস্তরের প্রতিঠিত 
-বারাহী মুক্তি অদ্ভাপি বিদ্যমান আছেন । | 

রাজা বিশবস্তরকে কেহ ক্ষত্রিয় এবং কেহবা কায়স্থ জাতীয় বলিয়াছেন, 
কাহারও কাহারও মতে তিনি ক্ষত্রিয় হইলেও ভুলুয়ায় আসিয়া কায়স্থ সমাজে 
_ মিশিয়াছিলেন। বিশ্স্তরের আদি পুরুষ প্রখ্যাতনামা আদিশুরের জাতি নির্ণয় 
লইয়াই অগ্তাপি বাক বিতগ্ডার শেষ হইল না, এরূপ,ক্ষেত্রে বিশ্বস্তরের জাতি-বিচারে : 


প্ 








৩০৬ রাজমালা ? | [তক 


প্রবৃত্ত হওয়া নিরর্থক বন্দিরা মনে হয়। তিনি যে জাতীয়ই হউন, ভুলুয়ায় আসিয়া যে 
কায়স্থ সমাজে মিশিয়াছিলেন, এ কথা সত্য ৷ 

রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় . রাজা বিশ্বস্তুরের, 
যে বংশ তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিষ্ষে সন্নিবেশিত হইল। *. কিন্তু 
এই বংশাবলী বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। রাজমালায় পাওয়া যায়, ভুলুয়াপতি 
ছুলভ রায়ের সহিত ব্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। কৈলাস বাবুর 
প্রদন্ত বংশ তালিকায় দুর্লভ রায়ের নাম পাওয়া যাইতেছে না। আমরা বিশুদ্ধ 
বংশ তালিকা সংগ্রহ করিতোছি, তৃতীয় লহরে তাহা; প্রদান কর! হইবে. 

রাজা বিশ্বস্তর রায় 


রাজা গণপতি রায় । 
রাজা স্থুরানন্দ খা ॥ 
রাজা দেবানন্দ খা ॥ 
মিজান 


রাজা রাজবল্লভ রায়? 





] 


] | ] 
নি রাজমাণিক্য লক্ষমণম।ণিক্য গেবিন্দনাণিক্য নরসিংহমাপিক 
বলরাম রায় ॥ 


পর্বেবেই বলা হইয়াছে, ভুলুয়। ত্রিপুরার অর্ধীনস্থ সামস্ত রাজ্য ছিল। এই 
রাজ্যের রাজগণ প্রধান সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরগণের 
রাজ্যাভিষেক কালে হীহারা তাহাদের ললাট্ে রাজটিকা প্রদান করিতেন, এবং 
সামন্তু রাজগণের মধ্যে সকলেরু অশ্রে নজর প্রদান করিতেন। প্রতি বশুসর 
পুণ্যাহের সময় রাজাকে নজর প্রদান কর! ইহাদের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল £ 
মহারাজ অমরমাপিক্যের শাসনকালে ভুলুয়ারাজ দুল রায় ত্রিপুরার বশ্যুত! স্বীকার 
করিতে অসম্মত হওয়ায় সেই সূত্রে এক যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, রাজমাল। 
আলোচনায় ইহা, পাওয়া যায়। এ বিষয়ে মত বৈষম্য আছে রাজমালার তৃতীয় 
লহরে বিষয়টা বিশদভাবে আলোচন! করিবার ইচ্ছা রহিল £ 

ভুলুয়ার রাজগণ মধ্যে দুই ব্যক্তি মুদলমানগণের অনুকরণে “খ? উপার্ধি 
শ্রহণ করিয়ছিলেন। পরে ব্রিপুরেশ্বরগণের উপাধি অনুসরণে “মাণিক্য” উপাধি 
গ্ুহণ করিয়াছেন । এতদ্দারা বুঝা যায়, ইহার! নিতান্ত অনুকরণ প্রিয় ছিলেন। 


“এ ॥ 
নি র্যা হজ নার ররর যার 
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রাজা লক্গনণমাণিক্য অসাধারণ বীর এবং স্থপণ্ডিত ছিলেন। ইনি রাঁজ- 
কার্যের সহিত সাহিত্য চ্চাও করিতেন। তিনি সংস্কত ভাষায় “বিখ্যাত বিজয়” 
নামক একখানা নাটক রচনা করেন। ইহা অঙ্ভুন কর্তৃক কর্ণ বধের 'আখ্যায়িকা 
অবলম্বনে রচিত হইয়ছে। গ্রন্থের প্রারস্ত ভাগের কতিপয় পংক্তি নিন্বে প্রদান 
করা যাইতেছে ১ 


“প্রেক্ষাবৎ পরিতোষ নিস্তল মহামাণিক্য রত্বাকরঃ 
প্রাক্‌ সৎপুরুষ পৌরুযোৎকর কথা শ্রোতস্থ হী ভূধরঃ 1 
দৃপ্যাচ্চারণ চাতুরী মধুকরী প্রাগল্ভ্য পুষ্পাকর$ 
শীমন্লপ্লণ ভূপতে রভিনবস্তাদৃক্‌ প্রবন্ধোত্তরঃ ॥ 
আশ্রয়ো যস্ত রাজানস্তস্ত বীররসম্ত চেৎ। 
প্রবন্ধে তুতুজা। বন্ধস্তশ্মি্নৌপগ্রির শ্রমঃ ॥৮ 


বিখ্যাত বিজয়। 


ইহার রচিত “কৌতুক রত্বাকর নামক আর এক খানা গ্রস্থ আগরতলায় 
রাজগ্রস্থগারে আছে। ঢাকা বিশ্ববিষ্ালয়ের গ্রন্থশালায়ও ইহার একখণ্ড রক্ষিত 
হইতেছে। 
চন্্রদবীপের রাজা কন্দর্প নারারণ রাজা লক্ষমণমাণিক্যের সমসাময়িক । 
ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সন্তাব ছিল না। এ বিষয় এবং ভুলুয়া রাজ্যের অস্যস্ত 
বিবরণ তৃতীয় লহরে আলোচিত হইবে । 
মধ্যযুগে ভুলুয়া ত্রিপুরার বশ্যতা অমান্য করায়, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ 
দেবমাণিক্য উক্ত রাজ্য জয় করিয়া সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। 
তৎকালে মহারাজ উট্টগ্রামে এক সেনানিবাস খান) স্থাপন করিয়া, চন্দ্রনাথ তীর্থ 
দর্শনান্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । 
ভূষণা (৪১ পৃঃ__২৩ পংক্তি)। ইহা মধ্যবঙ্গের একটা সমৃদ্ধ নগর 
ছিল। পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় প্রাচীন ভূষণার সীমা নিম্গলিখিত- 
ভাবে প্রদান করিয়াছেন,-_“উত্তরে পদ্মা! ও বেতরিয়ার ক্ষুত্রাংশ এবং কুবারসাহী ; 
পশ্চিমে মহক্ষাদসাহী, নলডাজা ও যশোহর ; দক্ষিণে ঢাকার অন্তর্গত বাখরগঞ্জের 
অংশবিশেষ |” % অধুনা ভূষণার কিয়দংশ খুলনা ও যশোহর এবং কতকাংশ 
. ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। 
ভূষণা বঙ্গীয় বীর সীত্ারাম রায়ের বাল্য-লীলাক্ষেত্র। এখানে তিনি পিতৃ 
- সককাশে অবস্থান করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । জীতারাম জমিদারী লাভ করিবার 
পর ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের সহিত সঞ্ঘবর্ধ উপস্থিত হয়। এই বিবাদমূলে 





৬০৮. রাজমালা। [ ছ্িতীয় 
ফৌজদার আবুতোরাপ বারাসিয়া নদীর তীরে সীতারামের হস্তে নিহত এবং ভূষণা দুর্গ 
সীতারামের হস্তগত হইয়াছিন। * 

আবুতোরাপের মৃত্যুর পর বঙ্গাধীপ মুর্শিদকুলি খাঁ, বক্সআলী খা নামক এক 
- ব্যক্তিকে ভূষণার লম্কর পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। অভ্ঃপর মোগল বাহিনীর 
সহিত ভীষণ সংগ্রামে সীতারাম আহত অবস্থ।য় ধৃত ও মুর্শিদাবাদে নীত হইয়।ছিলেন। 
তথায় সীতারাম পরলোকগমন করেন। তীহার মৃত্যুসম্বন্ধে, মুসলমান ইতিহাস 
রেয়াজুস্-দলাভিনের মতে সীতারমকে শুলে চড়।ইয়া, তাহার পরিবারবর্গকে " 
কারারুদ্ধাবস্থায় রাখা হইয়াছিল। “তারিখে বাঙ্গাৎ।” গ্রন্থের ম5ও তদনুরূপ | ণ' 
ষটুয়াট সাহেব, এই সকল ইতিহাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন, অধিকন্তু সীতারামের 
স্ত্রী পুত্রদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার কথ।ও বলিয়াছেন, এ কথা তিনি কোথায় 
পাইলেন, তাহা জ।নিবার উপায় নাই। তীহার বাক্য নিন্ে উদ্ধৃত হইল ৮ 
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. শ্দ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের «দীতারাম” পাঠে 
এতদিষয়ক অনেক বিবরণ পাওয়া যাইবে । সীতারামের মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হইয়াছিল 
সত্য, কিন্তু মৃত্যুর গকৃত কারণ অগ্ভ/পি নিঃসংদিগ্ভাবে কেহই বলিতে পারেন 
নাই। তীহার পরিবারবর্গকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত কিন্বা বিক্রয় করিবার কথ! যে 
মিথ্যা, এ কথা অনেকে বলিয়াছেন। 

ভূষণার সমৃদ্ধি এক সময়ে বঙ্গ বিখ্যাত হইয়াছিল। শিল্প নৈপুণ্যের জন্যও. 
এই স্থানের বিস্তর খ্যাতি ছিল। ভূষণর অন্তর্গত সাতৈরের শীতল পাটা প্রসিদ্ধ 
শিল্পজাত বস্ত। 

ত্রিপুরেশ্বর বিজয়ম।ণিক্যের শাসনকালে পাঠান ও মোগলের মধ্যে ভীষণ 
স্বর্ষণের ফলে মুসলমান শাসন নিতান্ত ছূর্ববল হইয়া পড়্তিয়াছিল। এই স্থযোগে 
মহারাজ বিজয়, পুর্বব ও মধ্য বঙ্গের অধিকাংশ স্থান হস্তগত করেন | তিনি তৎকালে 
মাধব নামক ব্যন্তিকে ভূষণার লক্কর পদে নিযুক্ত করিয় তদ্দারা স্বীয় শ্বশুর ও সেনাপতি 
দৈত্যনারায়ণকে বধ করাইয়াছিলেন। ধু তৎপর কোন্‌ কালে কি সূত্রে এই সকল. 
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1 বাঙ্ালাক্স ইতিহাস-_(নবাবী আমল), ৮০ পৃষ্ঠা 
$ মাধবের সহিত মহারাজ বিজয় সত্য-পাশে আবদ্ধ হইবার কথা প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া 
হায় ১-- 
“ই কথা শুনিয়া রাজা সত্য নির্বন্ধিল। 
ভূুপা রাজ্যে যে তোমা লঙ্কর করিল” 


লহর] মধ্য-মণি। ৩০৯ 


প্রদেশ ত্রিপুরার হস্তচাত হইয়াছিল, জানা যায় না। মেগল সাঞ্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর তাহার! উক্ত প্রদেশের প্রভূত্ব লার্ত করিরাছিলেন, স্থৃতরাং ত্রিপুরার 
আধিপত্য অধিককাল স্থিরতর ছিল না, ইহা বুঝা যাইতেছে । 
মনু নদী; (৩১ পৃ$-৩০ পংক্তি)। এই নদী ত্রিপুর রাজ্যাস্থিত সংখলং 
পর্বতের খোইশিব নামক শৃঙ্গের সম্গিহিত স্থান হইতে নির্গত ও উত্তর 
পশ্চিমাভিমুখীন প্রবাহিত হইয়া, মনুমুখ নামক স্থানে কুশিয়ারা (বরবক্রের 
অংশবিশেষ) নদীতে পতিত হইয়াছে । কৈলাসহর, উনকোটি তীর্থ প্রভৃতি এই 
- নদীর তীরে অবস্থিত। যোগিনী তন্ত্র, উনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য, এবং বায়ুপুরাণ 
প্রভৃতি গ্রন্থে মনুনদীকে পুণ্য-নদী বলা হইয়াছে ; একটা মাত্র। প্রমাণ নিম্সে উদ্ধত 
হুইল ৮ - 
সমুদ্রন্তোত্বর দেশে ততো মন্ুনদী স্থৃতঃ। 
ষংগত্বাপি মহারাজন্‌ পিত্বা! পাঁনীয়মুন্তমং ॥ 
মনুনগ্যাং মহারাজ বরবক্রেন সঙ্গমং 
তত্র স্বাত্বা নরোধাতি চন্দ্রলোকং মনুত্তমং ॥৮ 
বায়ুপুরাণ। 
মাছি ছড়া ১৫২৬ পৃ পংক্তি)। গোমতী নদীর তীরবর্তী ছনগা্গের 
কয়েক'বাক উজানে অবস্থিত । ত্রিপুরা আক্রমণকারী পাঠান সেনাপতি হৈতন খা 
এই স্থনে ক্বন্ধাবার স্থপন করিয়াছিলেন। এবং তাহার সঙ্গীয় তাক্করগণ গোমতী 
নদীর তীরবর্তী প্রস্তরময় পর্ববত গাত্রে অনেকগুলি দেব দেবীর মুর্তি খোদাই 
করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ অগ্াপি বি্ভমান রহিয়াছে, কতক ধ্বসিয়া গিয়াছে । 
এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;-- 
ণ্ছনগাঙ্গ তৈকতান দেবদ্বার নাম । 
তার কত বাক উজান মাছি ছড়া ধাম ॥ 
তৈহন খ। সঙ্গে ছিল বত শিল্পকর। 
_. শির্মমাইছে গড় পরে দেব বন্তর ॥৮ 
রি ্ ধ্তমাণিক্য খণ্ড । 
ইহারা মাছি ছা (দেবতামুড়া) নামক স্থানের মুদ্তিসমৃহের অনুকরণে এই 
লকল মুক্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিল, রাজমালার উক্তি আলোচনায় ইহা স্প্টই বুঝা 
যায়। রাজমালায় হৈতন খা এর সৈন্যগণের কথা যাহা বণিত হইয়াছে, তাহার 
কিযুদংশ নিলে প্রাদান করা গেল 7 
“আর দেখে নদী তীরে পাষাণ প্রতিমা ।. 
হিন্দু সবে পুজা! করে জানিস মহিমা ॥ 
সেই স্থানে নাম ছিল মাছি ছা বিখ্যাত। 
পুরর্জন্ম নাহি বলে ত্রিপুরা সাক্ষাত 1 
ধন্তমাণিক্য খ্ও 1 


৩১১ ঝাজমাল1। টু [দ্বিতীয় 


মাছিছা ঠ-€২৭ পুঃ১৬ পংক্তি)। ত্রিপুরা ভাষায় এই স্থানকে 
'মচ্ছিল' বলে। প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে রিয়াং জাতির বসতি ছিল। এই স্থানের 
অধিবাসীবৃন্দ ত্রিপুরার বশ্যতা অমান্য করায় মহারাজ ধন্যমাণিকোর শাসনকালে 
সেনাপতি রায় কাচগ পুনবর্বার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। & বাঙ্গালী সমাজে 
এই স্থান “দেবতামুড়া” নামে প্রসিদ্ধ । এই স্থান ২উদয়পুর এবং অমরপুরের 
সীমান্তবর্তী । এখানে গোমতীর বামতীরস্থ উচ্চতম পাষাণময় পর্ধবত গাত্রে নানাবিধ 
দেব দেবীর মুক্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে মহিষাস্থুর মদ্দিনী দশতুজা মুক্তির কথাই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সকল অঙ্কিত মৃত্তির নিমিন্তই স্থানের নাম 
“দেবতামুড়া” হইয়াছে। এই সমস্ত মুস্তিবিষয়ক রাজমালার বাক্য “ম/ছি ছড়া” 
বিবরণে প্রদান করা হইয়াছে। রঃ | 

- দেবতামুড়ার মুক্িসমূহ ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রাচীন কীন্তি চিহ্ব। কোন সময়ে 

কি উদ্দেশ্টে নদীগঞ্ভ হইতে উশ্থিত প্রস্তরময় উত্ুঙ্গ পর্বত গাত্রে এই কল দেব 
দেবীর মুস্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। যে কালে বৌদ্ধ ধর্্ম- 
যাজকগণ ত্রিপুর রাজোর চতুস্পার্্থ হিন্দুদিগকৈ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন, 
এবং রাজ্য মধ্যে হস্ত প্রসারণেরও চেষ্টা হইতেছিল, সেই সময় সাঁধারণকে হিন্দু 
ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে ধর্দপ্রাণ ত্রিপুরেশ্বরগণ পর্বতের শিলাময় 
গাত্রে এই সকল মুক্তি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই 
অনুমিত হয়। হিন্দু রাজন্যবর্গের এবন্রিধ চেষ্টার ফলেই বৌদ্ধদিগের মধ্যে তান্ত্রিক 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। হিন্দুগণের সহামুস্ূতি লাভের উদ্দেশ্টে এই সম্প্রদায়ের 
গঠন হইয়া থাকিবে, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন। - 

খোদিত মুগ্তিসমূহের কারুকার্ধ্য প্রশংসনীয় । সেকালে ত্রিপুর রাজ্যে 
ভাস্কর-শিল্পীর অভাব ছিল না, এবং এতজ্জাতীয় শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল, প্রতিকৃতিসমূহ "দর্শনে ইহা স্পট প্রতীয়মান হইবে।  উনকোটী 
তীর্থে খোদিত মুক্তিসমূহের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায় এই সকল মুক্তি তদপেক্ষা 
পরবর্তীকালের এবং সেকালে ভাক্ষর-শিল্পের অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছি। 

মাধবতলা (৪০ পৃঃ_১৬ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুরের সন্নিহিত । 
রাজমালায় পাওয়া যায়, এখানে একটা হাট ছিল। কাল প্রভাবে স্থানের নাম 
পরিবন্তিত হওয়ায়, বর্তমান সময়ে মাধবতলার অবস্থান নির্ণয়ের স্থৃবিধা নাই । 

মেহেরকুল ১৩ পুঃ২ পংক্তি)। এই স্থানের স্থল বিবরণ রাজমাল! 
প্রথম লহরের ২৬৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 

বযুনা ৮৫৫৫ পৃ১১৯ পংজ্ি)। নদীবিশেষ। এই নদী হিমালয় 
পর্বত হইতে নির্গত হইয়া, প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। রাজমালাকার 





* এই লহরের ২৯ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি জ্টব্য। 


লইর ] মধা-মণি ১১ 


এই যমুনাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিষ প্রবাহও 
যমুনা! নামে বিখ্যাত। এই নদী মন্রমনসিংহ ও পাবনা জেলার মধ্যবস্তী সীম।রূপে 
প্রবাহিত হইয়া গোয়ালন্দের অল্প উপরে পদ্মা নদীতে পতিত হুইয়াছে। রাজমালা 
রচয়িতা এই নদীর কথাই উল্ল্খে করিয়াছেন । 

যখপুর (২৫ পৃই২২ পংক্তি)। উদয়পুরের উত্তর দিকে অবস্থিত 
একটা গ্রাম । এই স্থানের উপর দিয়া উদয়পুরে গমনের রাস্তা ছিল। 

যাত্রাপুর ;_-€২ পৃ-১০ পংক্তি)। এই স্থান ঢাকা হইতে পশ্চিম 
দিকে ১৫ পনর ক্রেোশ দুরবন্তাঁ ইছমত্রী নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে 
জলপথে আকা বকা ইছ।মতী নদী ঘুরিয়া ডাকার পেৌঁছিতে সময় বেশী লাগে। 
পরিব্রাজক টেভারনিয়ার স্বরচিত ভ্রমণ বুস্তান্তে একটা সোজা পথের কথা 
বলিয়াছেন ।ঞ€্ নবাব সাইন্তা খা এই স্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। 
ইহার শাসন কালে যাত্র।পুর অঞ্চলে মঘের উপদ্রব আরস্ত হওয়ায়, নবাৰ সেই 
অত্যাচার নিবারণেছেশ্যে রুকুনউদ্দিন নামক সৈম্যাধক্ষের অধিনায়কত্থে এক দল 
নৌসেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন । মঘেরা পলায়নপর হওয়ায় সেযাত্রায় উপদ্রব 
নিবারিত হইয়াছিল । ও 

ত্রিপুরেশ্বর বিজয়ম(ণিকা, পাঠান সেনাপতি মসারক খাঁকে চট্টগ্রামের যুদ্ধে 
স্বত ও কারারুদ্ধ করায়, গৌড়েশ্বর স্থলতান স্থুলেমান মহারাজকে এই মর্দ্ে পত্র 
লিখিয়াছিলেন যে, অবরুদ্ধ সেনাপতি মম!রক খাকে ছাড়িয়া দিলে, যাত্রাপুর পর্যন্ত 
বিস্তীর্ণ ভূভাগ ত্রিপুর রাজ্যের অস্তুনিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে । এই পত্র পাইবার 
পূর্বেবেই দেনাপতিকে চতুর্দশ দেবত। সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল, স্ৃতরাং 
গোঁড়েম্বরের অনুরোধ রক্ষা করিবার সথঁবিধা ঘটে নাই। ইহার কিয়তকাল পরে 
মহারাজ বিজর দিখ্িজয়ে বহির্গত হইয়া বাত্রাপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। 
এই অধিকার স্থায়ী হইবার কোনও প্রম।ণ নাই। কিন্থু তিনি মধ্যবঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত 
স্থান লু্টনগ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ৃ 

রতুপুর ৮6৫ পৃর-২৫ পংক্তি)। ইহা উদয়পুর সহরের অংশবিশেষ । 
এই স্থানে.চতুর্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির, লক্ষমীনারায়ণের মন্দির এবং মহাদেবের 
মন্দির বিদ্তমান আছে। 

এখানে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ পীঠদেবীর তৈরব। প্রবাদ আছে, এই 
_শিবলিঙ্গটা আগরতলায় উঠাইয়া নেওয়ার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। এমন 
কি, হস্তীদ্বারা পর্য্যন্ত টান হইয়াছে, তথাপি স্বত্তিকা গর্তে প্রোথিত অংশ তোলা 
. যাইতে পারে নাই। এই টানাউ।নির দরুণ বিগ্রহটা উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে 
(কিঞ্চিৎ হেলিয়া রহিয়াছেন। 





৩১২ বাজদালা । [ছিতীয় 


মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসন কালে খনিত বিজব্রসাগর রতুপুর মৌজায় 
অবস্থিত। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, স্বীয় পিতার স্বৃতি রক্ষা কল্পে এই 
স্থানের 'রাধাকিশোরপুর” নাম দিয়াছেন। 


রসাঙ্গ ;_€২৪ পৃহ১৭ পংক্তি)। ইহা আরাকানের নামান্তর। “রসাজ” 
মুদলমানগণের প্রদত্ত নাম। পীর্স্ত ভাষায় আরাকানকে “আরাখজ” রোখাম' ও 
“রোশাং প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে । গ্র।চীন ঘটককারিক1 এবং 
আওয়ালের পদ্মাবতী গ্রন্থে রোশাং নামের উল্লেখ পাওয়া যায় । , 

রসাঙ্গ বা আরাকান প্রাচীন কাল হইতেই একটা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। 
আরাকানের ইতিহাস 'রাজোরাং গ্রন্থের মতে এই রাজ্যের দৈর্ঘ্য মেঘনার তীর হইতে 
পেগু রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত ৩৫৮ মাইলেরও অধক ছিল । 

' রাজোয়াং গ্রন্থে পাওয়া যায়, স্থপ্রাচীন কালে কাম্টীর রাজবংশের কোনও 

, ব্যক্তি আসিয়া এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পরলোকগমনের পর. 
তৎপুত্র কোমি সিংহ এই রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। বর্তমান চাদ, সহরের 
সমীপস্থ রামাবতী বাঁ রামরী নামক স্থানে তিনি রাজপাট স্থ'পন করিয়াছিলেন 
এই বংশীয় পরবস্্রী কোনও রাজার দশজন পুত্রের হস্তে রাজ্যতার পতিত 
হওয়ায়, তাহারা নানাবিধ অত্যাচার আন্ত করেন। প্রজাগণ ইহাদের দৌরাজ্তেয 
বিরক্ত হইয়া কয়েকজনকে বধ, এবং অবশিষ্ট ভ্রাতাদিগকে রাজ্য হইতে 
বিতাঁড়ত করিয়াছিল। অতঃপর উহাদের এক ভগ্মী সিংহাসন লাভ করিলেন। 
তিনি রামাবতী হইতে রাজপাট উঠাইয়া আর!কানে নুতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা 
করেন। র 

এই স্থনে মৌরিয় বংশীরগণ এবং চক্র সূর্য্য নামক রাজার অধস্তন বংশ্য 
কতিপয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাজ্ব করিয়াছেন। ইহাদের পর শান বংশের অভ্যুদয় 
কাল। শ|নগণের পর পুগান দেশীয় অনুরথ নামক জনৈক ব্লাজা এই প্রদেশ 
আঁধকার করেন। 

” অনুরথ চন্দ্রবংশীয় জনৈক ব্যক্তিকে করদ রাজারূপে আরাকানে স্থ'পন 
করিয়া, স্বদেশে ফিরিয়। গেলেন। এই চন্দ্রবংশীয় রাজা পিংস!- নগরীতে রাজধানী 
স্থ'পন করিয়াছিলেন। উক্ত করদ রাজ্যের শেষ রাজা মে্বিনু, স্থীয় মন্ত্রী কর্তৃক 
নিহত এবং তদ্দারা রাজ্য অধিকৃত হওয়ায়, রাজ! মেঙ্বিলুর উত্তরাধিকারী মেওরেবয়রা 
পুগান সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র লেট্যামে্, 
পুগান রাজের সাহায্যে পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তীহার রাজধানী 
পীরণ নগরে স্থাপিত হয় । [ও 

ইহার পর আরাকান রাজ, হিন্দু, পর্তুগীজ এবং ল্রহ্ম-রাজের সহিত 
অনেকবার আহবে লিপ্ত হইয়াছেন সেই সকল বিস্তুত কাহিনী এ স্থলে উল্লেখ 


লহ্র] মধ্য-মন্ি ৩১৩ 


আরাঁকানের মঘগণ কিছুকাল দন্থ্যবৃত্তি দ্বারা বঙ্গদেশের নানা স্থানে গুরুতর 
শান্তির উৎপাদন করিয়াছিল । লুন, নরহত্য1 এবং সুস্থ চুরি ইত্যাদি অত্যাচারে 
বঙ্গের অনেক স্থান জনশৃশ্য হইয়া! পড়ে, এ স্থলে সুন্দরবনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ- 
যোগ্য । পর্তুগীজ জলদন্থ্যগণ সময় সময় ইহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া 
অত্যাচারের মাত্র! বৃদ্ধি করিত। 

ব্রিপুরেশ্বর ধন্মাণিক্য চট্টগ্রামের সমরক্ষেত্রে বঙ্গেশ্বর হোসেন সাহকে 
পরাজিত করিয়া রসাঙ্গ আক্রমণ করেন। এ যাত্রায় তিনি রান্থু, ছত্রশিক প্রভৃতি 
খানা অধিকার করিয়া, রসাঙ্গের (আরাকানের) কিয়দংশ হস্তগত করেন। . সেই 
স্থানে ব্রিপুরেশ্বরের একটা সেনানিবাস স্থাপিত ও পুষ্ধরিণী খনিত হইয়াছিল । 
এই যুদ্ধে নিয়োজিত ত্রিপুর সেনাপতি পরসান্সমর্দদন নারায়ণ” উপাধি লাভ করেন। 

- ব্রাঙ্গ রঙ্গ ৫২০ পৃঃ১৪ পংক্তি)। ইহা লুসাই পর্বতের অন্তর্গত 
স্কুকি জাতির বসতি স্থান। এই স্থানের কুকিগণ ত্রিপুরার বৈশ্যৃতা অস্বীকার করায় 
মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসন কালে, সেনাপতি রায় কাচাগ এই প্রদেশ পুনর্ববার 
বশবর্তী করিয়াছিলেন।  * 

রাজামাটী ৮ ৩ পৃ১৫ পংক্তি 91 রাঁজমাল। প্রথম লহরের 
২৬৭ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে । 
,. ব্রাস্বু ৮৫২৪ পিউ পংক্ি ১। ইহা কক্স বাজারের প্রাচীন নাম $ 
বর্তমানকালে কক্স বাজারের কিয়দংশ 'রাম্থু নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এখানে 
একটা খানা সংস্থাণিত হইয়াছে! ইহা! বঙ্গোপসাগরের বক্ষে অবস্থিত একটা ক্ষুদ্র 
ছীণ ; আদিনাথ হইতে রেঙ্কুন যাইবার পথ পার্খে অবস্থিত। 

- রামুতে রামসীতার মৃগ্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায়, স্থানটা প্রসিদ্ধ তীর্থক্েত্রে পরিণত, 
হইয়াছে । শাস্স-গ্রন্থসমূহে এই স্থান “রামক্ষেত্র' নামে পরিচিত। সাধু সন্ন্যাসীগ্ 
'রামটেক' বা “রামকোট” বলিয়া থাকেন। এই “রামক্ষেত্র" কিরাত দেশের দীমান্তু 
ঝুলিয়! শান্জ বাক্যে পাওয়া যায়, যথা ২. 

“তপ্ত কুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রাস্তকং শিবে 1 
কিরাত দেশো, দেবেশি বিদ্ধ্শৈলেহবতিষ্ঠতে ॥* 
শক্তিসঙ্গম ত্র 


মঘ রাজত্ব সময়ে রাম্ছু (রাষু) চট্টশ্রামের 5১570121755 এঘ৪:৩ ছিল । 

মহারাজ ধশ্যমাণিক্য আরাকান অভিযান কালে এই স্থান হস্তগত করিয়াছিলেন । 
লক্ষা ১--€৫৫ পৃ--১৫ পংক্তি)। ইহা একট নদী। এই নদী লক্ষ্যা বা 
- শীতললক্ষ্যা নামে পরিচিত। ইহার উত্তরাংশ বাঁনার নাম লাভ করিয়াছে । এই 
: নদী ব্রহ্মপুত্রের শাখা বিশেষ। লাখপুর হইতে দক্ষিণাভিসুণীন প্রবাহিত হইয়া 
পলাস, মুড়াপাড়া, হাজিগঞ্জ, নবীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়! নারায়ণগঞ্জ ও মহন্ত 


খারিজ টি সত ২৯ ২০ বস্তি পেটা 0৯১ শি 


৩১৪" বাঁজসাল1। _ [দ্বিতীয় 


মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গ/ভিযান কালে এই নদী পথে গমন করিয়াছিলেন 
এবং এই নদীতে স্থান করিয়া 'লাক্ষা স্বায়ি” উল্লেখে মুদ্রা প্রস্থত করিয়াছিলেন 
উক্ত মুদ্রাদ্বার! জানা যায়, ইহা! ১৪৮০ শকের (১৫৫৮ খবঃ) ঘটনা । 

লক্ষীপুর ৮_€৪৩ পৃঃ_-১২ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পপুর সহরের সম্মিহিভ 
গোমতী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। এই স্থান পরবর্তী, কালে তিনটী নামে বিভক্ত 
হইয়াছে, (২) লঙ্ষদীগতি €গোমতীর উত্তর পাড়ে), (২) হীরাপুর ও (€৩) মহারা8ী 
(গোমতীর দাক্ষণ পাড়ে) এই স্থানে অনেক দীঘি পুক্ষরণী এবং মহারাজ 
-বিজয়মাণিক্যের ষমাধি মন্দির বিস্তমান আছে) 

মহারাজ বিজয়, এই স্থানে রাজ-মহিষী লক্মী মহাদেবীকে বনবাস দণ্ড প্রদান 
করিয়াছিলেন, তদবধি স্থানের নাম লক্ষ্টীপুর হইয়াছিল, উদয়মাপিক্যের রাণী সেই 
নামের পরিবর্তে 'হীরাপুর' নাম করিয়াছিলেন; এতৎুসম্থন্ধে রাভ্তম/লা়্‌ পাওয়া 
যায় 


*হীরাপুর নাম পুর্ব লক্ষ্মীপুর ছি ॥ 
উদ্য়সাণিক্য রাণী হীরাপুর কৈল ॥* 


বিজয়মাণিক্য খণ্ড 


এতদ্দারা জানা যাইতেছে, উদয়মাণিক্যের মহিহীর নাম: হীরাবততী, তিনি নিজ্ঞ 
নামানুসারে লক্ষ্মীপুরের নাম, হীরাপুর করেন। 
লঙ্গ লা »₹_(১৩ পৃহ_€ পংক্তি)। ইহা স্রীহট্ট জেলার একটী পরগণা'॥ 
লংলাই সম্প্রদায়ের কুকিগণের বাসভূমি বলিয়া স্থানের নাম লংল। বা লঙ্গলা 
হইয়াছে । মহারাজ আদিধ্্ম ফাএর যজভ্কালে উক্ত স্থান যাজ্রিক ব্রাক্ষণ পঞ্চককে. 
দান করায়, 'কুকিগণ এই স্থান ত্যাগ করিয়া পর্ববতাভ্যন্তরে চলিয়া! যায়। ত্রব!ধ 
_লঙ্গলা ব্রাহ্মণের বাসস্কানে গরিণত হইয়াছিল। 
কালক্রমে উক্ত স্থান ত্রিপুরার হস্তচ্যুত এবং মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত, 
হয়, . এই ষময় পারমিক রাজ পরিবারস্থ জনৈক ব্যক্তি সংসারত্যাগী অবস্থায় 
দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, ভারতবর্ষে গমন করেন। তিনি দিল্লী নগরীতে উপনীত 
হইলে, তদানীন্তন লোদিবংশীয় সট তাহার পরিচয় ও অবস্থাদি অবগত হইয়! 
তাহাকে সাদরে গ্রহণ. করেন। সম্রাটের অকাট্য অনুরোধে প্ুরিব্রাজক, বিস্তী' 
ভূভাগ জায়গগীর গ্রহণ করিয়া লঙ্গ লা.পরগণার অন্তর্গত পৃথিমপাশা' গ্রামে স্থীয় বাসস্থান 
নির্ববাচন করেন । তিনি হিন্দুর কন্ঠা, বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার সেই স্ত্রীর গর্তজাত 
সন্তান হইতে পৃথিমপ/শীর বর্তমান ক্বমিদার বংশ চলিয়া, আসিতেছে । এই বংশের 
স্বনামধন্য জমিদার পরলোকগত মৌলবী আলী আমজাদ খ! সাহেবের নাম বিশেষভাকে 
উল্লেখযোগ্য । বর্তমানকালে উক্ত খা সাহেবের পুত্র শ্রীযুক্ত মৌলবী আলী হায়দার খা ও 
শ্রীযুক্ত মৌলবী আলী আসগর খা লঙ্গলা জমিদারীর অধিকারী হইয়াছেন।' 


লহর] মধ্য-দণি - ৬১৫ 


লঙ্গলা প্রদেশ মুসলমানগণের হস্তগত হইবার পর ত্রিপুরেশ্বর বিজয়ম।ণিক্য 
তাহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কালের কুটিল আবর্ভুনে তাহা পুনর্ববার 
মুসলমানের এবং পরে বৃটিশ সাজের অন্তভূতি হইয়াছে। 
লোহিত্য ;_(€৫৪ পৃঃ_২০ পংস্তি)। ইহা ব্রক্মপুত্র নদের নামান্তর । 
মহার/জ বিজয়ম:ণিক্য বঙ্গাভিযান কালে এখানে স্মানদানাদি পুণ্য কার্য করিয়াছিলেন । 
শ্রীহট্ট ;₹_(৪৩ পৃঃ_২৬ পংক্তি)। শ্রীহষ্ট নাম বহু প্রাচীন। এই 
নামোৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্দেশ করা দুঃসাধ্য । দেবীপুরাণে ক্রীহট্ে হট 
- বাসিনী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্ত খ্রান্থে শিবের শত নামের মধ্যে . শশ্রীহষ্ে 
হাটকেশ্বরঃ৮ নামের উল্লেখ আছে। ভাটেরার তাতশ।সনে এ্রীহট্ট নাথ” নাছ 
উৎ্কীর্ণ হইয়াছে । এতদ্দারা শ্রীহট্ট নামের প্রাচীনত্ব প্রতিপ।দিত হইতেছে । 
সুহৃদ্বর স্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি মহাশয়ের মতে, দেব-দেবীর নামানুসারে 
রীহট্র নগরীর নাম হওয়া সম্তবপর, পরবর্তী কালে সমগ্র জেলা সেই নামে আখ্যাত 
হুইয়াছে। * শ্ত শ্ামলা শ্রীহট্র প্রদেশ লক্ষ্মীর হাট, এই অর্থে স্থানের নাম 
হওয়াও বিচিত্র নহে। খৃ্টীয সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিক্রাজক হিয়েন্সাঙ, “শিলিচটল” 
নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি বলেন, এই নামদ্বারা শ্তরীহট্টকে 
লক্ষ্য করা হইয়াছে। আঁবার কাহারও কাহারও মতে ইহা চট্টগ্রামের নামান্তর । 
এই মত বৈষম্যের সমাধান করা কঠিন ব্যাপার । 
এই প্রদেশ পূর্বে ত্রিপুর রাজ্যের অন্তনিবিষ্ট ছিল। এই ভূভাগ (১) গৌড় 
বা স্রীহট্র, (২) লাউর, (৩) জয়ন্তিয়া এই তিনটা রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এই সকল 
রাজোর অধিপতিগণ ত্রিপুরার সামন্ত রাজ মধ্যে গণ্য ছিলেন। মুসলমান শাসনকালে 
এই প্রদেশ কখনও মুসলমানগণের এবং কখনও ব্রিপুরার হস্তগত হইতে থাকে৷ 
মহারাজ বিজয়মাণিক্য এতদঞ্চল হস্তগত করিয়া শ্ত্রীহট্রে এক সেনানিবাস (থান!) 
স্থাপন করিয়াছিলেন ; সেনাপতি কালানাজ্বিরকে এই থানার অধিনায়কত্ব প্রদান 
করা হয়। পু 
ও সরাইল (২৫ পৃঃ_-৮পংক্তি)। বর্তমানকালে এই স্থান ত্রিপুরা জেলার 
একটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। পূর্বে ত্রিপুর রাজ্যের অন্তনিবিষউ ছিল। 
হোসেন শাহের সৈন্যদল সরাইলের পথ ধরিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্র আগমন 
করিয়াছিল। ইহা! মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালের কথা। মহারাজ অমর- 
মাণিক্র্যের শাসনকালে, তাহার পুত্র রাজধর দেব দ্বারা এই স্থান প্রথম আবাদ-হয়। 
অতঃগর ত্রিপুরার সামন্ত ঈশা খা মসনদ্‌ আলী এই প্রদেশ শাসনের অধিকার লাভ 
.ক্করেন। সম্রাট আকবরের শাসনকালে সরাইলের কিয়দংশ “সতর খগুল” নামকরণে 
- সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত হইয়াছিল, অবশিষটাংশ ত্রিপুরার শাসনাধীন থাকিয়া যায় 





* শরহষ্্ের ইতিবৃতত- উত্তরাংশ, তৃতীন ভাগ, প্রথম খণ্ড। 


৩১৬ ব্বাজমালা। [দ্বিতীয় 


পরবর্তাকালে ভাহার সমগ্র ভাগ ক্রমশঃ মেগল শাসনের কুক্ষিগত হইয়াছে। 
তওকালেও ঈশা খা মসনদ্‌ আলীর বংশধরগণ এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। 
প্রথমে সরাইল পরগণা শ্রীহ্ট চাকলার অধীন থ।কিলেও জঞ্রাট উরঙ্গজেবের 
শাসন সময়ে বাঙ্গালার নবাব সাইস্তা খা কর্তৃক এই অঞ্চল ঢাকা নেজামতের অধীন 
এবং নাওরা মহাল ভুক্ত হয়।*% তিতাস নদীর পূর্বব দিকস্থ ভূখণ্ড তখনও 
তরিপুরেশবরের হস্তগত ছিল, এই স্থান মহারাজ ধন্মাণিক্য (২য়), দেওয়ান 
নুরমহাযুদের পুত্র দেওয়ান নাছিরমহামুদকে দান করেন। এই দান উপলক্ষে 
্রিপুরেশ্বরের যে অলৌকিক ওঁদার্্য প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা পরবর্তী লহরে বিবৃত ' 
হইবে। 
অতঃপর এই পরগণা উত্তরোত্তর নানা ব্যক্তির হাত ঘুরিয়া, বর্তমানকালে 
'্তাহার অধিকাংশ স্বর্গীয় আশুতোষনাথ রায় মহাশয়ের বংশ্ধরগণর হস্তে পতিত 
হইাছে। 
| সান্থুল ;_-৫২০ পৃঃ-১২ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম 
লহরের ২৫৩ পৃষ্ঠায় প্রাদান করা হইয়াছে। 
স্ুরড়াইখুঙ্গ ₹_€৪৩ পৃঃ_২ পংক্তি)। ইহা উনকো'টা ভীর্থের নামান্তর । 
মহারাজ স্থৃবড়াই (ত্রিলোচন) কর্তৃক এই স্থানে মন্দির নির্িত হইয়াছিল বলিয়া! 
তাহার নাম “স্বড়াইখুজ” হইয়াছে । রাজমালায় পাওয়া যায় ;__- 
“তার পুপ্র কুমার পরেতে রাজা হয় ॥ - 
কিরাত আলয়ে আছে ছান্থুল নগর । 
সেই রাজো গিয়াছিল শিবভক্তি তর ॥ 
স্বড়াইথুঙ্গ নামে মহাদেব স্থান। 
করিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্যবান ॥” 
বাজমালা_ ১ম লহর, ৪২-৪৩ পৃঃ। 
সংস্কৃত রাজমালায়ও এই স্থানের উল্লেখ আছে 7 
পকিরাত রাজ্যে স নৃপস্থছাম্থুল নগরাস্তরে । 
শিবলিঙ্গং মমান্রাক্ষীৎ সুবড়াই কৃতে মঠে |” ইত্যাদি । 
সুবর্ণগ্রাম ;(8৪ পৃঃ ১৭ পংক্তি)। নামান্তর.সোপার গাঁও। বর্তমান 
সময়ে এই স্থান পানাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে । প্রবাদ অনুসারে, কোনও 
ত্রিপুরেশ্বর এই স্থানে বিস্তর স্বর্ণ দান (স্বর্ণ বি) করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানের নাম 
_ স্থবর্ণগ্রাম হুইয়াছে। স্থানটা ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত হইতে এক ক্রোশ দূরবর্তী । 





টা * নাওরা মহাল-দ্বিতীয় আলমগীর সম্রাট গুরঙ্গজেবের শাসদকালে মঘ ও. পর্ত,গীজ 
জলদস্ামিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বঙ্গের শাসনকর্তা সায়েম্ত! খা বিজির পুরে (লোরারণ গঞ্জের 
উত্তরাংশে) “নাওরা” বিভাগ সংস্থাপন করেন। এই সমরতরী বিভাগের ব্যয় নির্বাহার্থ ১১২টা 
মহালের রাজন্ব “উমলে নাওরা” লামে নির্ধারিত হয়। তৎকালে সরাইলের জমিদার ৪* খান 

. কোধ নৌকা সগ্রামকালে এরদান করিতে বাধ্য ছিলেন। . 


বহর] মধ্য-নলি ৩১৪ 


এখানে প্রথমতঃ হিন্দুরাজগণের, পরে পাঠানদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই 
নগরীকে তকালে নান! উপায়ে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল।, 
সথবর্ণগ্রাম এককালে সর্বববিষয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে বিস্তর ধনবান, 
সাধু, বিদ্বান, রাজনৈতিক প্রস্ৃতি নানা শ্রেণীর প্রসিদ্ধ লোকের বাস ছিল। শিল্প 
এবং বাণিজ্যের নিমিত্ত সে কালে স্থৃবর্ণগ্রাম বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 
বীর চতু্দিশ শতাব্দীতে আফ্রিকা দেশীয় পরিত্রাক ইবন বতুতা এখানকার বন্দরে 
যাবাদীপের বাণিজ্যতরী দেখিয়।ছিলেন। * এতদ্বারা এই স্থানের বাণিজ্য-বিভবের 
পরিচয় পাওয়া যায়। স্ুবর্ণগ্রামের উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্রের বিষর প্রসিদ্ধ পরিব্র,'জক 
রালফূফিহ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। নবাব জাফর আলী খী স্।ট গঁরক্জ- 
জেবকে যে সকল উৎকৃষ্ট বস্ত্র বািক উপঢৌকন প্রদান করিতেন, তন্মধ্যে সাদা 
মলিন ১০* খানা ও লাদা সরবন্দ ২০ খানা সোণার গাও আরং হইতে প্রতি বতসর 
সরবরাহ করা হইত। ইহার প্রত্যেকখানা মগলিনের মুল্য ২০ টাকাও জররন্দ 
প্রাতিখানার মূল্য ৮* টাকা নির্ধ।রিত ছিল। ণ' কৃষি সম্প-দও স্ুবর্ণগ্রাম বিশেষ সম্পন্ন 
ছিল। এখনকার ধান্য ও চাউল ভারতের বাহিরে নানা স্থানে রপ্তানী হইত । 
এই স্থান ত্রিপুরার হস্তচ্যুত এবং মুসলমানগণের করগত হইবার পর মহারাজ 
বিজয়মাণিক্য সেই ক্ষতি উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎপর মহারাজ কৃষ্ণম।ণিক্যের 
শাদনকালে, সমসের গাজি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজা লক্ষমণমাণিক্য (নামান্তর লবঙ্গ 
ঠাকুর) রাজ্যভ্রট ও বিভাড়িত হইয়া স্থবর্গ্রামে যাইয়া বাস কারতেছিলেন। 
. তাহার অধুযুসিত ভূমি অগ্তাপি রাজবাড়ী নামে পরিচিত হইতেছে। 
সোণামুড়া ;₹€২৩ পৃঃ ৫ পংক্তি)। এই স্থান কুমিল্লা নগরীর পূর্বদিকে 
তিন ক্রোশ দুরবন্তী গোমতী নদার উত্তর তীরে অবস্থিত। এখানে ত্রিপুরেশরের 
একটা সেনানিবাস স্থাপিত ছিল। এই সেনানিবাসের নাম ছিল সাভারমুড়াগড়। & 
এই স্থান উদয়পুর রাজধানীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বর্তমানকালে এখানে 
ত্রিপুর রাজ্যের বিভাগীয় কার্যালয়, জেইল, ডাক্তারধানা, উচ্চ ইংরেজী স্কুল ইত্যাদি 
স্থাপিত আছে। সোণামুড়া নগরীর প!শ্চম পার্থে একটী উচ্চ ও স্থদীর্ঘ মৃত্তিকার 
আইল্ল ও তাহার বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ পরিখা বিদ্ধামান আছে, তাহার নাম 'গাজির কোট*। 
শক্রর গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা নিগ্মিত হইয়াছিল । 





ক 1000 88501055701505150005 ৮, 0 194-195, 

+ ঢাকার ইতিহাস--১ম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা । 

$ মহারাজ নরেক্দ্রমাণিক্য মুমলমানগণের আক্রমণের আশঙ্কায় চিন্তিত হওয়ার, মন্ত্রীগণ 

. তাহাকে প্রধোধ বাক্যে পরামর্শ দিয়াছিলেন ;__ 
ূ |] “সংরাইসের গড় ধরিবা সাবধানে । 
ক্াজনগর সাভাড় সুড়া রাখিবা বতনে 1. - 
চম্পক বিজন. 

*. লোগাযুড়ার বনকর ঘাট অস্তাপি “সাভারমুড়া ঘাট” নামে অভিহিত হই থাকে। 


১৮ রাজমালা। [দ্বিতীর 


মহারাজ ধন্যম[ণিকা সোপামুড়ার সন্সিহিত গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়! ক্রমান্বয়ে 
_ছুইবার পাঠান বাহিনীকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক বিবরণ পুর্বে 
প্রদান কর! হইয়াছে। 
হীরাপুর (৩৯ পৃ-২ পংক্তি )। এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
রাজমালা প্রথম লহরের ২৭৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া ঝইবে। . 
মহারাজ বিজয়মাণিক্য রাজ্যলাভের পূর্বে সেনাপতিগণ তাহাকে এই স্থানে 
অবরুদ্ধাবস্থায় রাখিয়াছিল। বিজয়মাণিক্য রাজা হইয়া, স্বীয় মহিষী লঙ্গণী - 
মহাদেবীকে এই স্থানে বনবাসে রাখিয়/ছিলেন। এই স্থান উদয়পুরের পূর্বব দিকে 
এক ক্রোশ দুরে অবস্থিত . 
ছেড়ন্ব ;--€১৭ পুঃ১১ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা গ্রথম 
লহরের ২৭৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 
হোমনাবাদ $+-(৩৯ পৃ£১০ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরা জেলার একটা 
পরগণ!। বর্তমানকালে এই পরগণার কিয়দংশ নোয়াখালী জেলার অন্তভূর্ত 
হইয়াছে। এতদঞ্চল ত্রিপুর রাজ্যের অন্তগিবিষ্ট থাকা কালে, মহারাজ 
বিজয়মাণিক্যের মহিবী মহারাণী পুণ্যবতী হোমনাঝাদের বিস্তর ভূমি ব্রাক্মণদিগকে 
দান করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;__ 
টি 1 “ব্জিয়মাণিক্য নাম হৈল নরপতি। 
তাহাল মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী॥ 
ষ্ চি চে ক 
হোমলাবাদে দ্বিজে দিল বন্ুতর গ্রাম । 
ডিষিনাতে দিল গ্রাম ব্রাহ্মণ অন্থুপাম ৮ 
বিজ্রয়মাণিক্য খণ্ড । 
হোমনাবাদ ত্রিপুরার সামস্ত রাজ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। তথকালে কায়স্থ 
জাতীয় দে বংশীয়গণ এই পরগণার অধিকারী ছিলেন, তাহার! “রাজা” উপাধি গ্রহণ 
করিতেন। এই প্রদেশ দে বংশের দৌহিত্রসূত্রে দাস”বংশীয়গণের হস্তগত হয়। ণ 
মুসলমান শাসনকালে দাস বংশীয়গণের স্থলে এখানে মুসলমান পরিবারের 
আধিপত্য স্থাপিত হয়। মোগল সম্রাট শাহ আলমের (বাহাছুর শাহ) সময়ে এই 
পরিবর্তনের সূত্রপাত হইয়াছে। তৎকালে কররানি বংশীয় আমির মির্জা আক্র খা 
এই পরগণার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন। পরবর্তাঁ আধকারীগণণর মধ্যে নবাব 
সাহেবা ফয়জনেছা চৌধুরাণী, নবাব ইউছফ আলী চৌধুরী, ছৈয়দ বসরত অলী চৌধুরী, 
চৌহান ক্ষত্রিয় বংশীয় তিলকচন্দ্র সিংহ ও সাহা জাতীয় ভজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর নাম 
উল্লেখযোগ্য । এই স্থান এখনও তীহাদের উত্তরাধিকারীগণের হস্তে আছে । 


অনুক্রমণিকা ৷ 
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চা চরণ চৌধুরী--৩১৫ 

অজিনী জাতীর হস্ত্রী--২২৪, ২২৬ 
অঞ্জন জাতীয় হস্তী-_২২০, ২২১, ২৩৭ 
অছুনা--২৯৩, ২৯৪, ২৯৫ 

অহ্বৈ5 গ্রকাশ_-২৯৫ 

অধীর জাতীয় হস্তী__২২২, ২২৩ 
অনম্থ--৩১, ৬২,২৫৯. 


অনস্তসাপিকা_-৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৮৮, ৮৯, 
৯০১ ৯১১ ১০২ ১১৯, ১৩২, ১৪৯, ১৬৮, 
১৭০১ ১৭৯, ১৮১১ ১৮২১ ১৮৪, ২০৩, 
২৫০১ ২৫১ ২৫৩, ২৫৪, ২৬০, ২৭৮ 


আগ্রমূ তা_-২০৫ 
অনুরথ__৩১২ 

অননদাগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়--২০৮ 
রপূর্ণা--৩৪ 

চ্মযপর্ণ। বিগ্রহ-_-২৯৯ 

ব্যক্ত দূত--৫৫ 

অভিচার -২৩, ১৭৩, ৯৪৩ 
অভিঘান_-১২৪, ১২৭, ৯৩৬, ১৫১, 


৩১৪, ৩১৫ 


১৬০১ 


অমঙ্গলম্চক চিহ্ব-_৭০, ১৩৩ 

অমরূুকোট-_২৫১ 

কমরছুল্লতি নারায়ণ-_-১২১ নু 

অনরপুর-২৭৭, ২৭৯, ৩১৬ 

'মগ্রমাণিকা-_১, ৩৩, ৬৯, ৭৩, ৭৭) ৭৮ ৮১, 
৮২, ৮৩, ৮৫১ ৮৮, ৯০ ৯১০ ৯৯১ ১০৩, 
৯০৭৮ ১২১, ১৬৭, ১৭০, ১৮৩, ২৫০, 
২৫৪, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫ 
২৭২, ২৭৯, ৩০৬, ৩১৫ 


অজদলশাতু--. ৮৩ 
আঅমরাবতী-মহাদেবী__১২১ 
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অমুলাচরণ বিগ্যাতুষণ-_১১৩ 


অরিভীম নারায়ণ-_-৩৮, ৬৯, ৭২, ১২১, ১৩৩ 
২৫১, ২৫৩ 


অঙ্ভুন_ ৫৩, ১৬১ রি 
অস্থারোহী_-৪৭, ১০৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮ 
১২৪১ ১২৯, ১৩০, ১৩৬ টা 


অষ্টদিগ্গজ-_২২০, ২৩৭ 
অষ্টদঙ্গল হস্তী__-২২২, ২২৩ 
অষ্টাঙ্গ মৈথুন_-২০৫ 

অহোম জাতি--১৬১, ২৬৭, ২৬৯ 
অঙ্গয়কুমার নৈত্রের-_৩০৮ 


(আ) 


আইন-_-১৫৮ 


আইন-ই-আকবরী__-১১৭, ১২১, ১৮০ ২৪৯ 
৩০০ 


আইন-ই.তিরহু ত-২৮৫ 

আইন ব্যবসারী-_-১৫৮ 

'আকবর নামা-_৩০৩ 

আকবর বাদশাহ--৫৩, ১১৭, ১২১, ১৩২, 
১৮০১ ২০৮১ ২৪৯, ২৫১, ২৫৫, ২৬০, 
২৮৬, ৩০ ৩১ ৩১৫ 

'আকাসাদেক_-২৭৭ 

আগর তলা--১৮৪, ২৭৯, ২৭৯, ৩০৩, ৩১৯ 

আগুগান নারায়ণ_-৬৯, ১২১, ১৩৩, ২৫১, 

আগ্েয়ান্ত্র--.১২৩, ১২৪ 

আচক লারাহণ_-২৮৩, ২৮৪ 

আজিম ওসমান--৩০* 

আঠারমুড়া পর্ব ত--১১৫, ২৭৭ 

আড়িমাও--২৬১৮ 

আতরের ব্যবহার-_-১৬৯ 

আহল্ছি খোজা_-২৪৯ 

আজ্থারাণ- ৪৩, ২৬৭ 

আদালত--১৫৮ 


সভার লিক্ত 2. ১২৭ 
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২৯ 


আদিনাখ তীর্থ_-৩১৩ [ 
আদিশুর--১৮৯, ২৯৩, ৩৯৫ 
_আননানাথ রায়--৩৯৭ 
“কআনন্ানারায়ণ রায় - ২৭৯ 
.আক্রিকা__৩১৭ 
আবিছুবই--২০৭ 
আবুতোরাঁপ__৩৭৮ 
ছ্ারুলফজল---১১৭, ১২১, ১৮৯, ২৪৯ 
ক্র % ৩১৮ 
আমিরদদীন দারোগ।-৩০৯ 
আমীর__-১২১ 
আল্ানট-_২৪৯, ২৪৯ 
আরাকান--১১২, ১২৬, ১২৭, ১৩১, হ৬৩ 
৮০১ ২৯৭, ৩১২ 
কালউ. শিশু-_২৯৭ 
আলমগীর (২য়)--৩০০, ৩১৬ 
আলালঙ্মী-_৩০১ 
আলী আমজাদ খা__-৩১৪ 
ক্মালীআসগর খ!--৩১৪ 
আলীহায়দর খা_-৩১৪ 
'আশুতোঘ রায়_-৩১১৬ 
অআসরকপুর--২৯* 
আলরকপুরের তাতশাপন--১৮৮, ১৯৪ 
কআসাম-_-২৪, ১০৮, ১১৪, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, 
২৮৭, ৩০৪ 
স্সাম-বেঙ্গল রেলওয়ে-_-১১৫ 


€ই) 


ইংরেজ বণিক_ ২৬৭ 
ইউরোপ--২০৭ 
ইউলফ আলী চৌধুরী-৩১৮ 

ইক্লাম মোজমাবাদ-__১২৮ 

ইঙ্গিত_-৭৪, ৯১, ১৪৩, ১৭০, ১৭১, ২৬৩ 
ইছামতী_-৫২, ৫৫, ১৩১, ২৬৯, ৩১১ 
ইট1_-৫৭, ৮৪১ ১০৭১ ২৬১, ২৭০) ২৭১ 
ইদিলপুর--১৯০১ ২৯১, ৩০২ 

ইন্দিলপুর লিপি__২৯২ 
ইন্দীন্গর্--২৭০ 


লু 


বাজমালা। 


ইনোশ্বর_২৭* 

ইন্্র--২৩+ 

ইন্দ্রমাণিক্য--৩৭, ৩৮, ৮৭, ৮৯১ ১58, ১৪১১ 
৯৪৯১ ১৫২১ ১৭৯, ১৮০১ ১৮১১ ১৮৪১ 
২৫১, ২৫৬, ২৬০১ ২৬৪, ২৭৫ 


১ 


ইবন বতৃতা_-৩১৭ 
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ইচ্ষু নদী--২৬৯ 

ছি) 


ঈশা খী- ২৭১১ ৬১০১ ৩১৫) ৩১৬ 
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২৫০, ২৬০ 
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১৭০, ১৯১, ২৫১০ ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, 
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উদ্দস্ত হস্তী-২২* ; - 


ক্বমুক্রমণিকা। 
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গ্র্যাসপারো--২৭ ঢু 
গ্রাম্য শ্বীতি__৩২, ২৭৪ , 
শ্রাম্যছড়া_২৩৮ 
শ্রীয্ারসন্‌ সাহেব__-২৯২, ২৯৬ 
আশ ২৭৭ 


(ঘ) 


ঘর্টককারিকা_-৩১২ 
ঘাটলা_৭.%, ২৭৮ 


জনুক্রমণি কা? 


'শ্তাচি অঙ্পরা_২৭৩ 


ঘোঙ্গ-_-২১ 
€ঘাড়া-_২১ 

(চ) ই 
চক্র-_-৩৫, ১০৩ 


চট্টল--২২, ৩০১৪৪, ৭, ৭১, ১২১ + 
চট্টলের তাত্রশীসন__-১৯১, ১৯৩ 
চটেশ্বরী--৩* 
ভড়িলাম-_-২৭৯ 
উত্তাল খলি__২৪ 

" চগ্ডিগড়_-২৩, ১২৬, ১৭*, ২৭৮ 
চণ্ডীকাব্য--৮৬ 
.চণ্তীমুড়া__২৯০ 


চতুর্দশ দেবতা (চৌদ্দ দেবত।)__২০, ২৮, ২৯, 


৩১, ৪৬, ৫০১ ৫১১ ৮৭, ১০৫১ ১৩০১ ১৩৭১ 
১৪৩, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৮৭, ৩১৯ 
চতুর্দোল--৩৮, ৬৪১ ৭৩ , 
চস্তাই_-৩৬, ৫০১ ৫১) ৫২, ৬১, ৮৭, ১৭৯, 
২৫৬ 
চন্ত্র_১, ১১১, ২৫০, ২৫৯, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০ 
চন্দ্রকান্ত বন্ু--৯৮ 
চন্্রগোপীনাথ বিগ্রহ_-৬৮, ১০২, ২৭৮ 
চন্দ্রনাথ মাহাত্্-২৯৮ 
চনতরদর্গ নারায়ণ-_৬৯, ৯৩৩, ২৫৪ 
চন্ত্রতবীপ--২৯১, ৩০৭ 


চন্দ্রনাথের মন্দির__২৯৯ 
চন্্রপুর--৬৮, ১৭০, ২৫৫১ ২৭৮ 
. চন্ত্রপ্রতীপ--৩০৯ 


চন্দ্ররাজগণ- ২৯১, ২৯২, ২৯৪১ ২৯৬ 
চন্দ্র বাঁজবংশ-_-২৭৩ 

চক্জ্রশেথর তীর্থ (চন্দ্রনাথ )_ ২৯৮, ৩%৫১ ৩০৭ 
চন্ত্রশেখর পর্বত--১১৩ 

চন্ত্রনাগর--৬৮, ১০২১ ২৭৮, ২৭৯ 

চক্জ্রসিংহ নারায়ণ_৬৯, ১২১, ১৩৩১ ২৫৪ 
চন্য রাজা-_৩১২ 

চন্দ্রোদ় বিদ্যাবিনোদ--৯৮, ১১২ 

চম্পক রায়--১৬৮ 

ভম্গাক বিভয়-১৬৯ 


২৫ 


উম্পারপ্য--২৮৫ . 
চরখা-_-১৮, ১৩৮ 


চরাল কুন্কী-__-২১৫ 

চর্ম (ঢাল )--১২২, ১২৬, ১২৪, ২৬৫ 

চবিবশ পরগণা--১১৭ 

চাকলে রোশনাবাদ-_৮৩ 

উাথমা-_২১৫ 

চাটি-_২৭৯ 

চাটিগ্রাম (চষ্টগ্রাম)--২২, ২৪, ৩০, ৩১, ৩৩, 
৪৫১ ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৬৯, ৭০১ ৭৭১ ৯৫, 
১১৮৮ ১২৪১ ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০ 
১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৮, ১৪৪, 
১৫০১ ১৫১১ ১৫৭, ১৬৫১ ১৬৬, ১৭৭১ 
৯৮১, ১৯৩, ২৫০১ ২৫১, ২৫২১, ২৫৪, 
২৫৫, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০১ ২৬১, ২৬৩১ 
২৬১, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৭১ ২৯৪১ 
২৯৯, ৩০১৯, ৩০৭, ৩১১১ ৩১৫ 


১৩৪১ 


চাথেঙ্গ, নদী-__২৪৫, ২৭৫১ ২৭৩, ২৭৭, ২৯৮, 
চাদপুর_-২৯০ 

চাদ রা়__-১৩১, ২৮৯, ৩০৩ 
চাদাসহর-_-৩১২ 

চাপপেন্‌ সাহেব--২০৬ 

চাপিরা খা_১৫৭, ২৫২ 

চামুণ্া তন্ত্র_৩৪ 

চিতাগাও__২৭৯ 

চীন দেশ_-১৫৪, ১৫৫) ২*৭ 
চৈতন্ত চরিতামুত_-৮৬ 

চৈতন্য ভাগবত--৮৬ 

চৈতন্য মঙ্গল__৮৬ 

চৈত্য-_৩৫২ 

চোরগঙ্গা-_২৬২ 
চৌদগ্রাম-_২৩৮, ২৮৩ 

(চৌধুরী? উপাধি__২৯৭ 
চৌয়াল্লিশ__৫৮, ২৩৬৫, 8৭৭) ২৭৯ 
চৌহাটিয়া-_৭৪, ৭৫, ২৭৯ 


(ছ) 


ছঘরিয়া গড়__২৫, ১২৭,» ১৩৬, ২৫২, ২৫৩, 
২৮৪ 


ছকড়িয়া ঘাট__২৮, ২৭৯ , 
পি 


৩২৬ 


ছত্রশিক-_২৪, ১২২, ২৮* ূ 
ছনগাঙ্গ_- ২৬, ২৮০, ২৮৬, ২৮৭, ৩৯৯ 
ছয়ঘরিয়া ধাড়ী--২৭৯ 
ছয়চিরি_-২৭০ 

ছাইবেম্‌_-২০, ২৮০ 

ছাইনা! জাতি--২৮৬ 

ছাইনা নদী_-১১৫, ২৭৭ 
ছাইমার-_-২০, ২৮* 
ছাকাচেব_-২০, ২৮০ 
ছাকারাঙ্খল-__২০, ২৮৯ 

ছাগ--২১ 

ছাগলনাইয়া__-২৪১ 

ছাতাচুড়া পর্ব্বত-_-২৭৭, ২৮* 
ছান্দলী থোজা-_২৪৯ 

ছামথুম্‌ খা_-৪, ১৫৬, ২৫৪ 


ছাঘুগনগর--২০, ২১, ১১৩; ৯১৪, ১৫৭, ২৭২১ 
২৭৪, ২৮০, ৩১৬ 


ছিন্নণস্ত।-_৩৪ 

ছুটি খা-১২৮ 

ছুটি খালের মহাভারত_-১২৮ 
ছুটিয়া জাতি-_২৬৮ 

ছেংথুম্‌ ফা_-১৪৫ 
ছেকাল্‌”-_-২৪৬ 
ছেদযোগ--৬১, ২৫৫, ২৬২ 
ছৈয়দ নামির উদ্দিন-_-২৮৩ 


(জ) 


“্জগদীশ্বরী' উপাধি-_-১০০ 

জগন্লাথ ( বিগ্রহ ১৩৯, ৬২, ১৫১, ১৯১ 
জগন্নাথ দীধী--২৮৪ 

জটিল জাতীয় হস্ভী-_২২৪, ২২৬ 

“জনক” উপাধি_২৮৫ 

জনার্দন সেনাপতি-_২৭৬ 

অবন্বীপ--২০৭ 

জমদগ্লি--২৬১ 

জয়চ্--২৭৩ 

জয়ন্ত চস্তাই-__২৪৩ 


বাঁজমালা। 


জয়ন্ত্যা (জয়স্তিয়া )-_-৪৪, ৪৫, ১১৯, ১২৯ 
১৬০১ ১৬১ ১৬২, ১৮০, ২৫৭১ ২৮০) 
৩১৫ 

কমধবজ সিংহ_-২৬৯- 

অরম।ণিক্য--৯, ৭২, বও, ৭৬) ৭৭, ৮১, ৮৮, 
৯০, ৯৯, ১০৩, ১১৯, ১৪৩, ১৪৯, ১৫১, 
১৬৭১ ১৭০, ১৮৩, ৯৮৪১ ২৫০, ২৫৪, 
২৬৩, ২৬৫ ্ 

জয়! মহাদেবী (জয়াবতী)-_৬৭, ৮৮, ২৯৩, ২৫৪ " 

জ্রপ (মুদ্র।)--৩১১ ৫৫, ১৫৫, ১৬৪১ ১৬৫, 
৩১৪ জি 

জলদন্য-_-৩১৩, ৩১৬ 

জলপাইগুড়ি-__২৬৭ 

জলগ্রপাত-_-১১৫, ১১৬ 

জহর ব্রত-_-২০৬ 

জাজিনগর--১২৮ 

জাঠা--১২২, ১২৩, ১২৪ 

জাত খড়গ_-২৯০ ' 

জাফর আলী খ| (নবাব)--৩১৭ 

জামাল থা_-২৭১ 

জামাল খা পন্ধি--৭১, ৭২, ১৩৪, ২৫৫, ২৫৮ 


জানির থা গড়-_-২৫, ৯২৭, ১৩৬, ১৫৭, ২৫২, 
২৫৩ ২৮৯ 


জায়গীর--১৭ 

জারজ জাতীর হস্তী--২১৯ 
-জাহাঙগীর__২৪৯ 

জাহুবা মহাদেবী--২৯৫ 
জাহুবী-_৫৫, ১৩৯, ১৫১১ ২৮১ 
জিনারপুর-_৫৭, ২৮০, ২৮১১ ২৮২, ২৮৪ 
জেনিজারি সৈন্য--১৪৪-- 
জৈণিনী ভারত--১৬৯ 

জোঙ্গল বলহু--২৬৮ 
জোয়ানসাহী--২৮৩ 

জোন্স সাহেব-_২০৮ 
জ্যোতিস্তত্ব_২৯৯ 


(ট) 


টলেমি__২৭৩ 
টিপা ২০০ ৩২, 


অনুক্রমণিকা। 


(ই) 
স্টাকুৰ উপাধি--২৫৮ 


(ড) 


ভগর--8৪, ৪৫, ১১৯, ১৬৯ 

ভরা নাম-_৬৯, ২৮২ 

_ ভডাইন__-২৬, ২৭, ২৪৬, ২৫৯, ২৬০ 

ভাঙ্গর ফা__-১৭, ৫৯,২৫৫» ২৮২ 
ডিক্রগড়--৩০৪ 

ডু তীর্থ_৬১, ১০৬, ১১৫, ২৮২ 

ডু্কুর ফা_৬১, ৬২, ১১৫, ২৫০১ ২৫৫, ২৬২ 
ডুমরি ফল-_১১৫ 

ডুঘুর_-৬১, ১০৬, ৯৯৫, ২৭৭, ২৮২ 
ডোনঘ|টি_-২৫, ১২৭, ১৩৬, ২৮২, ২৮৭ 


€ঢ) 


ঢাক1--৮২, ১০২, ১১৭, ১৬৮, ২৬৯, ২৮৮, 
২৮৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৪ 

ঢাকার ইঠিহাস--২৯১, ২৯২, ৩০২ 

ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্‌_-২৯৩ 

ঢালী--৪৬, ১২৪ গু 


ঢেমন্‌--৪৫, ১১৯ 


(ত) 


তর্চ ক্র--৩৫ 

তন্ত্রপার-_৩৪ 

তমকান-_ ৫৯, ২৮২ 

শরপ--৫৭১ ৮৩, ৮৫, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৯৪ 

তরপের ইঠিহাপ-_২৮৩ 

ত্বরিতা_-৩৪ 

ভাপর ধুম_-২৮২ 

তাঅপত্র-৫, ৬, ৩৯১ 
১৮১, ২৯০, ২৯১ 


৫৯, ৬০, ৮১১ ৯২, 


তাত্রশাসন--৬১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১০২, ১৭৫, 
১৮৫১ ৯৯০, ২৮৯, ২৯৯, ২৯২ 


তাম্রশাসন গ্রদানের প্রথা_১৮৯ 
অশ্রশাসন প্রবর্তনের কাঁল__১৮৪ 


৩২৭ 


তাত্র-শাসন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত--১৮২ 

তাপ্শাননে রুচির পরিচয়-_-১৯১ 

তাত্শাসনে শৌরধ্যভাব_১৯১ 

তাম্রশাসনের তথ্যান্ুসন্ধান__১৮৪ 

তাত্শাসনের বিবরণ__-১৮৪ 

ভাম্ত্রের কঙ্কণ-_২১ 

তারা-_৩৪ 

তারাপাট--১৫ 

তিতাদ নদী-_৩*৩, ৩১৬ 

ভিথিতত্ব_€ 

ঠিপ্রাই কাণি-৯২ 

ঠিলকচন্দ্র_২৯৩, ২৯৪, ২৯৫ 

ভিলকচন্দ্র সিংহ_-৩১৮ 

তিব্াা__৩৯, ২৫৮, ২৮৩, ২৮৪ 

তীরন্দাজ ষ্দন্ত-_৫৪, ১১৬, ১১৭১ ১২৩ 

তীরভুক্তি_-২৮৫ 

তীর্থ স্থানের বিবরণ__১০৬ 

তুঙ্গেম্বর শিব-_-১১২ 

ভুড়্‌ক দীঘী-_২৬, ১৩৬ 

তুরস্ক_-১৪৪ 

তুলসীবঠী মহাদেবী__-২৯৯ 

তুলসীবতী বিরামছত্র_২৯৯ 

তুলা পুরুষ--€৯, ৭৩, ৯০২ 

তেজপুর-__৩০৪ 

তৈেকতান_-২৬, ২৮৬ 

তোডরমল্_--২৫৫ 

তোপ ২৭৮ 

ত্রিনাথের মেলা--২৪০ 

ব্রিপুর--১১ ৯৬৯০ ২৫০১ ২৫১১ ২৫৬১ 
২৬৩ 

ত্রিপুর বংশবলী--১০১, ১৯৩, ১১৭, 
৯৩০ ৯৭০১ ৯৭১১ ১৭৭, ১৭৮১ 
১৮১, ১৮২, ১৮৩, ২৫৮১ ২৭৮ 


২৫৭১ 


১২৯, 
১৭৯১ 


ভিপুরা-৩, ১৭১ ২৪, ২৬, ২৮, ৫২, ৮৫, ১১৭৪, 
১১৮৮ ১২৮৮ ১২৯৮ ১৩২, ৯৫৬ ২৪৮. 
২৭৫ 

তিপুরাব্--২৭১ 

ত্রিপুরার খাত_-৫8» ২৮২, ২৮৪ 


ত২৮ 


ত্রিপুরার জাঙ্গাল_-৫৭, ২৮২, ২৮৪. 
ত্রিপুরার পুরী--১৯ 


ত্রিপুরাহ্গন্দরী (বিগ্রহ )--৩*, ৯৫, ১০৩, ১০৫১ 
২৫৭, ২৭১ 


ত্রিপুরাহ্গন্বরী (রাণী )_১৪৫ 
ত্রিপুরাহ্ছন্পরীর মনির_-৩০, ৭৬, ৯৫, ১৭৭, 


২৫৭, ২৬৩ 
িলোচন--১০) ৮৮, ১১৩১ ১১৪, ১৫৪, ২৫৫ 
ভ্রিহত--২৯, ৮৯১ ২৫, ২৮৫, ২৮৩ 
ত্রেতাধুগ--১৮৫ 
জৈলোকাচন্্র--২৯২, ২৯৩ 


থাংচাঙ্গ-- ৩২, ১৫৫ 

খাঙ্গাচেপ--১৬২ 

থানা_-১৭, ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ২৮,৭৩২, ৩৩, 
৪৩) ৪৪১৪৫, ৪৭, ১২৯, ১৩৭), ১৪৪, 
১৪৫১ ১৫৫, ১৬৫, ২৬৬ 

থানাদার_-১৯, ১৪৫ 

থালাংচি_-১৭, ১৮, ১৯, ২০, ১২৫, ১ 

১৩৭১ ৯৫০১ ১৬৫) ২২৯, ২৬৪, ২৮৬ 

থুনাই_-৭৫, ২৮৬ 

থেশ-২০৭ 


(ধর) 
ঈগরঙদ-_-২৬১ 
ঘরবারের বিশেব নিরদ--১৫ন, ১৬৯, 
দশ মহাক্ছ্চা--১১২ 
দশ সেনাপতি-- ৪, ৭, ৯, ১২ 
দক্ষিণ বাজ্ু 5৩, ৪৭, ২৮৭, ৩০১ 
দক্ষিণ শিক--২৩৮ 
দাড়রা_১৯, 
- দানকেলী--১৫৪ 
দানসংগর গ্রন্থ-৫৯ 
- দীঃমাদর দেব ৬১১৯৩ 
দামোদর দেবের তাম্র-শাসন--১৯১ 
দ্বায়ুদ শাহ-_৫৩, ১৩০১ ১৩২, ১৫১ 
২৫৫, ২৫৬, ২৬১ 


স্বারহল! ককি _5৭৪ 


২৭৮, ২৮৩ 


১৮১5 


্বাজমালা। 


দিগ্থিজয় গ্রকাশ--৩*২ 
দিব্যচত্র_৩৫ ৯ 
দিব্যভাব 
দিলী-_৫২, ৫৩, ১৩২, ২১ 

দিক্ষু নদী_-২৬৭ 

দীঘী নালা-_২৮৭ 

দ্বীন জাতীয় হস্তী_-২২৪ 

দীনেশচন্ত্র সেন--২৯৬ 
হুধ-পুক্ষরিণী-_-২৭৩ 

ছুদ্দুভি--১৪ 

দ্রবড়া_-১৫৩ 

ছুরাশা--৩৩ 

দুর্গ --১৪৪) ১৪৫ 

ছর্গসমূহের নাম--১৪৪ 
হর্গামঙ্গল_-৫৩ 

দুর্দামাণিক্য--৯৮ 

ছর্গোৎসব_১৯, ১৪৮ 

দুর্গোৎসব তর--১০৪ 

দুর্জয় দেব--১৬৮ 

ঢুভিক্ষ-_৭২, ১৫১, ১৫৯ 
ছুর্যোধন-২৬৮ 

ছুল্লভি চন্তাই-_৫০, নী ২৬ 
ছুল্লভি নারায়ণ--৪৯, ১৪১) ২৫৬ 
ছুল্লভি মপ্তিক-_-২৯২, ২৯৩, ২৯৫ 
দুল্লভ রায়--৩০৬ 

ছুলালী গ্রাম--৮৪, ৯০৭ 

ছষ্ট হস্তী--২২৪, ২২৮ 

দুম্মন্ত--৭৮ 

দেওয়ান উপাধি-_-২৫ঈ্ 

দেওয়ান নাছির মাহামুদ--৩১৬- 

দে ওয়াল নুরমাহামুদ--৩১৬ 
দেওড়ই-_৫০, ৫১ 
দেবথড়ী--১৮৮, ১৯০১ ২৯৬ 
দেবখড়েণির তাম্-শাসন_-১৯০, সন» 
দেবদারু-_২১. 

দেবদ্ার ২৯৮, ২৮৬, ২৮৭ 

দেব প্রতিষ্ঠা ত 





৩৪ 





আঅসুক্রনণকাঁ? 


দেবমাণিক্য_-২৫, ৩৩, ৬০১ ৭, ৭৮, ৮৭, 
৮৯১ ৯১, ১০১৯, ১০৩১ ১০৬১ ১২৯,১৪১, 
১৪৩,১৪৪, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৭৮, 
১৭৯, ১৮০, ১৮৪, ২০৩, ২৫০, ২৫১, 
২৫৬, ২৬০১ ২৬৩৮ ২৬৪, ২৬৩১ ৩০৭ 

দেবশক্কি বংশ_-২৭৩ 

গেবছতি_-১০৮ 

দেবহা প্রতিষ্ঠা--৯৪, ৯৫, ১০১১ ৯০২, 
২৫৭ 

দেব্তামুড়া--২৮৭, ৩০৯, ৩১৯ 

দেবানন্দ খা--৩০৬ 

দেবী ভাগবত-_-২৮৯ 

দেবী পুরাণ_-৩১৫ 

দেবী যুদ্ধ_১৫৪ 

দেবেশ্বর--২৮ 

দেয়াঙ্গ-_ ২৬১ 

ৈত্য--৮১ 

উৈতানারায়ণ--৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, 
৮৩, ৮৮, ১১৯১ ১২১১ ১৪১১ ১৪৪, ১৫১, 
১৫৮7 ১৬৯ ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৬২, 
২১৪, ২৬৫, ৩০৮ 


১০৩, 


পৈবজ--৬১ 

দৌঁলা--৪ৎ 5 

দৌচাপাথর ( দৌয়াপাথর )--২৯, ১০৫, ২২৯, 
২৩০, ২৮৭ 

দৌল বাড়ী ( দেউল বাড়ী )-_২৯* 


স্বাদশ বাঙ্গালা_-২৫, ৭১, ১৩৬ 
দ্বাদশ ভৌমিক-_-১৩১ 
দ্বারকানাথ ঠাকুর-_২০৮ 
ছারবল-_২৮১ 
দ্বিজ বংশীদাস--৮১, ১৫৪ 
দ্বিজ বঙ্গচন্দ্র-_১৭৬ 

. ছিল হরিরাম--৮৬ 


(ধ) 


ধনজয় ঠাকুর--১১১) ২৭৪ 
ধনীরাম পাঁটারী__২৪০, ২৪১ 
ধনুব্বাণ_-১২৩, ৯২৪ 


শু 


ধন্তাণিক্য_-৬, ৭, ৮১ ৯, ১২, ১৪, ১৬, ১৭) 
১৮, ২২০ ২৩ ২৪, ২৮, ২৯, ৩১১ ৩২, ৩শ, 
৬০১ ৮৬১ ৮৭১ ৮৯১ ৯০১ ৯১১ ৯৪, ৯৫১ 
৯৯১ ১০১, ১০৩ ১০৪১ ১০৫» ১১৬ ১১৯, 
১২০১ ১২১, ১২২৮ ১২৪ ১২৫, ১২৬, ১২৮ 
৯২৯, ১৩৫১ ১৯৩৭, ১৩৯, ১৪০১ ১৪৫, 
১৪১১ ১৪৯১ ১৫০৮ ১৫২১ ১৫৫, ১৭৬, 
৯৭৭5 ১৭৮১ ১৮৪, ২০৩, ২৩৮, ২৪৬, 
২৪৮, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, 
২১৩, ২৬৪, ২৩৬, ২৭৫, ২৮০ ২৮৬, 
₹৮৭১২৯৮১ ১৯১ ৩০০, ৩০৫, ৩১৩ 

ধন্তসাগর-১৫) ১৬১৫৮ ১০১১ ১২২১ ১৪৫ 
১৫৬১ ১৫৭১ ১৫৯) ১৬০১ ১৬৫) ১৬৩৭, ৬৫ 

খৰস্তরী নারায়ণ_৬৩, ২৫৬, ২৮২ 

খন্মনগর--৫৯, ৯৮১ ২৮৮ 

খন্মপাল_ ২৪৯ 

ধর্মপুর--৬২, ২৮৮ 

ধর্শৃতীরুতার নিদর্শন- ১৮৯ 

ধর্দুনত-_৯১১ ১০৩১ ১০৬ 

ধর্মাণিক্য-_২, ৩১ ৪, ৫, ৬, ৮৯, ৮২, ৮৯ 
৮৯) ৯০৮ ৯২ ৯৩, ১২৪, ১৩৮, ১৩৯) 
৯৪৯, ১৫২, ১৭৪, ১৭৫১ ১৭৬, ১৭৭, 
৯৭৮, ১৮৪, ১৮৮১ ১৮৯, ২৫২, ২৫৫১. 
২৫৭, ২৫৯, ২৬০১ ৩১৬ 

ধর্ধাণিকোর তাত্-শাসন-_১৮৯ 

ধন্মরাজের গ্বীতি--১৫৪. 

ধর্ম ও শৌর্য্য-_-১৯০ 

ধর্মনাগর-_৫১ ৯২, ৯৪, ১৮৯, ২৫২, ২৫%% 
২৬০, র্ ্ ্ 

ধলেশ্বরী ,নদী_-১৩০, ২৬৯, ৩৬২ 

ধাত্রী--+, ১৩৯ 

ধান্নকী--9৮-১২৪ 

ধারিচন্্র--২৯২, ২৯৩ 

ধুবড়ী--৩০৪ 

ধূমাবতী_-৩৪ 

ধু জাতীর হস্তী--২২৪, ২২৬ 

ধবজঘাট-_৫৫» ৬০, ১৫৩, ১৬৫, ২৮৮, ২৮৯ 

ধ্বজ জাতীয় হস্তী_২২২, ২২৩ সি 

ধ্বজনগর--৬০, ১৫৩, ২৮৮ 

ধবজ ব্জ্রাহ্থশ চিত-_৬৩ 


৩৩৪০ 


ধ্বজমাণিক্য--১৪৯, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪, ২৮০ 
ধ্রজ রোপণ-_৫৪, ২৮৮ 
ধ্ঘাগক জাতীয় হস্তী--২২৪, ২২৫ 


(ন) 
নওগাঁও-_-২৬৮, ৩০৪ 
নন্দিপুরাণ_২১৯ 
নবীগঞ্জ ৩১৩. 


. নবীনকিশোর দেববর্্ী-_২৯৯ 

নব্যভারত (মাসিক )--১৬৩ 

নরক--৪১ 

নরকাম্গুর_-২৬৮ 

বরবলি-_২৪, ২৯, ৩০, ৫১ ১০৪, ১০৫১ ১৩০, 
১৩% ২২৯, ২৫৬, ২৫৭১ ২৬১ ২৮৭১ ৩১১ 

নরপিংহ দেব-:১৯১, ২৮৬ 

নরসিংহ মাণিক্য ( ভূলুয়া )--৩০৯ 

নলিনীকাস্ত ভট্টশালী--২৬১, 

| ২৯৩ ২৯৪, 

নপিরাঝাদ__-১৩১, ১৪৫ 

লাওরা' মহাল-_৩০০, ৩১৬ 

নাগাঙ্ক_-২৬৮ 

“নাজির উপাধি-_৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ১২০ 
১৫৭১ ২০২, ২৫৮ 

নাজির খা--৩০৪ 

নান্যদেক--২৮৫ 

"নারায়ণ উপাধি_-৪৫, ৫৩, ৬৩৮ ১২০, ১২১, 
১২২, ১৯৮১ ২৫০১ ২৫৬ 

নারায়ণগঞ্জ--৩১৬ 

নারায়ণ দেব-_-২৬৮ 

নিগমানন্দ স্বামী_-২৯৬ 

নিত্যানন্দ.প্রভু__২৯৫ 

নিধিপতি_২৭০ 

নিমি রাজা_-২৮৫ 

নিবারণচন্্র চক্রবর্তী--২৯০ 

নির্ডয় নারায়ণ-_৪৫» ১৬০,১৬১ ১৮০১ ২৫৭, 
২৭৭ 

নিশ্িস্তপুর-_২৯৬ 

নিঃসনক জাতী হস্তী--২২৪, ২২৮ 


২৯০, ২৯১, 


বাজমালাঁ? 


নীরাঁজন_-২৮৮ 
নীলা_৩৪ 

স্থর উদ্দীন কাজি_-২৮৩ : 
নৃহাপীত শিক্ষা-২৯ 
নেজামত বিভাগ--৩০* 
নেপাল রাজা__২৮৫ 7 


নোয়াখালী--৮৫, ২৩৯, ২৭৬, ২৪২, ৩৯৫, 
৩২৮ 


নৌ-বহর--১ ১৬, ১১৭১ ১২৬, ১৩৪ 
নৌ-মেনা--৩১১ 


(প্‌) 
পঞ্চথণ্ড_৫% ২৮৮ 
পঞ্চ গৌড়েশ্বর_-৫৩ 
পঞ্চদ্রোণা (পাঁচদোণর)--৫৫, ১০২, ২৮৮, ২৮৯ 
পঞ্চমুখ শিব-_১১১ 
পত্র কৌসুদী_-৫২, ৭৫ 


পদাতিক_৫৪, ১১৬, ১১৭, ১২৪, ১২৯৯ 
১৩০, ১৩৬, পু 


পছুনাঁ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫ 
পন্মনাথ বিদ্যাবিনোদ__-২৪৯ 


পন্মা--৫২, ৫৫, ১৩০) ১৩১, ১৪৪, ১৫১৯৯ 
২৮৯, ৩০২, ৩১১ 


পরশুরাম--২৬১, ২৮৮ 

পরশুরাম কুণ্ত_ ৩০৪ 
পরাশর-__২২২ 

পরাশর সংহিতাঁ-২১৯, ২২৮, ২৩% 
পরীবস্ত্র_-১৫৩ 

পর্ত,শ্ীজ--২৭৯, ৩১৯৩, ৬ 
পর্ববতপুব্র-_২৭০ 

পর্বত রায়--১৬১ 

পলাশ_ ৩১৩ 

পশুচক্র-_৩৫ 

পাইক-_৪৯, ৫৮, ৬৭, ৭৬. 
পাগড়িয়াটিলা-_-২৭০ 

পীচালী--২৯, ৭৪, ৯০, ১৪৩, ১৭৯ 
পাঁছুড়ি--১৫৩. 

পাটারী-২৩৯ 


অনুক্ষমপিকা। 


পাঁটিকারাঁ_১৩, ১২৫, ১৫০, ২৬১, ২৮৯, 
২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭ 


পাটিকানগর-_২৯৪ 

পাঠান--২৩, ২৫১ ২৮, ৩৫, ৪৫১ ৪৬১ 8৭১ ৪৮১ 
৪৯, ৫৩, ৫৪) ৭০, ৭১, ১০৩, ১০৫১ ৯৯৭, 
১১৮, ১২৪) ১২৬, ১২৭১, ১২৮১ ১৯৯, 
১৩০ ১৩৩১ ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭১ ১৩৮১ 
৯৪৩, ১৫০, ১৫৯, ১৫৭, ১৬৬, ২৪৮, 
২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৮, ২৫৯, 
২৬৩, ২৬৪, ২৭১, ২৮৩; ২৮৭, ৩০৩ 
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বরহ্ষচর্যয--২০৫, ২০৭ 

ব্রঙ্গাদেশ--১২৬, ২২৯, ২৩৭, ২৬৯, ২৯৭ 

ব্র্ধপুত্র_৫8, ৫৫, ১০২, ১৩০, ১৩১, ১৬৫ 
২৬১০ ২৯৭, ২৭৭, ২৮৩. ২৮৭, ২৯৯ 
৩০৪, ৩১১, ৩১৫, ৩১৭ 


বরঙ্ষপুত্র বংশ-২৬৮ 
ত্রঙ্পুগাণ-- ১৮৮, ২০৫১ ২১৯ 
ব্রঙ্মবধ-_ ৩৮ 

ব্রহ্থবৈবর্ত পুরাণ -২৮১, ২৮৯ 
ব্রদ্ধা-৩২ 

ব্রহ্মা পুরাণ--২৮৯, ৩১৩ 
ব্রাহ্মণ জাতীর ইস্তী-২২০ 


৯ 


১ 


(ভ) 
ভগদন্ত_-২৬৮ 


»* ভগবণতী--৩০ প 


রাজমালা । 


ভজকৃষ্ণ রার চৌধুগী-_৩১৮ 

ভট্ট (ভোটা)__ ৫৫, ৫৬ 

ভদ্র হস্তী_২২২ 

ভব সিংহ-_-২৮৫, ২৮৬ 

ভবানী দাস__২৬১, ২৯৩, ২৯৭ 

ভবিষ্য পুরাণ_-১১৪, ২৯৪, ২৮৫ 
ভরত--৭৮ 

ভাঙ্গিল ফাঁ_৭১, ১২১, ১২৩ ২৫০ ২৬১ 
ভাটা প্রদেশ-_১১৭, ১২৯ 

ভাটেরার তাত্র-শ|সন-_১৯১, ৩১৫ 

ভানু গাছ--১৩, ১২৫, ১৫০,২৭০) ৩০৫ 
ভাঙ্গুলারায়ূণ_-৫৭, ২৬১, ২৭০ 
ভারতবর্ষ-_৭৮, ১৫৪, ২০৮ 

ভার্গব-_৮, ২৬১ 

ভালী জাতীয় হস্তী_-২২৪, ২২৭ 

ভাস্কর বন্মা__২৮ 

ভাস্কর শিল্প--৩১* 

ভিন্‌ দেজো_-২০৭ 

ভিল জাতি-_২৪৮ 

ভীম জাতীয় হস্তী-_২২২, ২২৩ 

ভীম সেন-_-১৬১ 

ভুবনেশ্বর তীর্থ_-১১২ 

ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ-_২৯, ৩৪, ৯৪, ১০৩ 
ভুলুর--৩৩, ৮৩, ১২৯, ১৫০) ৩০৫, ৩০৬ 
ভুকৈলাস_-২৮৯ 

ভূমিকম্প-_-৩৯, ১১১, ১৫১ 
ভূমিদান_৫, ১৬, ৩৯, ৫৪, ৮৭, ৯২১ ৯৩, 


১০২১ ১৭৫, ১৮৯১ ১৮৫০ ১৯১, ২৫২, 
২৫৮, ২৬০১ ২৯৯ 


ভূমি পরিমাপ--৯২ 

ভূষণা-_-৪১, ৯৪১, ১৫৭, ৩০৭, ৩০৮ 
ভূষণা ছূর্গ_-৩০৮ 

ভৃগুরাম-_৫৪, ২৬১ 

ভূগুরাম রায়_-৮২ 

ভেট--২০, ২১. 

ভেম্ত_৫১ 

ভৈরব দিঙ্গ ১০১১ ১০৩ 


অনুক্রমণিকাঁ। 


ৈরহী- ৩৪ 

উৈরবী চক্র--৩৫ 
ভোজবন্ী দেব_-১৮৮ 
'ভোজরাজ--২২২, ২২৮ 


(ম) 

মক্না হস্তী-_-২৯৮ 

অগদ-_-৬৫ 

মঘ-_৩৫, ৯৫, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৪৭, ১৫০ 
১৯৩১ ২১৫) ২৪৮, ৩১৬ 

মঘের উপজ্রব__৩১২ 

মজঃফর শাহ-_২৬৬ 

মত্গ্ত পুরাণ--৯০, ১১, ৬৯, ৭২, ২৯৯ 

মণিপুরী_-১৫৩, ১৫৬ 

মগুল_-২৭৬ 

মগুনী জাতীয় হস্তী_-২২৪, ২২৩ 

মগুলেশ্বর_--২৭১ 

মদলগঞ্জ-_২৬৯, ৩১৩ 

মলসা মঙ্গুল--৮৬ 

মন্থুকুল--২৭০ 

মন্থ নদী---৩১, ১০৮, ৯০৯, ১১০, ১১৩) ১১৪, 
২৭৪, ৩০৯ 

মন্মুণ-_৩০৯ 

মন্ত্র হস্তী-_২২২ 

মন্ব্তর--৬৩, ৬৪, ১১০ 


মনারক খ1-$৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৯, ৫১ ৫২, 
১০৫) ১২৪, ১২৯, ১৩০১ ১৩৭, ১৩৮, 
২৫৩, ২৫৬, ২৬০১ ৩১৯ 


ময়নাম তী-_-২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬ 
ময়নাদতীর কোট--২৯৩ 
ময়নামতীর গান-_১৬৬, ২৬১, ২৯৩, ২৯৪ 
ময়নামতী পাহাড়--২৮৯, ২৯৫ 
মমুমনসিংহ-_-৩০৪, ৩১১ 

| ময়ূরধ্বজ-_২৫৩ 
মরকোধ নৌকা-_১১৮ 


মল্লবিদ্যা_-১০, ১৯১ ১২, ৬৫, ৭৯, ৯০, ১৬৮, 
২৫৩, ২৬৩ 
জিও নি নি স্বর 


মহন্গদ খা-_৪৬১ ১২৯, ২৬১ 
মহলদ্বার--€ প্‌ ৬৩, ৬৭ 

মহর্ষি মন্তু__-১০৯, ১৯০১ ১১৪, ১১৫ 
মহাচক্র- ৩৫ 

মহা ছুর্ণী_৩৪ 

মহাপীঠ_-১০ 


মহাবিদ্ভা_-১০১ ১৯১ ১২, ৩৪১ ৯৫, ৭৬১ ৯৯১ 
১৬৮, ২৫৩, ২৬৩ 


মহাবিষুব-_€, ৯২ 

মহাবৃক্ষ ধধি_২৭৩ 

মহাতয় জাতীয় হস্তী-_২২৫, ২২৩ 

মহাভারত-__-১৯, ৮৬, ৯০ ১৬১১ ২০৩, ২৯৪ 

মহামাণিক্য_-১, ৩১ ৫, ৮৯) ৯২, ৯৩, ১৩৮ 
২৫৭, ২৬২ 

মহামারী--৭২, ১৫১, ৯৫২ 

মহামুন্দী--৬৩ 

মহারাজোয়াং_-২৪৭ 

মহারাণী (গ্রাম )--৩১৪ 

মহাশিল--৩৭ 

মহিলা! মাহাজ্ম্--৮৮, ১৬৯, ২৫ 

মহীপাল-_-২৯১ 

ম্হীরঙ্গ_২৬৮ 

মহেশনারায়ণ রায়--৩৯* 

মহেশ্বরদী-_-১০২, ২৮৮ 

মাইবঙ্গ ২১৬৯ 

মাছিছড়া__-২৬, ২৮৭১ ৩০৯, ৩১৯ 

মাছি ছা-_২৭, ২৮৭, ৩০৯, ৩১৯ 

মাঝ গোসাঞ্রি--১৬১ 

মাণিক গাঙুলী--৮৬ 

মাণিকচন্ত্র_২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৯১ 
২৯ 

“মাণিক্য উপাধি--৩০৬ 

মাতঙ্গী__৩৪ 

মাদ্ি-_২০৩ 

মাধব-৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৯৪১, ১৫৭, ১৬১ 
২৫৬১ ২৫৮১ ২৬২, ২৬৫১ ৩০৮ 

মাধবতলা-_৪*, ৩১০ 


০ । পা ৫ পারি 


তি 


মার্কোপলো-২** - 
মাছিল__২০, ৩১৯ 
মিত্র-৪ 
»_সিথি রাজা ২৮৫ 
মিথিল-৩৪, ৩৭, ৮৯, ১০৩7৮ ১১৯, ১৪১, 
১৭৯, ২৫১) ২৫৬, ২৬৪, ২৮৫, ২৮৬৩ 
মিবানা হস্তী--২১৮ 
মিয়ানী হস্তী-২১৮ 
দির্জা মহন্মদ ইব্রাহিম_-৩** 
মির্জ। হোশন আলী-__৩** 
মিশ্র জাতীয় হস্তী-২২২ 
. মিলি জতি-৩০৪ 
মীর জুমলা ২৬৯ 
মুকুন্দ ( উড়িষ্যা রাজ )--৬৯, ২৬২ 
মুকুন্দরান রার”-৮২ 
মুক্তিনীলা--১৪ 
মুড়াপাড়া--৩১৩ 
মুনায়েম খা-২৫৫ 
নুক্দী' উপাধি--২৫৮ 
মুরছুম জাতি ২৭৯ 
মুরশিদাবাদ-_৩০৮ 
মুযলী হস্তী--২২৪, ২২৭ 
য্‌গ জাতীর হস্তী_২২২ 
মেওরে বয়রা--৩১২ 
মেকেপ্রি সাহেব--১৪৭, ২৬৪ 
মেক্সা নদী--১১৪, ১১৭, ১৩০, 
২৯০১ ৩০২, ৩+৪, ৩১২ 
মে, বিলু_-৩৯২ 
মেলা--১১১ 
মেলাগড়-১৭০১ ২৭৮ 


১৩১১ ২৮৯, 


মেহেরকুল--১৩১ ২২৪৫৮ ৭১, ৭৩, ৯২৫, 
১২৬, ১৩৫১ ১৪৫, ১৫০১ ১৬১, ২৫৯+ 
২৩১) ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫ 
২৯৬, ২৯৭, ৩১০ 

মৈছিলী (মছ্লু )-১০৪ 

নৈথিল যোদ্ধা-৩৭, ১১৯, ১৪১ 

মোগল-_২২১ ৪৭, ৫৪, ১১৭, ১২১ ১২৪, 


১২৬১ ১৩০১ ১৩৩ ১৫১০ ২৫৫» ৩০৩১ 


বাষালা । 


মোহর (মুদ্রা )--৩৩, ১২৬,৯৭৭, ১৮১১ ১৮৬) 
২৮৮ 


মৌলবীবাজার--২৮১ 
(য্) 

যজ্ঞ ১৮৯, ২৭৪, ২৮৮, ৩১৪ 
যছুনন্দন দাস_-৮৬ 
যমুনা__৫৫১ ১৩১১ ১৫১, ২৮৯১ ৩৯৪১ ৩১৯ 
বযশপুর__২৫, ৫৯, ৩১১ 
ষশোধর শন্্ী--১৮৯ 
যশোহর__-১১৭ 
ষক্ষ__৩৬ 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা--১৮৫ 
ষাত্রাপুর ৫২, ৫৫, ১৩৯, ৩১১ 
যাত্রারদ্বাকর নিধি__-২৯, ৯১ 
ষাদু বৈছ্া-_৬৩, ৬৪, ২৫৬, ২৬২ 
ষাবাদ্বীপ--৩১৭ 
যুক্তি কল্পতরু-__-২১৯, ২২২ 
যুঝার ফী-২৭৯ 
যুঝার সিংহ--১২১ 
যুদ্ধ কৌশল-__১৯, ২৭, ৪৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৬ 

২৪৮ 
যুদ্ধবান--১২৪ 
যুদ্ধান্্র_৪৭, ৪৮, ৫৮, ১২৩ 
যুধিষ্টির_-১৬১, ২৫৫ 
“যুবরাজ” উপাধি_-৯৮, ১৬৮ 
যোগবাশিষ্ট রামায়ণ_-২৯৯ 
যোগিনী তন্ত্র ১০৯, ২৬৭, ৩০৯ 
যোগিনী হৃদক্-_-৩৪ 


যোধপুর-২০৮ 

(র) 
বথুনাথ ছোটব।--২৬২ 
রঘুবংশ_-২৯৯ 


বুঙ্গপুর- ২৬৭১ ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ৩০৪ 
রণচতুর নারায়ণ__১১ ৩৩, ৬৯১ ৭৭১ ৭৮, ৮১৮ 
৮২, ১২১, ২৬২, ২৬৪ 


অনুক্রমপিকাঁ। 


স্বণাঁগণ নারায়ণ ( রঙ্গ নারায়ণ )_-৬৯১ ৭০, ৭১, 


নুহ, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৯, ৯১১ ৯৯, 
১০০, ১৯৮, ১১৯, ১২১১ ১২৩, ১৩৩, 
১৪৩, ১৫১১ ১৬৭১ ২৫৯১ ২৫১১ ২৫৪১ 
২৬৩, ২৩৫ 


দ্দ্রপুর_৩১১ ৫০১ ৩১১৯০ ৩৯২ 

রতমঞ্জরী মহাদেবী_-২৯৯. 

বত্মমাণিকা-_-১৫৭, ১৬২ ১৬৮, ২৮৩ 

রম্য জাতীয় হস্তী--২২২, ২২৩ 

বসাঙ্গ--২৪, ১২২, ১২৬, ২৬৩, ৩১২, ৩১৩ 

বসাঙ্গমর্দন নারায়ণ__২৪, ৩%, ৭৭. ১২০, ১২৯, 
১২২, ১২৩, ২৬৩, ২৬৬, ৩১৩ 

রাইমা লদী__-১১৫, ২৭৭ 

রাঙ্খল কুকি__-২৭% 

রাঙগরঙ্গ--২০, ৩১৩ 

রাঙ্গামাটা--৩, ৬, ২৩, ২৪, ২৫, ৪৬, ৫৯, ৬৮, 
১২৭১ ১৩১) ১৫১ ১৪৯, ২৫১, ২৫৪ 
২৬২, ২৭১, ২৮৭, ৩১৩ 

রাজকর-_১৪৯, ১৬৪ 

রাজকরের বিনিময়ে কার্ধ্য সম্পাদন-_১৩৪ 

রাজগণের কাল শির্ণয়_-১৭৪ 

্বাজচব্র-_-৩৫ 

রাজটিকা-_৩০৬ 


ঝ্াজদণ্ড (দণ্ডবিধি )--১৪, ৩২, ৪৩, ৬৮, ৯২৫, 
১৫৮, ২৮৩ 


রাজছুল্নভি নারায়ণ (রাজবল্লভ )--১২১, ২৬৩, 
২৩৫ 


বাজধর দেব-_-৮৪১ ১০৭, ১২১, ৩১৫ 
রাজধানীর অবস্থা__১৪৯ 
ব্লাজনগর__২৭* 
রাজ নির্ঘণ্ট --২১৯ 
রাজনীতি _-১০ 
রাজপণ্ডিত ৯২ 
বাজপুরোহিত_*২ 
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জ্রীরামচন্ত্র_১৫৩, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৪ 

শ্রীরামচন্দ্রের তাত্রশাসন__১৮৪, ১৮৫, ১৮৭ 

শরীহ্ট্--৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫৭, ৮৩১ ৮৪, ৮৫, 
১২৯, ১৩০, ১৩৯১ ১৪৪ ১৫০১ ১৬০১ 
২৪৯, ২৯১, ২৬৫, ২৭০, ২৭১, ২৭৪, 
২৭৭, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৩ ২৮৪, 
২৮৮, ২৯৪, ৩০১১ ৩০৪, ৩০৫» ৩১৪, ৩১৫ 


শরীহষ্টে ইতিবৃত্ত--১৬২, ১৬২, ২৮৮১ ৩৪২ 


৩৪৪ 


শ্রেশীনালা__৮৭, ১৭৮, ২৫৮ 
শ্বিত্রী জাতীয় হস্তী--২২৪, ২২৩ 


শ্বেত হন্তী-_১৭, ১২৫, ২১৫, ২২৯, ২৩০, 
২৩৭, ২৩৮, ২৮৮ 


শ্বেতাশ্বতর_-১*৮ 
€ষ) 
যোড়শ দান--১৬ 
যোড়শী--৩৪ 
ঈয়াট সাহ্েব__৩০৮ 
(স) 


সংখলং পর্বত-_৩*৯ 

সংস্কৃত রাজমালা--৯২, ১০৯, ১১৩, ৩১৬ 
সগর-_-১৮৫ 

লগরতীপ-_১০৮ 

সগর বংশ_-১০৮ 

সঙ্গীত চর্চা-_-৮৯, ৯০, ২৫৭ 

সঞ্চয় জাতীয় হ্তী-_২২২ 

সতর খণ্ডল৮--২৮৩, ৩১৫ 


সতীদাহ (সহমরণ )--৩৩, ৩৬, ৬৪, ৬৭, ৯১, 
১৭৬১ ১৬৯, ২০৩, ২০৬, ২০৭১ ২০৮ 


সতীর লক্ষণ__২০৪ 


সত্য নিবন্ধ-_৭, ২০, ২১, ৪১, ৪৯, ৬৩, ১৭৬. 
১৩৯, ১৬২ 


সমতট-__২৯০ ২৯১১ ৩০২ 
সমরজিৎ নারায়ণ-_৭৫, ১২১, ২৬৫ 
সমরেন্চন্ত্র দেববন্দণ__২৯১ 
সমসের গর্জি--২৮২, ৩১৭ 

সমাজ তত্ব-_১৬৫ 

সমুদ্র_-৩৩, ১২৭১ ১৫০৩ 

সরঙ্গা নৌকা__-১১৮ 


সরদার--১২, ১৬, ১২০১ ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, 
১৯৭ 


সর্বদা --৩১৭ 

 সরম্বতী নদী--৫৫, ১৩১, ১৫৯ 
সরাইল--২৫, ১২৭, ২৮৩, ৩০৪, ৩১৫, ৩১৬ 
সর্পের ফণা_-২ 

“ সর্্বতোভত্র হস্তী_-২২২ 


বাজমালা। 


সহচর পদ্ধতি--২০৫ 
সাহস্তা খা-_৩১১, ৩১৬ 
সাবাংচিপ-১৬২ 


সাঙ্কোহিক চিহ্ন-_-৪২, ১৭০, ১৭১ 


সাঙ্খা দর্শন -১*৮ 
সাগরসঙ্গন-১০৮ 
সাতইর_-৩০৮ 


সাত্াও_-১৩১১ ২৭০১ ৩০১১ ৩০২ 


সাহডবু১১৬ 


সাত: হত 

সাদিরা-_৩০৩ 
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১৫১, ১৭৯,১৭০, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭৯ 
১৭৯, ১৮০১ ১৮৩, ২৫৫) ২৬৪) ২৬৫, ২৮ 


সংন্টগ ২১৬১ 

পিদ্ধিবিদ্ঠা-৩৪ 

দিদ্ধশ্বর শিব+১০৮১ ১১৪ 
সিনিরো-২০৭ 

লা5--১৫৩ 

মাতাকুণ্ত--২৯৮, ২৯৯ 
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স্থন্দরুবন_-৩১৩ 
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২৬৬, ২৭৫, ২৮৬, ২৮৭১ ৩০৯, ৩১৩, ৩১৫ 
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ভ্রম সংশোধন । 
গ্রন্থের ২৯০ পৃষ্ঠার ১৪শ পংক্তিতে মুদ্রিত “চতুভূজা” বাক্য ভ্রমাত্মক। 


তৎস্থলে “অষ্টভূজা” হইবে । 





রাজম।ল। প্রথম লহর সম্বন্ধীয় কতিপয় অভিমত | 
আনন্দবাজার পত্রিকা । 


২৪শে আবণ_-১৩৩৫। 


শ্রীরাজমালা__( ত্রিপুরার রাঁজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত) প্রথম লহর, পণ্ডিতপ্রবর 
বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্র বিরচিত। শ্রীকালীপ্রসন্ন দেন বিষ্তাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। 
আগরতলা রাজমালা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ৩১৬ পৃষ্টা । 

প্রথমেই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট, কাগজ, ছাপা, বাঁধাইয়ের প্রশংসা করিতে হয় । 
এমন সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই বই বাঙ্গালা ভাষায় খুব কমই আছে। ত্রিপুরার 
রাজ-সরকারের ব্যয়ে রাজবাটা হইতে প্রক।শিত গ্রন্থ যেমন স্থদৃশ্য ও স্ুমুদ্রিত হওয়া 
উচিত, তেমনই হইর়াছে। কতকগুলি ছুল্পতি ও প্রাচীন চিত্র এবং মানচিত্র 
প্রভৃতিও ইহাতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । সেকালে এ দেশে আধুনিক ধরণে ইতিহাস 
লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। তবু কয়েকটা রাজ-বংশ হইতে ইতিবৃত্ত রচিত 
হুইয়াছিল। তন্মধ্যে কাশ্মীরের “রাজতরঙ্গিণী+, মহীশুরের 'রাজাবলী কথা”, ত্রিপুরার 
“রাজরতাকর,” 'রাজমালা” প্রভৃতি বিখ্যাত। আলোচ্য গ্রন্থ ত্রিপুরার “রাজমালা” 
বাজ।লা পঞ্ে প্রায় ৫০০ শত বতসর পুর্বে রচিত হইয়াছিল। উহাতে ত্রিপুরার 
দ্বাজগণের ইতিবৃন্ত আছে। ইহা ত্রিপুরার ধারাবাহিক ইতিহাস না হইলেও প্রাচীন 
ত্রিপুরা তথা প্রাচীন বাজালার বহু এতিহাসিক তথ্য ইহাতে পাওয়া বায়। স্থৃতরাং 
এই গ্রন্থের এতিহাসিক মূল্য যে খুবই বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য । 'রাজমালা” 
অর্ববশুদ্ধ ছয় খণ্ডে ঝ| লহরে বিভক্ত । তন্মধ্যে বর্তঘ।ন গ্রন্থে প্রথম লহর মাত্র 
প্রদত্ত হইয়াছে । আশা করি, অন্যান্য লহরও কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্পাদনে ক্রমে 
প্রকাশিত হইয়! বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিবে। 

কালীপ্রসন্ন বাবু এই গ্রন্থ সম্পীদনে যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহ 
বি পড়িলেই বুঝা যার। ত্রিপুরার রাজা এবং রাঁজ-কন্মমচারিগণও এই গ্রন্থ 
দম্পাদনে যথেষট সাহায্য করিয়াছেন । 

কালীপ্রন্ন বাবু এই গ্রন্থ সম্পাদনে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এীতিহাসিক 

রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের এতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডতিত- 

গণের মতামতের আলোচনা করিরা নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমসাময়িক 
ইতিহাস ও শিলালিপি প্রভৃতি হইতেও তিনি প্রভূত সাহায্য লইয়াছেন। পদ্ঘে 


রচিত মুল গ্রন্থের পাদ টাকায় প্রাচীন শব্দাদি এবং তাহার এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত 
১০১০২১০১৫৩8 ৮51৮ 30 2৯ টীকা 
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ত্রিপুরার প্রাটীন ভৌগোলিক, এঁভিহাঁসিক, সামাজিক এবং রাষ্ীয় ব্যাপারের 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। এই বন্ুমূল্য এতিহাসিক গ্রন্থ যে বাঙলা 
ভাষার গৌরব স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
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মানসী ও মর্দবাণী | 
বৈশাখ__-১৩৩৫। 
শ্রীরাজমাল৷ 


(ত্রিপুর-রাজন্তবর্গের ইতিবৃত্ত) প্রথম লহর, সটাক ও সচিত্র। পণ্ডিত- 
: প্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর বিরচিত ও শ্রীকালীপ্রসন্ন দেন বিগ্ভাডুষণ কর্তৃক : 
সম্পাদিত। ত্রিপুর রাজ্যের রাজধানী আগরতলা হইতে সম্পাদক কর্তৃক 
প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই, বোধ হয় বিক্রয়ের জন্য নহে। রয়েল সাইজ । 
ছাপা কাগজ ও বীধাই চমগ্কার । সম্পীদকীঘ নাবিল ৬ ডা শীল সক 


(ঈ) 


৪ পৃষ্ঠা, পুর্ববভাষ ৯৪ পৃষ্ঠা, সূচী ৬ পৃষ্ঠা, মূল গ্রস্থ ৭১ পুষ্ঠা। তাহার পরে বিস্তৃত 
টকা ২৯৬ পুষ্ঠা। সর্ববশেষে ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী অনুক্রমণিকাও প্রদত্ত হইয়াছে।, 
বিরাট রাজসিক ব্যাপার ! 

ত্রিপুর রাজ্য এবং ব্রিপুর-রাজবংশ বাঙ্গালার বড় দরের জিনিষ । বীরচন্দ্র, 
রাধাকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোরের মত মহৎ প্রাণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার ইতিহাস জানিতে বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রাণে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক ॥ . 
এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ইতিহাস জানিতে হইলে অনুসন্ধিৎস্থর ১৮৫০ খুষ্টাব্দের বঙ্গীয় 
এসিয়াটিক-সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পা্রি লং সাহেব কৃত রা'জমালার সারূ 
সঙ্কলন এবং পরলোকগত এতিহাসিক ৬কৈলাস্চন্দ্র সিংহ কৃত তাহারই বিবৃতি 
“রাজমালা” ছাড়া আর গতি ছিল না। শ্রীযুক্ত চন্দ্রেদয় বিছ্যাবিনোদ সম্কলিত সম্পূর্ণ 
রাঁজমালার যে কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার ছুই এক খণ্ড কচি কোনও, 
ভাগ্যবানের হস্তে দেখিতে পাওয়া যাইত। বহুবার রাজমালার ভাল একটি সংস্করণ, 
বাহির করিবার চেষ্টা ত্রিপুর রাজসরকার হইতে হইয়াছে ; কিন্তু প্রত্যেক বারই 
নানা বাধা বিদ্ম আসিয়া সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে খুব 
সোর গোল সহকারে শুনা গেল যে, কলিকাতার মস্ত বড় একজন অধ্যাপকৈর হস্তে 
রাজমাল! সম্পাদনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না । 

কালীপ্রসন্ন বাবু রাজমালার প্রথম খণ্ড বড় চমতকার করিয়া সম্পাদন 
করিয়াছেন। চন্দ্রবংশীয় ত্রিপুর রাজগণের ইতিবৃত্তের আদিতেই দশ|শ্ববাহিত শ্বেত 
রথে ভগবান চন্দ্রমার অদ্ভুত চিত্র প্রদানের হস্ত হইতে কালীপ্রসন্ন বাবু রক্ষা পান. 
নাই। *% *% *% কিন্তু ইতিহাসের মর্ধ্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয়, তাহার জন্য অ।গরতলায় 
বসিয়। যতদুর পারা যায় কালীপ্রসন্ন বাবু তাহার চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত 
হইলাম। মুললমান যুগের ইতিহাসের সহিত ত্রিপুরার ইতিহাস যেখানে জড়।ইয়া 
গিয়াছে, সেখানে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চরিদিক দেখিয়া শুনিয়া কালীগ্রসন্ন 
বাবুকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে, যশোধরের ইতিহাসের অনেক সুন্গন সক্ষম ঘটনার 
বিবরণ চির নথনের বাহায়-ই-স্তানে আছে, রাজমালায় উহার বিন্দুবিসর্গও নাই । 
বশোধরের ইতিহাস লিখিবার আগে বাহায়-ই-স্তান বাদ দিলে চলিবে না। 

কালীপ্রসন্ন বাবু যেটুকু করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র ॥ 
কিন্তু ছয় লহর রাজমালার মোটে এক লহর বাহির হইল। বাকী লহ্রগুলির জন্ক; 
আমরা উদ্গ্রীৰ হইয়! রহিলাম। 

দুর্ভাগ্যক্রমে রাজমালার একখানা খাঁটি পুরাতন পুথি পাওয়া যায় নাই। যে 
পুথি দেখিয়। রাজমালা সম্পাদিত হইয়াছে, ভাষা দেখিয়া তাহাকে নিতান্ত আধুনিক" 
বলিয়া মনে হয়। ১৫শ শতাব্দীতে রচিত পুস্তকের অন্ততঃ পক্ষে ৩০০ বছরের 
পুরাণো পুস্তক পাওয়া গেলে মনটা থুসী হইতে পারিত। অবলম্িত পুখিখানার 


চু প্রহসন রি রুনি পারার... এিন্লিদ নি জা রর জে জট েজজ্ঞারা ফেরানো নস্কু রাগ 
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ফরেন নাই। চক্দ্রেদয় বিগ্াাবিনোদের মুদ্রিত পাঠই ফিরিয়া অবিকল মুদ্রিত 
করিতেছেন না তো? | 

প্রথম দিকের র [জগ-ণের রাজ্যারোহণ বৎদরগুলি উহাদের মুদ্রা হইতে নির্ণী ত 
হইতে পারে, কাজেই ত'হাদের মুদ্রা যতগুলি কালীপ্সন্ন বাবু হস্তগত করিতে 
পারেন সবগুলির টি ছবি দিতে পারিলে ভল হয়। রাজম।লায় প্রদত্ত 
রজ্যারোহণ বৎসর সর্ব স্থানে নির্ভরযোগ্য নহে। 


ভারতবর্ষ । 
চৈত্র_-১৩৩৪ সন। 


স্রীরজমালা ।_ শ্্রীকালীপ্রপন্ন সেন বিছ্যাভুষণ সম্প।দিত।, মুল্যের উল্লেখ 
নাই। ভাঁরত-বিশ্রুত স্ুপ্রচীন ত্রিপুর-রাজবংশের পুরাবৃস্ত এই রজমাল1। 
কাশ্মীরের 'র।জতরঙ্গিণী”, মহীণুরের রজ।বদী” আর এই “রাজম।লা” একই পর্যায়- 
ভুক্ত। : অনেকদিন হইতেই শুনিয়া অসিতেছিলাম, “রজমালা'র একটি স্ুমার্জিত 
ংস্করণ প্রকাশিত হইবে; অনেক সুবী পওত ব্যক্তি এই সম্পন্দন কার্যে নিযুক্তও 
হইয়াছিলেন ; কিন্তু এই স্দীর্ঘ কালের মধো “রাজম।লা'র এই সংস্করণ দেখিবার 
সৌভ।গ্য আমাদের হয় রাই। সম্প্রতি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু__্রীযুক্ত কালীপ্রসম্ন সেন 
মহাশয় এই রাজমালার এরথম লহর প্রক/শ করিলেন। এমন স্ুবৃহৎ্ রাজম|ল।র 
সম্পর্ণ পরিচয় প্রদান করা এখানে অসম্ভব; আমরা এই মীত্র বলিতে পারি, এই 
পুস্তক সম্পাদনে যত, চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ের কিছুমাত্র ক্রটা হয় নাই। প্রথম লহর 
সম্পাদনে সম্পাদক মহ।শরকে সংস্কৃত, ইংরেজী, ঝাঙ্গালা অনেক পুস্তক ও পুথির 
সহিত তথ্য মিলাইতে হইয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, । স্বর্গীয় মহারাজ 
বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুর-ইতিহাসের উদ্ধারের জন্য বিশেষ প্রয্াসী ছিলেন? 
তিনি আজ জীবিত থাকিলে যে কি আনন্দ লাভ করিতেন, তাহা বল! যায় না। 
যাহা হউক, বর্তমান মহারাজ বাহ!ছুর যে পিতার আরব কার্য শেষ করিবার জন্য 
অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা অতীব সুখের বিষয়। খাঁহারা ইতিহ।স পাঠ-পিপাস্থ, 
হারা ত এই 'রাজম।লা”কে অভিনন্দিত করিবেনই, সাধারণ পাঠকগণও ইহা পাঠ 
রিয়া অনেক এঁতিহ।সিক তন্ব অবগত হইতে পারিবেন। পুস্তকের ছাপা, কাগজ, 
ধাই ও চিত্রাদি ত্রিপুর-রাজবংশেরই উপযুক্ত হইয়াছে। 





পু রর 


€উ) 
চুণ্ট। প্রকাশ। 
ভাদ্র_-১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ ৷ 


শ্রীরাজমালা প্রথম লহর-্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন বিছ্াাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত ও 
স্ব।বীন ত্রিপুরার রাজধানী আগ্রতলাস্থ রাজমালা! কার্ধ্যালয় হইতে প্রাক।শিত। এই 
বিরাট গ্রন্থ সঙ্কলন, সম্পীদন, মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ পট বন্ধন_-সর্বব বিষয়েই রাজসিক ভব 
সম্পূর্ণ দেদীপ্যমান, শন সক্কোচ বা ব্যয় সঙ্কোচ নিবন্ধন কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্রও 
ক্রুটী ঘটিতে পারে নাই । বিদ্ভাভূষণ মহাশয় গ্রন্থখানা আমাদিগকে উপহার প্রদান 
করিয়া গৌরবাদ্বিত করিয়াছেন। উহার মত দেশবিস্রুত স্[হিত্যিক ও এঁভিহাসিক 
তন্বানুসন্ধান নিরত পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের সমালোচনার স্থযোগ লাভ 
করা শ্লাঘ।র বিষয় সন্দেহ নাই। মুল রাজমাল! অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত। র।জ রত্রাকর নামে ত্রিপুর র/জ বংশের ভার একখানা ধারাবাহিক 
সংস্কৃত ইতিহাস আছে । এই ছুই গ্রন্থের সার সংগ্রহ ক্রমে পঞ্চিত প্রবর শুক্রেশ্বর 
ও বাণেশবর শশ্্মা এবং চন্ত।ই দুলভেন্দ্র নারায়ণ পয়ার ছন্দে বাংলা রাজমালা প্রণয়ন 
করেন। শ্রীরাজমালায় তাহাই উদ্ধার কর! হইয়াছে। বিদ্য-ভূষণ মহাশয় পীচখানা 
পুরাত্তন পাওুজপি মিলাইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজম।লার পাঠোদ্ধার 
করিয়াছেন । যে সকল স্থলে পাঠান্তর পাইয়াছেন তাহ! প.দটাকায় সন্নিবেশ পূর্ববক 
তৎসম্বদ্ষে তাহার নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়।ছেন। এতদ্যতীত বনু প্রয়োজনীয় 
বিবরণ মূলের পশ্চাতবন্তী টাকায় সন্পিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থখানাকে প্রকৃত পক্ষে একটী৷ 
রত্বখনিতে পরিণত করিয়ছেন। রাজ রত্ুকর, কৃষ্ণমালা, শ্রেণীম।লা, চম্পকবিজয়, 
গাজিনাম! প্রভৃতি বু হস্ত লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ, শিলালিপি, তাত্র শাসন ও বিভিন্ন 
যুগের মু্র।দির সাহায্যে পুরাতন্ব সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি কি রকম কঠোর পরিশ্রাম 
করিয়ছেন, পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাহার প্রমণ পাওয়া যায়। একেই আমাদের 
প্রাচীন ইতিহাস বিস্মৃতির অতল তলে নিমভ্জিত, তছুপরি শ্রমকুণ্খ সৌখীন 
গবেষণটুফারিগণ চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই এমন বিভিন্ন মত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া! 
গিয়াছেন যে তৎ সমুদয়ের উপর ভিন্তি স্থাপন করা চলে না। বিদ্ভাভূষণ মহাশয় 
প্রমাণ ও যুক্তিবলে এ সমস্ত বিরুদ্ধ মত খণ্ডন ক্রমে প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা 
করিয়াছেন। রাজমালা প্রধান ভাবে ত্রিপুর রাজগণের বিবরণ ; প্রসঙ্গ ক্রমে 
রাজ্যের ইতিবৃত্বমূলক যে সকল বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় সমস্তই 
অতি দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই ইতিবৃত্ত হিসাবেও ইহা অতি 
মূল্যবান গ্রন্থ হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য । 

বাংলা রাজমালা ৬ বারে রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটাকে এক একটা 
লহর বলা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রথম লহর প্রকাশিত হইয়াছে । 
আমরা আশা করি পণ্ডিত মহাশয় যথাসম্তব সন্বর বক্রী পঁচি লহর প্রকাশ করিয়া 


6) 


বহুদিনের অভাব পূর্ণ করিবেন। এই সম্পাদনের অনুষ্ঠান স্বর্গীয় মহারাজ 
বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আমলেই আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু কার্যে হস্তক্ষেপ 
করার স্থযোগ ঘটে নাই। তৎপর ৬মহারাজা রাধাকিশোর ম।ণিক্য বাহাছুর ও 
৬বীরেন্দ্রকিশে!র মাণিক্য বাহাদুরের সময়েও এ সম্বন্ধে বহু.চেফ্টা চরিত্র ও অর্থ ব্যর 
হইয়া গিয়াছে । কোনও কোনও কৃতবিগ্ভ ব্যক্তি স্ব স্ব তন্বানুসন্ধিৎসাঁর আকাঙক্ষা 
প্রদর্শন পূর্বক স্বর্গীয় মহারাজাদিগকে বিমোহিত করিয়া কেবল রাজকোষের 
অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এমন নহে, নানাভাবে কার্য্যের বিদ্বও ঘটাইয়া গিয়াছেন বলিয়। 
শুনা যায়। এই রাজমালা পাওয়ার জন্য বহু কাল যাব দেশবাসী উত্কন্ঠিত ছিল, 
পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। 
দেশবাসীর শুভাশীর্ববাদ তাহার মন্তকে বধিত হইয়া তাহাকে চির যশস্বী করিয়া 


তুলুক। 
এই বিরাট গ্রান্থের কোনও মুল্য লেখা নাই। দানশীল ত্রিপুরাধিপতির 


পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত ্স্থ বিনা খুল্যে বিতরিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই 
নাই; কিন্তু সর্ববসাধ।রণের পক্ষে গ্রন্থখানা বিনামুল্যে পাওয়ার কি উপায় আছে 
সম্পাদক মহাশয়ই বলিতে পারেন। আমরা জানি শত শত ত্রিপুরাঝসী রাজমাল! 
পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তাহাদের আকাঙক্ষা কি ভাবে চরিতার্থ 
হইবে ? 





